খ৩। 
খ্৪1 
দ্৫। 


শ্৬। 


খখ। 
পি 


৯ 


৮১ 
৬২ 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 


সপ্তম ধণ্ডের সুচী 


হরগ্রসাদ শাস্বী । 
গোবিদাচজ দাস! 
শিবনাথ শাহী । 


অক্ষর চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরানি, কেলারনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 


চত্ীচয়প সেন, নিতারুফণ বনু । 

নঙ্গকুমার ভায়চুগ, জয়নায়ায়প তর্কপঞ্চানন। 
রজনীকান্ত সেন। 

স্থারকান'থ গঙ্গোপাধ্যায় 

হরিসাধন যুঙ্োপাধ্যায়, দীনেজকুমার রায়। 
চন্্রশেখর মুখোপাধায়, পাচকড়ি বন্যযোপাধ্যায়। 


১০ 


+৮51150 সাস্প ৯ পা ০৮৭০০৯০০০৪৭ 


ইরপ্রমাদ শাস্ত্রী 


১৮৫৬-৮১১৪১ 


চাদ শাস্্ী 
জেরা বন্দ্যোগাধ্যায় 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


২৪৩1১, আপার সারকুলার রো 


উ্রয়ামফমল লিংহ 


মূলা এক টাক। 


ফুজাকন্ব--ইলক্ষণীকান্ত হাস 
শনিয়গ্জন প্রেস, ২৫1২ মোছনবাগাদ কো, কলিফাত! 


জন ঃ বংশ-পরিচয় 


৮৫৩ সনেয় ৬ই ডিসেম্বর (২২ অগ্রহায়ণ, ১২৬০) তারিখে নৈছাটীর 

প্রসিদ্ধ ত্রাচারধয-বংশে হয়গ্রাসাদের জন হয়। তাহার প্রপিতামছ 
মাণিকা তর্কভূষণ পলাশীয় বুদ্ধের কিঞিং আগে বা পরে ্বগ্রাষ্- 
যশোর ( অধুন! খুলনা ) ফেলার কুিরা ত্যাগ করিয়া নৈহাটাতে 
আসিয়া বমতি কয়েন। তিনি অস্িতীয় নৈয়াহিক ছিলে! জিবেীর 
জগন্লাধ তর্পঞ্চামন তায প্রতিধণী ছিলেন। *্ূর্ব-দেশ হইতে 
আসিয়া নৈহাটা গ্রামে চৌপাড়ী করিয়া অধ্যাপমা" করায় ফখ কর্ণগোচয় 


হইলে নব্ীপাধিপতি যহায়াজ কক ১১৬৭ সালে (ইং ১৯৯৯১) 
যাপিকাকে "পর়গণে হাষেলী গহ্র" নৈহাটীতে অনেকখানি অঙ্োক্র 


ভি ধান করিয়াছিলেন। মানিকের পুত প্ীনাখ ছর্কালগ্কারও মধ্য 
য়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই প্রীনাথ্ের পু রামকমল স্বায়র্ই 
ইরগ্রসাদের পিতা । তিনিও জুপর্িত ছিলেম। নৈহাটীতে ভট্টাচার্য 
পরিবারের টোল দে সময়ে শী্বস্থানীয় ছিল বলিলে অভি হয় না। 
প্রসাদ নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন :-+আমার পূ্গু্কষরা নৈহাটাতে 
আসিয়া গ্তারশান্ত্রের টোল ধূলেন। এক শত বয় ধরিয়া এই 
অঞ্চলের নৈয়ায়িকেরা আমাদের বাড়ী পাঠ শ্বীকার করিয়া 
আসিয়াছেন। অনেকেই নৈছাটাতে পাঠ স্বীকার করিয়! তথা হইতে 
উপাধি লইয়া গিয়াছেন।" 


পুর হরওীসাদ প্রকৃত পরিত-পববাচা হইয়া উিয়াছিলেন। নগকুজার 
বর বসেই ভারশান্তে পারজম হই়াছিলেন। তিনি চারি বখসর 
(গদ্যের ১৮৫৮-ডিসেম্বর ১৮৬০) কলিকাতা সঞ্চিত কলেছে 
ব্যাকযণের অধ্যাপনা করিবার পর বিগ্তানাগয় মহাশয়ের হুপারিশে 
পাইকপাড়া রাজাদের কানদী-ক্কুলে ছেড-পণ্ডিতের পদ লাত করেন। 
১৮৬১ সনের ৪ঠা অক্টোবর পিতা রামকমলের মৃত্যু হইলে নন্দফুমারকে 
নৈহথা্টী আসিতে হইয়াছিল। পিড়শ্রান্কের পর তিনি ভ্রাতাদের সে 
লইয়া কালী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। হরপ্রসাদের এ-বি-সি শিক্ষা এই 
কাশী-শলেই হয়। তখন তাহার নাম ছিল--শরৎনাথ। স্কুলের 
আাডযিশম ব্েছিষ্টারে শরৎনাখের বয়স (নবেম্বর মাসে ) +৮* লিখিত 
আছে। তিশি নিজেই লিখিয়। গিয়াছেন :- 
বাষটি বৎসর পুর্বে আমার দাদা ৬নসাকুমার স্বায়চুঞ 
কান্মীর হেডপত্ডতিত ছিলেন। তখন কাসীর ইল এযাজ লো 
সং্কত ইল ছিল। হেড়মাষ্টার ও ছেডপণ্ডিত (পায় স্মান 
বেতন পাইতেন। আমার এ বিলি শিক্ষা কাঁদীর ই্কুলেই 
ইয়। আমর" প্রীর এক বংসর কার্ফীতে ছিলাম। তখন 


ফেধিলাম। তখন আমার নাম ছিল শরতনাথ ভট্টাচার্য, সেই 
নামেই আমায় তরতি হইতে হইয়াছিল। আমার তাএরাও 
সেই দিনে তরতি হইয়াছিলেন।.. হরা ছুলাই ১৯২৩। (“পুরাণ 
বাঙ্ষালায় একটা খণ্ড" : “বজ্র; মাঘ ১৩৪০) 


বিদ্যাশিক্ষা ধ 


পিতার সপিগুকরণের সমর নমমকুষার জাতাদের .লইয়া নৈহাটা 
ফিরিযাছিলেন। ইহার এক মাস পরেশ সমের বর হাসে 
 বরাজখত্মায় তীহার ঘৃত্যু হয়। 

অর ধিদের ব্যবধানে ৪০ ০53১৭ 
ছীন ভ্টাচারধ্য-পরিবারে অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। হরপ্রসাদ কিছু দিন 
কাটালপাড়ার টৌোলে (বয়স তখন ১১), ফিছু দিন স্থামীয় কুলে 
পড়াুনা করিবায় পর ১৮৬৬ ললে বিভ্তাসাগয় যছাশকের বাড়ীয় 
ছাত্রাবাসে আশ্রস্থলাত করিয়া সংগত কলেছে প্রদেশ করেন । এই 
সময় তিনি প্রগ্রসাদ” নামেই পরিচিত ছিলেন । একবার কঠিন পীড়া 
হরের প্রসাদে যুক্ষিলাভ করায় 'শরৎলাথ' নাদের পরিবর্তে তার 
নামকরণ হ্য়--ছগ্রসাদ | কেক মাস পরে বিষ্ঞামাগর মহাশয়ের 
ছাত্রাবাসটি উঠিয়া হাওয়ায় হয়এাদ বৌবাজায় নেবুতলা-নিধাসী 
গৌরমোছন মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্রাক্ষপের বাড়ীতে আশ্রঝ 
পাইয়াছিলেন। এখানে তিনি বাড়ীর ছেলেদের পড়াইতেন ও 
নিজে রাবিয়া খাইয়া বিস্কালয়ে ধাইতেন। এক কথায় ছুঃখকষ্ট ও 
দারিস্োর সহিত রীতিমত সংগ্রাম করিয়া উাছাকে বিস্যাশিক্ষা করিতে 
হইয়াছিল। 

শ্তিনি সংঙ্কত কলেজে ৭ম শ্রেমদে ওহি হইয়াছিলেল | »ষ্ঠ 
শ্রেমীতে তাহার সমগ্র 'রতুবংশ' মুখস্থ হইয়া বায়। এই শ্রেঈীতে 
রামলারায়ণ তর্ক 'র্ুংংশ পড়াইতেন। এই রাষলারাযণই-দপ্রসিন্ধ 
নাটুকে রাষদারাপ। তীহার নিকটেই হ্রপ্রসাদ কাব্যের লৌনার্ঘয 
বিশ্লেষণ করিবার জ্ঞানলাতি করেন। এই শ্রেনী হইতেই এক শ্রেঈ 
উপকাইয়। (ভবজ প্রোমোশন লইয়া ) ৪র্থ শ্রেণীতে উঠেন । এগালে 
শুষ্ধবোধ' ব্যাকরণ পড়েন ।*-"এই শ্রেধতে পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান 


/ হয়প্রসা শান্ত 


অধিকার ফরিয়! ৮. টাকা বৃত্তি পান। আবার এখান হইতে ভিঙ্াইয়া 
(পুদর্জার ডবল প্রোমোশন লইয়া) ২য শ্রেণীতে উঠেন ।**শাস্্ী মহাশয় 
ধলিতেন--চ৫5 508০০] 08158 79 7006 12101808250 ও 
9011686০826" (ভ্রগণপতি সরকার £ “হরগ্রসাদ-জীবলী, 
পৃ. ৯১০) 


হরপ্রসাদ অসাধারণ মেধালম্পন্ন ছিলেন। বিশ্ববিস্ভালয়ের 
পরীক্ষার্ডলি তিনি কিরুপ রূতিদ্বের সহিত উত্তীর্ঘ হই্য়াছিলেন, 
ইউনিভারলিটি ক্যালেন্ডার হইতে তাহার আভাস দিতেছি £-- 
ইং ১৮৭১ এন্ট্রা ... সংস্কাক কলেছ। 
১৮৭৬ এক.এ. "সংস্কৃত কলেজ ... ১৯শ স্থান । 
১৮৭৮ ০ বি.এ. ০ প্রেসিছেআী কলেজ৮ ৮ম স্থান । 
১৮৭৭৮" এম.এ, - সংস্কৃত কলেজ; একাই সংক্কতে ১ম 
« বিভাগে । 
ছ্রপ্রসাদ এম. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংঙ্কত কলেজ হইতে 
পর্ীস্ত্রী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 





৯ ১৮৭৫-৭৬ সমেয় শিক্ষাবিষ্ধক সরকারী! রিপোর্টে কাচ্ায় সঙ্দ্ধে . 
এইপ মতা আছে :--096 817816 8608608 [12007 805 9808৮076 
0011580) স)0 ঢ০৪৪7 006 7.8. ৫0105810005 0501650 60 655 
চ756145005 001168৩ জাত 6 ৪9 107 606 00080 787৮ (80876, 
নও, চ০সাতছত, আণে। 19 0718065) 9৯02াতোত 0০11285 হাব 
8০১01৯21010 0৫ 2৮৪, 50 5 0006), 006 180580000151517 01 5, 
26 50000605800 66 105005৮82৮৬ 10৩) 816৫5] 10 885104108 
875 10 8৬0581018৪৮ 9৮৩ 857 85520108800 


বিবাহ 


বিশ্তালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া হয়গ্রলাদ সবেষাঙজ পরকায়ী 
চাকুরীতে প্রযেশ করিয়াছেন, এই লময়-:১৮৭৮ মের মার্চ যালে 
কাটোয়ার সঙ্মিকটন্থ দেয়ালিন গ্রাষের রায় কৃষ্চজ চট্টোপাধ্যায় 
বা্াছুরের দ্বিতীয়া কন! হেযস্তকুমারী দেবীর সহিত তাছার বিধাহ ছয়? 
হরপ্রপাদের বিবাহিত ভবীবলের ফল--পাচ পুত্র ও তিন বন্া। 
চতুর্থ পুন প্রবিনয়তোঘ ভট্টাচার্ধা লাহিত্য-সংসারে নিতান্ত অপরিচিত 
নছেল। 


চাকুরী-সরকারী ও বে-সরকারা 


করগুসাদ কলেড হইছে বহিগৃতি হইবার অল্প দিন পরেই সরকারী 
চাকুরীতে প্ুবেশ করেন। 

বেয়ার স্কুল £ ১৮৭৮ সনের ১৬ ফেব্রু়ারি* তিনি চেয়ার শ্বলের 
উানয্লেশন-মাষ্টার নিধুক্ত হন । এই পদে তিনি ১৮৮০ সনের ২৪ 
ভাঁছুয়ারি পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। 


লক্ষৌ ক্যানিং কলেঞ £ হেয়ার সবলে ছয় মাস কাঁজ করিবার 
পর হরপ্রসদ বিনা-বেতলে ১৩ মাসের (১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮-:৩০ 
লেপের ১৮৭৯) ছুটি লইয়া লক্ষ ক্যানিং কলেজে সং্ত 
অধ্যাপকের পদে একটিনি করিতে পিয়াছিলেন। বাধু-পরিবর্থনই 
তাছার প্রেধান জক্ষা ছিল; তিনি কলিকাতয় প্রায়ই ম্যালেরিয়। জরে 





*:71510/ ০9676806801 04461%42. 0184415..0025054 আট 
&৩ থাড 1907 জঙফ্য। 


১৪ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


সগিতেন। তিনি পথিমধ্যে কষ্ট ড় বিদ্াসাগর ২ য়ের বাংলায় 
এক রাজি যাপন করিয়াছিলেন। এই শ্রাঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :-_ 


১৮৭৮ লালে [ কর্থাটাড ] ঠেশদের পাপে বিশ্াপাগর 
হাশর এক বাংলা ছিল। ...জআমি. 4 বংসর লেপৌধর মালে লো 
াই। এখাদে আবার সর্বাহা য্যালেরিয় ঘর হইত) সেই জন্ত 
লক্ক ক্যানিং কলেছের সংস্কৃত প্রফ্েসারের [ স্বাকুষার দর্ধদাধি- 
কাছীর ] পরকষটমি করিতে গিষ্বাছিলাম ।...আষরা কর্পাটাছে 
পৌঁছিা আমাধের মালপত্র ঠেশম মাঠায়ের জি! করিয়া দি 
বিপ্াসাগর মহাশয়ের বাংলায় গেলাম ।..-তিনটার পর গাড়ী 
পোছিয়াছিল ।--সন্ধ্যা পর্ধযন্ব গল্পগুজবে কাফকা গেল। তিনি আমার 
হাড়ীয় প্রত্যেকের খধর দিলেম। জামিও্ড তাহার অনেক খবর 
লইলটম। আমি লক্কৌয়ে সংক্কত পড়াইতে যাইতেছি--এম-এ 
ক্লাসেও পর্জাইতে হইবে-.বিশেষ হর্ষচরিতখানা| পর! পড়াইতে হইবে 
--গুমিয়; তিমি একটু তাবিত হইলেন, বলিলেন__বইটা বড় কঠিন । 
তিনি দিনে আট কণ্টা দাও ছাপাইয়াছিজেন এবং তাহ! পূর্বেই 
কলিকাতায় জমার দিাছিলেদ। বলিলেন-_বাকীটা বড় গোল । 
জামি ধলিলাদ-_রাছকুমার সর্বাধিকামী মহাশয় বজেন--ইছ্ছায় 
সংঙ্কত বন়্ কাচা) তিমি বলিলেদ--তাই ত, রাজদ্যব এত বড় 
প্চিত হইয়াছে, যে কাচাশাকা সংদত চিনিতে পাকে 1-_ যা হউক 
তিনি আমাক্ষে চরিত ও অভ্ঞাড় বই পল়্াইদায কিছু কিছু কৌশল 
বলিকা ছিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকায় হইয়াছিল... পদছ- 
দিন ] জামর] াছাকে প্রণাম করিস্বা বাহির হইলাহ,...) 





৪ আ্রদেজনাখ বন্ধোোপাধ্যায় : বিভাসাগর-প্রসঙগ, তুমি আকা । 


চাক্ুরী-_সয়ফাযী ও বে-সরকারী ১১ 


কলিকাতা! জংদ্কতভত কঙ্গেজ £ ১৮৮৩ সনের জানুয়ারি মালে 
রাষনায়ায়ণ তর্ক সং্কত কলেঞ্জ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাহার 
শুন পদে “হেয়ার কুলের উ্রানযলেশস-মার* ছগ্সারকে নিযুক্ত করিযার 
খন্ড কলেছের গধ্যক্ষ হহেশচত্র ভার শিক্ষা-ধিভাগকে হুপারিশ 
করিয়াছিলেন। হপ্রনারের দিরোগ সম্বধে আমরা সাত কলেজের 
নষষিপঞ্জে পাই :-- রা রঃ 
8৮৮ সিও৩5০৮ ০ 0১8০1৩ ৪৪ 07850504 (088 1) ৪ 8৬০ 


100 [সা 706085. গসগাজাতের (100 (৪৪ মিজাছ 8০80015৫10558 
15 885 100005 01 88৪ 8588 780৮1] 1865. 


এই পদে হয়গ্রসাদ পরবর্তী ২9৬ লেপের প্যান নিধূকত ছিলেন। 


জ্যাসিষ্াপ্ট রাস টয়: তিনি ১৮৮৩ লনের ২$এ লেপের 
হইতে সরকারী অসুখাদকের সহকারীর পদে যোগদান কয়েন ।+ 


বেজল লাইব্রেরিয়ান : ১৮৮৬ সনের জানুয়ারি হাসে হরপ্রসাদ 
বেজল লাইব্রেরির লাইবেরিয়ান-পদে নিযুক্ত ছইয়াছিলেন। জনশিক্ষা- 
বিভাগের ভিরেইর মাব্‌ আলফেড ক্রফ্ট ঠাঠার উপরিওয়াজা ছিলেন) 
তিনি ছ্রপ্রসাদের লিখিত বাহিক বিব্রণঞ্চলির বিশেষ প্রশংসা 
করিতেন । এই পদে হরপ্রসাদ নয় বৎসর--১৮১৪ সন পরান 
যোগাতার সহিত কাধ্য করিয়াছিজেন। বেঞ্জল লাইব্রেরির ১৮৯৪, 
অক্টোবর-ডিসেময়ের ভ্িমালিক রিপোর্টেও বেল লই্রেরি়ানাছিলতবে 


» সংক্কত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচজা ভারত ২৫ দেপ্মর ১৮৮৩ 
তারিখে শিক্ষা-বিক্ঞাগকে লিখিয়াছিলেন ;--"] 7856 88000: 60 
0০0 500 000৮ 050016 মুহা 0585৫ 98৮ ৬7 8886, 
1005807 01:85085016 1১85009 52৫ ডোছেো0জ7 20 6৮0 ৩0116, 
055 1516 /85 ০০11686 500010 015 05৮ 6 5৪ 85817506085 
8608511 178081550 80 0086000906৭ 





৯ হরপ্রসাদ শান 


গাহার দাষ মুজ্রিত আছে; পরবর্তী ত্রৈমাসিক রিপোর্টে তাহার 
মাষ নাই। 

প্রেষিভেব্সী কলেজ : ১৮৯০ লনের ২৮এ ফেব্রুয়ারি হরপ্রসাদ 
প্রেসিভেক্দী কলেজে সাংছের প্রধান অধ্যাপক নিষুক্ত হন। এই পদে 
গ্বহিঠিত থাকা কালে তাহারই যত্ধে ও চেষ্টায় ১৮৯৬ সনে প্রেসিডেন্সী 
কলেজে সং্চতে এন. এ. ক্লাস গ্রতিঠিত হয়। 


সংগ্কত কলেজ £ অনশিক্ষ)-বিভাগের ভি? 
পেডলারের (69816:) দ্বপারিশে গব্ষেন্ট ১৯০০ 
হইতে ছযগ্রলামকে সং্ঘত কলেজের প্রিন্সিপাল ২1: 
করেন। এই পদের বেতন ছিল তিল শত টাকা। 
অক্টোবর মাস পরাস্ত আট বৎসর দুনামের সহিত অধ্যক্ষের কাজ করিয়া 
হরগরুসাদ সং্তত কলেছ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 

সংঙ্কত কলেছে অধ্যক্ষতাকালে তিনি সংঙ্কতে এম. এ-পাস-করা 
এক ছল গব্ষককে সং্কতৈ গবেষপাকার্ধযে রীতিমত শিক্ষা দান 
করেন। ইহারা অনেকেই পরে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 

১৯২৪ সনে সংক্কত কলেজের শতনাধিক উৎসধ উপ & তাছার 
খণমুদ্ত জনেরা কলেজ-গৃঙে তাহার তৈল-চিতর প্রতিষ্ঠা 9য়! সম্মান 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । বলের গব্নর লর্ড লিউন এই তৈল-চিত্র 
উন্মোচিত করেন। 


বুরো জব ইজকর্টেশন £ হরপ্রসাদ সরকারী কর্ হইতে অবসর 










৬:17150.05270605 0 06584661. 06 3--্রঠব্য | পুর্ধগামী 
লেখকেরা ভুলক্রমে প্রেসিদের্সা কলেছে হয়প্রসাদের নিছোগকল “ফেব্রুয়ারি 
১৮৯৪" হলিযা উল্লেখ করিয়াছেন । 


বন্টিষচন্ত্রের সাহচর্য ৯৩ 


গ্রহণ করিলেও সরকার তীহাফে একেবারে ছাড়িলেন না? তাহারা 
ছরপ্রসাদকে 3060 01 17010105602 108 005 080688 0 
0171) 017055 10 880651 10. 0018807571611200, 00810108 
50৫ (018100 01 850%51 প্রতিষ্ঠানের করধার করিলেন । এই 
পদাধিকারে তিনি ১৯৯৯ সন হইতে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্ধান 
এশিয়াটিক মোসাইটি হইতে মাসিক ১০০৭ বৃত্তি পাইতেন। 
চাকাবিশ্ববিস্ঞা্য় £ ইহার স্বাপনাযধি হরপ্রসাদ সংটত ও 


বাংলা-খিভাগ্গের প্রধান অধ্যাপক নির্ধাচিত হইয়াসিলেন। কাহার... 
নিষোগকাল ১৮ জুন ১৯২১) এই পঞ্ধে তিনি ১৯২৪ লনের ভুনা 


পরযন্ধ জবিটিত ছিলেন । ১৯২৭ সনে চাফা-বিশ্ববিভালয় ভীহাকষে ডি, 
লিট (702085 08৫88) উপাধি দানে সন্মানিত করেন। 


বহিমঢান্ত্রর সাহচর্য 


ছরপ্রসাদের বাংলা রচনার শররপাত সংঙ্কত কলেছে পঠদশায়। 
তিলি যখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, সেই সময়ে “তারতমছিলা" নাষে 
প্রবন্ধ রচনা করিয়া ছোলকার-পুরস্কার লাত করিয়াছিলেন রচনাটি 
বন্ধিমচত্র-সম্পাদিত 'বজদরশনে। (১২৮২ যাধ-চৈহ) ইং ১৮৭৬) 
প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষেই সাছিতা-সম্ভা্টের সহিত তীয়ার 
প্রথম পরিচয় ঘটে । তাহার পৈতৃক বাসভবনের নিকটেই কাটালপাড়ায় 
বন্ধিমচক্্র তখন অবস্থান করিতেন | পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিউতায় পরিণত 
হইয়াছিল। হরপ্রসাছের ভাষায়-_-পআাদি শনিবারে বাড়ী আসিলেই, 
এইখানে তাহার নিকট উপস্থিত হইতাম | আমতা রাত্রি লাড়ে নয়টা 
পর্ধান্ত ইতিহাস, সাহিত্য, পল্ভ, গল্ত, নাটক, সংক্কত, বাছালা, ইংরাছি, 


১৪... হরগ্রসাদ শাস্ত্রী 


এই লকল লইয়! শ্রালোচনা করিতাম।” পরবর্তী কালে '“নারায়ণে' 
বনধিমচন্জ স্ন্ধে আলোচনাকালে হুরপ্রসাদ বন্ধিনচঞ্জের সহিত পরিচয় 
ও ঘনিউতার কথা এই ভাবে বিকৃত করিয়াছেন 
আঠায়শ চুর়াতয় সালে আমি সংস্ষত কলেনে থার্ড ইয়ারে 
পড়ি । মায়া ছোলকার সংস্কত কলেজ দেখিতে আসিলেন। 
হার সঙ্গে ক্মাসিলেদ মহাত্মা কেশবচন্্র সেন । মহারাজ হোলকার 
একটি পুরস্কার দিয়! গেলেন | কেশববাধু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত 
কলেজের হে ছাত্র 400. 909 018088৮1068] 01 0200808 
0081850665৪: 88 (071) 10 8001606 98081016 সা 
একটি 'এসে' লিধিতে পারিবে, তাহাকে এ পুরস্কার দেওয়া হুইবে। 
যুক্ত মহেশচজ ভার মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন, তুমিও 
চেষ্টা কয় কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল । ১৮৭৫ 
মালের প্রথমেই “এসে” দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন 
মছেণচজ ভায়রত্ু মহাশয়, গিরিশচ্জ বিজঞারত্ব মহাশয় ও বাবু উদেশ- 
উঞ্জ বটধ্যাল। লিখিতে এক বংসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষ! করিতেও 
এক বংসর়ের বেখই লাগিয়াছিল। ছিয়াতর লালের প্রথমে আমি 
বি. এ. পাস করিলাম, উমেশবাবুও প্রেমটাদ রায়টাম দ্বলাক়পিপ, 
পাইলেন। প্রিছিপাল প্রসন্ধবাবু মমে করিলেন সংস্কৃত কলেজের 
বেশ সকাল ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকার বামলায় লেপৌদান্ট 
গদ্য সায় রিচার্চ টেস্প-লকে আগিয়া প্রাইজ ফিলেন। সেই ছিন 
শুনিলাম রচনায় পুরষ্কার আমিই পাইব। সায় রিচার্ড আমাকে 
একখানি চেক দিলেন ও কতকগুলি বেশ মি কথা বলিলেম। 
আমার মনে এক হৃতদ ভাবের উদর হইল । সংস্কত কলেন্ধের 
অধ্যাপক মহাপয়েয়া যে ঘটন! ভাল বলিয়াছেন এবং গবর্ণগ সাহেব 
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থাকার হয আমান এতত্খলি ছি কখা! বলিয়া গেলেছ, দেইখালি 
ছাপাইস্া বিষ্কা আহি ফেদ না একজন প্রকার হই? তার পদ 
ভাখিলাম এষ, এ, ক্লাস পর্থয ত একস্বকঘ ক্লাহশিপেই চলিয়া 
ছাইবে | ভাঙার পনর হঠাৎ ছিছু কয চাকরি পাওয়া! মাইবে লা। 
তখন প্রাইন্ে্ এ কটি টাকাই জমার করলা । অতএব বই ছাপাইয়া 
এ কটি চাকা! খরচ কম্বা হইছে ন1। তখন অনেক ভাবি চন্য 
হীযুক্ত খাধু খোশেজনাখ বন্দ্োপাব্যাজ বিলতাকচুষণ এব. এ., মহাশয়ের" 
নিকট শিক্ষা উপস্থিত হইলাষ | তিনি সংক্কত কলেছেন এ্রঘ, এ... 
আমার উপর কাহার প্সেকদুরটি থাক্ষা সন্ধধ, পুতিমাং তিনি ভাঙ্গার 
যাসিকপত্র 'ঘর্থ্যনর্শনে আহার লেখা স্থাম দিলেও দিতে পান়েন। 
ষাঙ্ার কাছে গেলে, ধুষ গন্ভীয়্াবে, বেশ যুকষিব-আাা চালে 
বলিলেন, “তুছি লংক্কত কলেছের ছাজ, হচদা লিখিয়া তি পুরষ্কার 
পাইযাছ, জাষায় কাগজে উহ্ধা ছাপান উচিত । কিন্তু তুমি ছাপু 
যে ফল 'ভিট' দিয়া, আগার লক্ষে ভা মেগে না। আমহ্‌ল 
খন্ধিবর্ঠন আ! করিলে জামার কাগন্ছে উদ স্বাজ জিন্তে পান্টি বা।” 
'্আছি ঘঙ্গিলাছ, "আমাঘ তত মঙহাশর দিছে ফোন +কিউ' লাই ।. 
পুরাণ পু'খিতে হা পাইয়াছি, তাই লতা কিবা পিখিগাছি (* দাছা, 
হোক তিনি উহ ছাপাইকে রার্খী হইলেন না। আমি খাড়ী কিনি. 
খআনিলাম, আশাহত; একার হইঘার আশ! ত্যাগ ফাকিলাহ | ৃ 

তাছান্ম পনর এ হিজ চাপান্চলাঘ ছোট গোজধীছিয় শবান্থ দিয়া, 
বেক্ষাইতে বাইছেছি, ছীরুক্ত খাবু রাজরক হুখোপাহ্যায় হাশয়ের 
সহিত স্বাতা বেখ! হুইল । তিথি ও তাহার ছারা বাছু যাখিকা গ্রস্ত 
সুখোপাব্যাধ বহাশছ আদাধেক বেশ জাদিতেন, আমাকে বেশ খ্বেছ 
করিশ্েন, কিছ তানি ডিস চারি মংলর কাল ভাহাদের বানী ঘাই 
মাই খা গাহাযেন কাহারও পছিত দেখ! কমি মাই 1 ছিলি লে হত 
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আদাফে বেশ হব তিরস্কার করিলেন এবং আমাকে অতি সন্থর 
ছাদের বাড়ী যাইতে বলিলেন । আমি ডাহাঘের বাড়ী গেলেই 
এই তিন চারি বস কি করিয়াছি তাহার পুষ্থাহপুক্খ সংবাধ পাামায় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচলাটির কথা টঠিলে তিনি সেটি ঘেখিতে 
চাঙিলেদ। আমি এক দিন গিয়া াছাকে টা দেখাইয়া জাসিলাম। 
তাছাক়্ পয তিনি আমায় একদিন বলিলেন, “তুমি যি ইচ্ছা ফর, 
আমি উহ বঙ্গদর্শন ছাপাইয়া দিতে পারি।” আমি বলিলাম, 
"আর্ধাদর্ণমে যাহা! লয় নাই, বঙ্গদর্শনে তাহ? লইবে, এ আমার বিশ্বাস 
হয় না|” তিনি বলিলেদ, “সে তাবনা তোমার নয়। তুষি 
রবিবায়ের হিন দৈ্াটী ্টেশনে অপেক্ষা করিও, আমি সেই সময়ে 
দেখানে পৌছিধ |” যথাসময়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রেলের 
ভিতর দিয়াই বন্ধিষবাবুত্ বাক্ষীর দিকে ঘাইতে লাগিলেন । পথে 
শুনিলেন বে সাকা চারি তাই স্ঠাষাচর্ণ বাবুর বাড়ীতে বসিয়া) গল্প 
কছিতেছেদ। তারের বেড়া ডিলাইলেই শ্বামাটরণ বাবুর বাড়ীর 
হয] | যাজজক্ককবাধু খাড়া! চুকিলেন, হার সঙ্গে আমা়ও এই 
শ্রথম প্রধেশ | রাজরুফবাবুকে গাঁছার। খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়! 
বসাইলেন, আমিও বসিলাম। নাদারপ কথাবার্ধ। চলিতে লাগিল । 
চাক ভাইয়েরই দাম শুনা ছিল, জামি ঠাহাষের গঞ্জের মধ্যের কোন্টি 
ফে, চিনিয়া লইলাম | ক্রমে বন্িমবাবুর দৃষ্টি আমাক উপর পড়িল । 
তিনি হাজক্ফষাবুকে জিন্ঞালা করিলেদ, “এটি কে?” তিনি 
হলিলেন, শএটির বাড়ী নৈচ্ছাচী, সংক্কত কলেরে পড়ে, এবার দি-এ, 
পাস করিস্াছে ।” তিনি জিজাসা করিলেন-_“্রান্মণ ?” হাজভ়ফ- 
যাধু বলিলেন, “হা” । তখন তিমি আমায় জিজ্ঞাসা কছিলেন, 
শনৈছাটি বাড়ী, ভ্রাক্মণের ছেলে, সংস্কৃত কলেছে পড়, বি. এ. পাস 
 কসিয়াহ। আমাছের এখানে আস মা কেন?" আমি বহশ্বরে 
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বলিলাম, “সর্থীববাবৃত ওছ়ে।” থাকার! দলেই ত হো ছে! কিতা 
ছাসিয়া উঠিলেদ। লঙীষধাবু বলিলেন, “আযাম ওয়? ফেষ?” 
“শনিয়াছি কামিনীগাঙ্ের ফুল ছি'ড়িলে ক্যাপনি মারি আারেদ ।” 
হাসির মাত্র! কারও বাকিয়া গেল। যছিষধাধু দ্িগাস! করিলেদ, 
“নৈছাটি? তোমার ধাষান নাম কি?” দাধি বপিলাম, “৬রাহফযল 
ভায়র ক্াচারধয যাশয় 1" তিনি অত্যন্ত জাঙ্র্য ছয় বলিলেজ, 
পতুষি রাঘকমল ছায়য়তের পুত, নক্ষয় ভাই, যাক তোমাকে আমার 
শিট আনিয়া আলাপ করাইয়া দিল! তোমার থাফার সঙ্গে 
আমার ভারি খাব ভিল। সেআমায় একবযলী গিল। তার হত 
আকুবুদ্ধির লোক আর গেখা যাক না বলিয়া তিনি জানার সন্বদ্ধে 
দান! গল্প বলিশে লাগিলেন । দেখিলাম, ছাছগার উপয় ঠাঙার বেশ 
শ্রদ্ধা ছিল। এইটতপ কথা ছটতেয়ে। এমন য়ে রাজনককষাধূ 
বলিলেন, "হয়গ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উদ্ধার একটু কাছ 
আছে |” অমনি বঙ্ষিমবাবু বশ গপ্ীর হইয়া! গেলেন, ধলিলেম, "কি 
কাছ?” রাককঞবাবু বলিলেন, "৩ একটি রচনা পিখিয়! সংকঠা্চ 
কছেজ হইতে একটি প্রাইক্গ পাইয়াছে, আপনাকে উহা বঙ্বর্ণমে 
ছাপাইয়! দিতে হইবে |” বহিজবাবু মুকুফিজানা চালে বলিলেন) 
পবাঙলা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কতওয়ালা, তাছা 
তর দিশ্চয়ই “মদন পর্ব কক্ছর? লিখিয়া দিতে |” আহি বলিলাম, 
'শআাযায় রচনার প্রথম পাঙ্ছেই নন: প্র কঙ্দর? আছেন বলিয়া 
খুলিবা দেখাইয়া ফিলাম এবং বলিল ম, “প্রথম চাকিউ পাত ও সকলের 
শেষে জামি & ভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে জানিযাই আমার 
উদ্ধপ ভাবে লেখা, কিক ভিতরে দেশিহেন আন্য়প 1 তঙ্জ 
বঙ্গিমধাবু বলিলেন, “নন্সের ভাই বাছল! লিখিয়াছে, রাজডকি সঙ্গে 
করিয়া আনিয়াছে, ঘাছাই ফোক জামাকে উৎ। ছাপাইত্যে হইবে 1” 
হ 
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কটা আবি তিনটি পরিজ ধা লইয়া গিযাছিলাম, এই কখা ভমিবা, 
* *গক্াহছাছে উহ দিয়া বলাম । সা পর অনেক মিষ্ঠালাপের পর 
* সা্থীমি। গা গেলাম, ককবাব সেখানে রহিয! গেলেন ।”*....আমি 
এ খর ঠকদিন  বহিষবাধুর কাছে গেলাম। তিনি বসিয়া কি 
“লিখি সেছিলেন | আমায় ছেখিয়াই বলিলেন, “তুমি এসেছ, বেশ 
পয়েছে। তুমি এমন বালা দিখিতে শিখিলে কি করিয়া?” জামি 
৮. খলিলীষ নাহি উজ আামাচরণ গাছুলী মহাশয়ের চেলা1”* তিনি 
গা. ধন, ৮৩1 তাই বটে] নহিলে সংক়ত কলে হইতে এমন 
ত. বাঙলা বাহক হইবে না 1 সেই মু হইতে বুঝিলাম যে বন্ধিমবাবু 
+.: মুকনি্জানী ভাবটা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন । সেদিমকার মত 
গর্যুর ভাব আন শাই | তিমি আর্মাকে একেবারে আপন করিয়া 
' লতে চাঁছেন । আছি তাহাকে জিজসা করিলাম, “আরও কয়েকটি 
ক. পাঁরছেদ কার বা আছে, সেুপি আপনি একবার দেধিবেন 
কি ও তিনি বলিলেন, “মিষ্য়ই 11 আমি জার একদিন তাঁহার 
কাছে লাকী ক্দধায় কটি লইয়া গেলাম । প্রধম কিন অধ্যায়ই স্মৃতি 
অথবা তাহার টীকা ছুটতে লওয়া। কিন বাকীস্ুলি সমত্তই পুরাণ 
আঅথব! কাবা হইছে ল্য়া। এবং পুরাপ ও তিল মতগুলি 
 স্রীচরিজ ছিল, দিই সমালোচনা আছে । কি ৮.শ অন দিয়া 


ছ 





ও. ইরপ্রসাহ যে. সংক্কার-বিজধল খাটি বাংলা লিধিতেন, ক্তাঙ্ছার ' মুলে 
শক কছেছের “ফেক্চারার” জামাচয়ণ গাড়লির খাস্ভ!ব ঝড় কষ ছিল না। 
হামাচরগ ১৮৬৭ সনের ১৯ই আাগঞ্জ ১২০২ বেদে সংক্কত কলেছের ইংর়েজী- 
বিভাগের “লেকচারার” নিযুক্ত কন । ১৯৭৭ সনের ক্যালকাটা রিভিখু? 
পছে। অকাশিত তাহা 1392881 ঘ8660 ৪৪৭ 87০8551 প্রবন্থট 
'বজর্ণনে ( ক্যৈঠ ১২৮৫) বঙ্গিষচজজের উচ্চ প্রশংসা লাঞ করিয়াছিল 


বঙ্গিবচন্রের. সাহচধ)/ 
পাতা উপ্টাইয়া উপ্টাইয়া সেন্তলি পড়িতে 
ছিক্ঞাসা করিলাঙ, “এপ্ডগি চলিবে ক্ষি? 
করিলেন, “বাছা! হাপাইয়াছি লে হপা, এসব কা 
কি, সে ফিন ক্ামি ভাজি শুদী হইক়্া বাকী ফিরিলাই 
যখন নৈহাটি হইতে কলিকাতা হাততায়াত ফরিতাষ,। তখন প্রায় 
প্রতাহই তাঁহার কাছে যাইতায। বর্ধন কলিকাতায় বাসা থার্ষিত, 
তখন শশি-়ধিনাক্স বৈকালে ভাছার কাছে ধাইন্তাম).-.*, 
বঙ্গদর্শন তিনে বংসয় ময় ম্যস বাহিত হইয়াছিল । আমায় 
জারার-মহিল। লইয়া বাক ভিন মাস পূর্ণ হয়। চারি হংসনের পয 
কিনি বঙ্গদশনের সম্পাদকতা ছাক্চিয়া দেন 1-.-বন্জর্শন এক বংসনধ খন 
খাকার পর ১২৮৪ সালে সঙ্জীবধাবুয় সম্পাঙ্ষকতায় আবার বাহির 
হয়। কিছু বক্ষিষষাধূ কারা: বঙ্গধর্পদের সর্1যয় কষ্ঠা ছিলেদ, 
ক্ষিনি নিগ্গে ত লিশিতেনই, অ+ লোকের লেখা পছন্দ করিয়া ফিতেম, 
অনেককে বঙ্ষদর্শনে লিখিবাপ জন্ত লওযগ্লাইতেন, কআনেকেত লেখা 
সহশোধণ করিয়া জিতেশ 1 পুর্েও ভাঙার কর্তীষ়ার্ীদে খেষদ চলিত, 
বঙ্গদর্শন এখনও ক্েমনি চলিতে লাগিল । নুক্তন বঙ্গদর্শন শৃতনের 
মধ আহি, আঘি প্রার়ই লিক্িতাম, কিন্তু কখনও মাধ সই করি 
মাই । সেই স্ব এখন দেই সকল লেখা যে আমার, তাঙ্ছা 
পরমাশ করা কঠিন হইয়াছে) 
মতন বঙ্গদর্শন বার হইবার প্রায় বছরখার্ণেকপিকে আমি 
লক্ষে বাতা করি এবং সেখানে এক বংসর খাকি ।--লাক্ষে। হইতে 
ফিরিয়া আমি কা্টালপাড়ায পিজা ছেশি বঙ্গিষনাধু পেশাদে দাই । 
শুনিলাম তিনি চাচার বাসা করিয়াছেন 1--.সেই ছিদঈ বৈক!লে 
চাহৃঙগায় গেলাম হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি পুল খু হইীলেন।। 
আমি ছিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি ত টুচুায বাসা কগিকাঙ্ছেদ, 
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ইহার ভিতয়ে কি কিছু 'কফকান্তী' আছে?” তিনি ঘলিলেন, “তুমি 
ঠিফ বুঝিয়াছ, আমি বড় ধূর্সা হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশী 
কৈফিয়ং দিতে হইল না।” আহি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লক্ষৌ হইতে 
আছি বঙ্গদর্শনের অন্ত যে করট প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম, পড়িরান্ছেন 
কি?" তিনি বলিলেম, "তুমি যেটির কথা মনে করি্বা যলিতেছ, 
পেট ফোন জার্মান প্িতের লেখা বলিয়া মনে হয় ।” আমি আর 
কিছু বলিলাম মা । সে থেবছ্ছটিয় নাম “বঙ্গীয় যুবক ও তিন ফবি” 
সঅর্থাং তিন জম কবির বছি কলেজের ছাত্রের! খুব জাগ্রফের সহিত 
পড়ে, এবং এই ভিন জ্বম কবির কথা লইয়াই তাহারা আপনাদের 
চরিজ্ঞ গঠন করে'-সেই তিন জম কবি বাইকন্‌, কালিদাস ও 
ধ্িষচ 1” | নারায়ণ)? বৈশাখ ১৩২২) 


১২পহ সাল (ইং ১৮৭৬) হইতে ১২৯০ সাল (ইং ৯৮৮৩) পথ্যন্ত-_ 


খায় আট বৎসরের মধো হরপ্রসাদের বহুবিধ রচনা “বঙ্গদর্শনে" স্থান 
লাভ করিয়াছিল+ তিনি বলিয়াছেন 2 


প্তিশি আযাকে লিখিতে সর্কাদা উৎসাহ দিতেন। বস্কিম- 
বাবুর উপর ভ্চন আমার এরূপ টান যে, প্রতি মাসেই তাহ'কে 
এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম । প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিব, 
এ মতলব আমার একেবারেই ছিল লা, সে জন্ত ক*দ% প্রবন্ধে 
নাম সি করিতাম লা। একটা ইচ্ছা ছিল--হাত পাকাইৰ, 
কমার এক ইচ্ছ--বন্কিমবাবুকে খম্টী করিব । তিনি যদি কখন 
কোন প্ীবন্ধের প্রশংসা করিতেন, তাহাতে হাতে স্বর্গ পাইতাম 1” 
(নারায়ণ, আমাচ ১৫২৫) 


শুধু বদ্ধিমচঞ্জরকে খুশী করিবার ও হ!ত পাকাইবার জন্ত “বঙ্গদর্শন? 


প্রবন্ধ লিখিতেন, এইবপ উক্তি করিয়! হযপ্রসাদ অত্যধিক বিনয় 


রি 


প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সেই বয়সেই স্বদেশ, সমাজ ও যাতৃভাঘার 
উন্নতির জন্ত চিন্তা করিতেন: তাঁহার চিন্তার প্রন্কতি যোটেই 
পতাস্থগতিক ছিল না? বরং অনেকগুলি প্রবন্ধকে বিস্রোহাত্মক বলা 
ষাইতে পারে । আজ সেই প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আমরা বিশ্ষিত হইয়া 
দেখিতেছি, হরগ্রসাদের কি অসাধারণ দূরদর্ণিত] ছিল। “বজদর্শনে” 
প্রকাশিত তীহার রচনাগুলির মধ্যে “বাঙ্গালা সাহিত্য--ধর্তমাদ 
শতাক্ঠীর” (ফাল্গুন ১২৮৭) ও “বাঙ্গালা তাবা' (শ্রাবণ ১২৮৮) এইরূপ 
উল্লেখযোগ্য রচনা! | আমাদের শিক্ষার গলদ সম্বন্ধে তিনিই সব্বাগ্রে 
সচেতন হইয়াছিলেন। "কালেছী শিক্ষা (তাজ ১২৮৭) নামক 
প্রবন্ধে তিনি যে মত্ত গ্রচার করিয়াছেন, তাহার সতাতা! চিন্তাশীল 
শিক্ষাবিদেয়া আন্ত উপলব্ধি করিতেছেন। মাড়তাবাই শিক্ষার খাছন 
উওয়া উচিত, এই মত ছিনি বহু পৃবের ভোরের স্থিত ব্যক্ত করিয়া, 
ছিলেন । সমগ্র গুবন্ধটি সর্বাজ পুলপ্রচারিত হওয়া বান্ছনীয় । আমরা 
সাযান্কই উদ্ধত করিতেছি ২ 
“যদি শিপ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া ছয় তাহা হইলে অনেকটা 
সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক আত্ি কঠিন মতি চৃতবর্থী জাতি 
ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই । তন সেই ভাবাটি যোটামুটি শিখিতে 
কোক চারি ছণ্টা করিয়া অন্তত: খাট দশ বলয় লাগে। আহা 
শিক্ষা্টি অথচ কিছুই নঙে, ভাষাশিক্ষা নেবল অন্ত ভাল ছিমিস 
শিখিবার উপায়--উহছাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় যাত--সেই 
পর্থ পরিষ্কার হইতে এত সময়ব্যয় ও এত প্িতম ৷ তবুখ কি লে 
ভাষা খুঝা যায়? তাঙার যোকি!] বাঙ্গালা হইলে এই ফেন্পাৰী 
জিনিসই আমতা কত ব্মবিকফ পরিমাণে শিঝিতাষ। ইংক্েজতে 
আমক্য কখন কখা কমি ন1। এখন কামরা! ইংরেজতে চিঠি-পররণ 
বড় লিখি না, অথচ আমাদের কআ্ঞান-উপার্জলের একমাজ ছার 


হ 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


ইংরেছ। | ইংয়েক্সা আমাছের রাজভাষা । যাালা ইংরেজের 
মংলর্গে আসিষেদ ষাহাফের ইংরেমী শিক্ষার প্রয়োজন । তাই বলিয়া 
ছয় কোটি হয লক্ষ লোক ইংয়েকী পড়িয়া মর়িবে কেন? বলিবে, 
ইংরেজ যখন রাজা, লক্ষলেই ফোন দা কোন সময়ে ইংয়েক্ষের সংসগ্গে 
আগিবেদ | স্বীকার । ইংয়েজী ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই 
শিক্ষা কর। ইংরেজীতে অঙ্ক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে 
হইবে, বিজঞাম শ্রিধিতে হইবে ইছার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরেজী 
শিখ না! কেষ? ইংয়েছ দিয়া শা শিখিতে যাও কেন? আরও 
আবিষ হুঃখের কথা এই (য, আমাদের সংক্ষত শিখিতে হইলেও 
ইংরেজীযুখে শিখিতে হয় । 

খেজপ চলিতেছে ইহাতে জান অল্প হয় ইংয়েজী শিক্ষা অল্প হয় 
আর পরিশ্রম অআসগ্ম করিস হয়। আর শিক্ষিতদিগের সছিত 
অশিক্ষিতের মদোমিল থাকে না, শিক্ষিতগণ যেন একটি ঘুতন জাতি 
হইয়া ধাকান। অত্যন্ত ধিক পরিমাণে শ্রম করিয়া অতি অজ্প 
জানলাত ছয়। 


যাও বা শিখি তাকাও শিিবার জন্ত শিখি না । জান অর্জনের 
জঙ্ভ শিখি মা। শিখি এক্আামিদ পাশ করিবার জ্ঃ। জ্আচ্ছা 
করিস পড়ি; যমন প্রশ্ন দিক ঠকাইতে পারিবে না এগ পড়ি না, 
একেমদ প্রশ্ন দিবে বাছিয়া বাহির! তাহাই পড়ি, অনেক সময়ে মাষ্টার 
মঙ্গাশয়েরাও তাকাই পড়ান । ইচ্ছার এফ কল ওই যে, যখন একজামিন 
নাই তখন পড়ি না, একআমিমের সময় রাত দিন পড়ি । লা এই 
হয় কতকপ্তলে! গুরুপাক জিনিস উদ্নযস্থ হয়, সব হজম ছয় না! 
হাত জেগে যাহা পাঠ করা! গেল, তাহ যাপখানেকের মধ্যে তুলিয়া 
যাই। 

অত্র লেখাপস্কার যে উদ্ধেন্ট--যদোবৃদ্থিনিচকেজ সম্যক 


বন্ধিঘচন্ছের সা্চর্ধা ৩ 


তাহা! একেবারেই হয় না। হে চিত্বাশকিষলে শিক্ষিতহিগের 
দ্বারা সমাজের উপকার হইবে, তাহা হর দা। চিত্বা করিখার পক্তি 
মাই অথচ জান আমি বড় বুঝি, ইছায় অনেক ঘোষ, কলে শিক্ষা 
সে ফোষগুলি সমু ঘটে | হন্ধিও চিন্তাশক্জি হই চারি জদের জনে 
তাঙাও শুজের উপরে । খহি এক্প হইত, তবে এইকপ ফল হইত। 
কিন্তু চিন্বা 8১8৮501- ্র উপর | যাহ] আছে গার উপর লঙ্ছে। 
বানাই হক, ধু চিক্ঠাতোত: প্রধাহিত হইলেই সেষউ বাঞ্ছনীয় । 
কিন্তু তাহ! ত ছয় না। ূ 
| আতএব কালে শিক্ষায় চিনধাশকতি উত্তেজিত হয যা, উহা রর 
পরীক্ষা উদর হইবার জকক) এজ উ্থাতে জান-ছঞ্চম হয় না। জাদ- 
অর্জন একটু আবটু হইলেও ইংরেজীয়ুতে অঞ্ছদ করিতে হয় ফলিয়া 
সেই একসাকিছেই আদেক শ্রম লাগে, যাক শিখি আাছাতে বৃদ্ধি 
ছই পাটির মাও চালনা হয়, হমবৃতি ও ইচ্ছাশির কিছুই হয লা। 
কোন একটি বিষয়ও পশ্পূণরণে শিক্ষা হয লা; অতএব উহা দা 
: পরিশাছে যে করিয়া খাইবে তাহাও হহ মা কালেছে না একমত 

. শিক্ষা! হয়, না সর্বকোহ্র্দ। শিক্ষা হয” গু ৬ ই হ 
. হরক্াসাদের নিপদ্ধ বৈশ্য ও মতামত লনবক্কে সম্পূর্ণ পর বাদ্‌ 
হইয়াও কআআমাফিগকে স্বীকার করিতে হুঠাব বে সাহিতা-বন: প্রার্থী 
জ্রওলাদের তরুণ চিন যনীমী-বক্কিমচাঙ্জের জাতাৰ ঘড় কমি লা 
সাচার চিন্তা ও রচনা-ত্গীয ছাপ হ্রপ্রলাদের ফোদ ফোন প্রাথধিক 
ঝঙনায় পরিশ্ট 1. পরত্ভী কাজে বগীয-জাডিত্াপপরিহদেশ্ষভিদচজের 
নর 'প্রতিষ্টাকালে: সতাপতি হিলাদে হযপ্রলাদ "হে: খৃল্তা 
কছিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লাঙকে বস্বিঃচজের শিদ্িতশে স্বীকার 
ক্রিজে কৃ্টিত ছদ নাই? "তিনি বজিয়াফিলেন €স্প্পতিনি ভীবদে 
আমার 17800, 1110807৮808 05187 সিল চিনি এইজ 


হঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


উপর হইতে দেখুন যে, তাহার এই শিশুটি এখনও তাহার একান্ত তক 
ও অন্থুরক্ত 1” ("মাসিক বলুমতী, ভাত ১৩২৯) 


এশিয়াটিক (সাসাই?ির কর্শক্ষেত্র 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা-মাধ্রির সঙ্গে সঙ্গেই হরপ্র্সাদ সে-বুগের 
অপর এক শ্রেঠ মনীষীর সারিদা লাত করিয়াছিদেন। ইনি-- প্রবীণ 
পুরাস্বখিৎ রাজেক্রলাল মিত। ইছারই সাছচর্ধে কলিকাতায় 
হরগ্াসাদের প্রকৃত বর্ধভজীবনের বপাত হইয়াছিল? তিনি প্রধানঃ 
পুরাক্স্বচটায় জীবুল উৎ»্ণ করিয়াছিলেন 1৯ 

হরত্রাসাদ জিথিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৮ কলে রাছেম্ত্রলাল প্রথমে 
তাঁহাকে গোপাজলতাপনী উপনিষদের ইংরেডী অস্থবাদ করিতে বলেন। 
এই স্যয়ে রাবেজুলাল নেপাল হইতে আনীত সংস্কতে পিখিত বু 
বৌদ্ধ পুধির বিদ্রণমূলক তালিকা গুস্বতকার্ধো নিযুক্ত ছিলেন । 





».:5 হমেশচল্র দত সায়নের জাস্থ অবলম্বনে ১৮৮৫ সনে খগ্থেদের যে 
অন্বাদ-এছ প্রকাশ কহিয়াছিলেন, তাহার ভুমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন 
শএই প্রধালীতে অন্বাদ কার্য সম্পাদন করিবার সময় জমি যার হুদ 
সংককতজ পর্তিত প্রহরপ্রসাগ শাজী মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট হয়ত] প্রাপ্ত 
টযাছি। হরপ্রপাদধাধু সংস্কত াষা ও প্রাচীন হিপুশা্রসমূছে কৃতবিষ্ঞ 
তিনি সংস্কত কলেছে অধ্যনন সমাপ্ত করিরা ও শী উপানি প্রাপ্ত হইয়। 
প্ডিতধয় রাহ্ধেক্রলাল মি মহাশয়ের সহিত অনেক প্রার্টান শাঙ্ালোচনা 
করিছা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাজ করিয়াছেন | তিনি এই স্ব কার্ধো প্রথম 
কইতে আমার বিশেষ সহান্তা কুয়িযাহ্েন, তাহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ 
সুরু কারা সমাধা ক্িতে পারিতাম কি ন| সঙ্গে |” 


এশিয়াটিক দোসাইটিয কর্ষাক্ষেত হঃ 


পুথিগুলির বিবরণের ইংরেজী অন্বাহ ভাহারই সম্পন্ন কয়িবার কথা, 
কিন্ত দীর্ঘকাল অনুশ্থ হইয়া পড়ায় হয়গ্রসাদেয় সাাব্য চাহিয়াস্থিলেদ। 
সন্ত কা্যটি হ্রপ্রসাদ কিরূপ যদ সহিত সম্প্ করিয়াছিলেন, ১৯৮২ 
সনে প্রকাশিত 784 58847956 0%247681 15125145 0 তএ 
গ্রন্থের ভূমিকার রাজেক্লাল তাহার সাক্ষা দিয়ান্ছেন । তিনি লিখিয়া 
গিয়ান্কেন 
18 জজ 01181505117 100860 ১৪৪৮ 1:58008 ড780818586 811 ১8৫ 
₹৯55488 (0৮0 079018৮5555 ৫0008 ৬ 7196801ক৫ 85৮898 04 111128৩5, 
11611 8৮০ ৪08 01 8610, ৪5৫51060001 0016+ 85৮০ ম15 058৯8 
8৬৪৮1, ১.০, চ্কাওত ৫ 5 ০০-7156100, 5০৫ (ৈ৯515দার 685 
৪6658150116 0 08৬ 056 50188, 131710101808 টিজংদ চরজতে 
»০6৫ 8০ ঠট৩ চক 01 88০৬০ 50৫৮৪ 10 08৫ 87891 ০0৮৯৮, ] 
1 ৫017 ০0186] ৮০ 8127 101 50০ 002061) 518 8) 1৩20৬ ৩,50৫ 
ঠিতধা 0 জগ ও০কবাজি। 508001083805588 0611৮ নু নিক 
2088৮ 1186 95088101)16280886 5৫ 80০৮1০৫৪৮91 0001 ০৫20 
1৮55৮715 দি] 09511658 81107 1৮5 05১৮) 50৫ ৬ 414 816 জতাঠ 
69 হয ₹06716 8$18150)100 
প্রাকৃতপঙ্ছে ছরগাসাদ এই প্রবীণ প্রাচাধিদেরই নিকট পির 
তালিকা প্রণয়ন কার্যে দীক্ষালাতি করিফাছিলেন। যেকাধ্যের আষ্ট 
পরবন্তী জীবনে তিনি প্রসিদ্ধিলাতি করিয়! গিয়াছেন। ই তাছারই 
স্চনা বলিতে হইবে। 
রাজেন্ুলাল এশিয়াটিক সোসইিটির ভ্তপ্বরূপ ছিলেন। তাহার 
আন্কূলো হরগ্রলাদ ১৮৮৫ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সোসাইটির সাধারণ 
সন্ত নির্বাচিত হন) সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাধাতত্ব কমিটিরও 
(2৮110108101 0023001565৩) সত্য হইয়াছিলেন।  তদবনি 
লোসাইটিয় বিক্িওধিকা ইত্ডিকা গ্রন্থমালার তত্বাধধানকার্ধ্যে তিমি ডঃ 
হ্নলিকে সাহায্য করিতে খাকেদ। ১৮৯২ এটাকে তিনি সোদাইটির 


হ্ঞ হরপ্রসা শান্ী 


30106 চ511০1081 95০০৪৬5 নির্বাচিত হইয়া বিশ্লিওখিকা 
ইত্ডিকা প্রত্যালার সংঙ্কত-বিতাগের তন্বাধান-ভার প্রাপ্ত হল | ১৯০৭ 
সনে সোসাইটির “আজীবন” সহফারী সভাপতি নির্বাচিত হওয়া পর্য্যন্ত 
তিনি এই কার্ধ্য অতীব যোগ্যতার সহি সম্পর করিয়াছিলেন । 
১৯১৪ সনে সোলাইটি তাহাকে “ফেলো” এবং ১৯১৯-২০ ও ১৯২০-২১ 
সানে উপযুণপরি ছুই বার সভাপতির পদে বরণ করিয়া গুপেরই সমাদর 


করিয়াছিতজ্ন। 


রাজেজ্লালের উপর এশিয়াটিক সোসাইটির পুধি-সংগ্রছের তার 
ছিল। ১৮৭০ সন হইতে তিনি বিভিষ্ন স্থানে রক্ষিত পুধির বিবরণ 
লোসাইটির আকুল 20116650/ 5075712£ 155. নামে প্রচার 
করিছে আরস্ক করেন। ইনার ১০ম খণ্ড, ১ম ভাগ (ইং ১৯৯০) 
প্রকাশিত হবার অল্প দিন পরে ১৮৯১, ২৬এ ছুলাই ঠাহার দেহাস্ত হয়। 
হরপ্রসাদই ১০ম খণ্ডের শেষার্্ ধা হয় ভাগ সম্ধলন ও প্রকাশ করেন 
(ইং ১৮৯২) সমগ্র দশ খণ্ডের হুচীও তীছারই ₹ত। রাজেন্্রলালের 
মুর অধ্যবফিত পয়ে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ১৮৯১ সনের জুলাই 
মাসেই ইরখ্াসাদকে পুধি-সংগ্রহ-কাধ্যের পরিচালক (701:50107 91 
009 08756100810 56৪70) ০1 85081000 188.) পে অভিষিক্ত 
করেন। তেদবহি প্রায় সারা জীবনই তিনি পুথি ..এগ্রহ করিয়া 
গিয়াচ্ছেন। একস তাহাকে ভারতের বিভিন স্থান ও বিস্তাকেস্রগুলি 
পরিশ্রযণ করিতে হইয়াছে ) এমন কি, নেপাঞ্জের মত প্রত্যন্ত প্রদেশেও 
তিনি একবার লছে-_চারি বার গমন করেশ। সংক্কত সাহিত্যের বন্ধ 
ছুর্লত পুখি তিনি নেপালে আবিষ্কার করিয়াছিলেন । তাহার কাধ্যের 
ব্যাপকতা ও বিশালত। উপলদ্ধি করা যার়--সোসাইটির সেক্রেটরীকে 
প্রত গৃথি-সক্রান্জ তাহার রিপোর্টগলি হইতে) এগুলি নানা 


এশিয়াটিক মোসইটিয় বর্তক্ষেন্র বদ 
তথ্যসন্তারে সমস্ত । এই সফল রিপোর্টের মধ্যে আমর! এই করখামিয় 
সন্ধান পাইয়াছি £-- 
189, 79003601৮৮6 07825510758 10 86:0৮) 01 00516 
85৪. (88, 1888--1891), 8 72. 
1895. 10০, (1899--80%, 1898), 30 77৬ 
1901. ৪7. 01 (86 36810) 01 88050768685. 01896 
1900), 25 ৮ 


190১. 1০, (19017190500 1900--1906), 18 ঘাম 
1911, 10০0. (19065--1907 ৮০ 1910--1911), 10172, 


হরগ্রসাজের পুধি-মতকাংপ/ পায্দ্শিতা ও গুরাতন্থে ব্জ্জত1 য় 
কথ গরকারের অবিদিত ছিল না| এই জন্ভ ১৯৮ সনে অযাফোর্ড 
হইতে আগত প্রাচাবিৎ ম্যাকভোনেল গাছের যখন উদ্কর। মধ্য ও দক্ষিণ" 
ভারত আ্ুমণে বহিগিতি হল। তখন তীছার সাছাধ)কলে সহযাত্রী হইবার 
জন্ক হবপ্রাযাদই অন্ুকন্ধ হইয়াইিলেদ। একই উপলক্ষ্যে ইরগাসাজ 
ক্যজুফোর্ডে মাফামধ্র-তিতবনের জঙ্ত বহ ছাপ্রাপা বৈদিক পি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । তিনি ইতিপূরে আরও প্রায় ৭ হাজায় ছূর্মত প্রাচীন 
পুধির সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে ক্রয় করিতে পারেন নাই) 
১৯০৮, ফেব্রুয়ারি চালে এই পুখি-সংতু দেখিয়া ম)টাকডোনেল 
অক্সফোর্ড হউনিতাতিটির তৎকালীন চ্যান্দেলব লর্ড কার্জনের দিকট 
আবেদন জানাইতে বিলম্ব করেশ নাহ । কাঞ্জন ,দপালের মহারাডাকে 
তার করেল। মহারাহ্ছ! অন্ফোর্ডের ধা লিয়ান লাইব্রেরিকে উপহার 
দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়! ভাহারই তর্ধে হ্রগ্রসাদকে পুথিখলি 
ক্রয় করিতে বলেন। হরপ্রসাদ এই সকল পুখির তালিকা প্রণয়ন 





৬ এই ছইচি রিপোর্ট ১০ম ও, বর ভাগ ও ১১৭ খ 710/055 0/ 
58575: প্র৫৫এর সছগিত ফুতিত হইয়াছে । 
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ও যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্বা করিয়াছিলেন । এই সম্পকে তৃতপূর্ব 
বড়লাট লর্ড কার্জন হরপ্রসাদকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা 
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১৯০৯, ফেব্রুয়ারি মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির ফাউন্দিল 
রাক্মপুতানা ও গুজরাটে ভাট ও চারণ কবিদিগের পুথিত্তীল অনুসন্ধান 
করিবার জদ্থ হরগ্রসাদের শরণাপর হন । এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশের 
প্রায়োছনীয়তা শরষন্ধে প্রথমে সার্‌ জর্জ গ্রীয়াসস ১৯০৪ সনে তৎকালীন 
খড়ঙাট লর্ড কার্ডনকে সচেতন করেন । কিন্তু চারি বৎসরের মধ্যে 
পঞ্জলেখালেখি ছাড়া পরিফল্পনাটি কাধ্যকর হয় নাই। এই কার্ধ্য 
গুচুতাবে সম্পন্ন করিতে হরপ্রযাদের চারি বৎসর লাশিয়াছিল। এ- 
বিষয়ে ১৯১৩ সনে ঘিনি লোসাইটিকে যে চ767গঞ্তাউ 2601৫ 


এশিয়াটিক মোসাইটির বর্থক্ষেতর হ্৪ 
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উষ্লিবি চারিগানি 1081688 1360:৮এর সারাংশ সোবাইটির 
১৯১০-১৪ সনের বাহিক বিবরণমধো স্কান পাইয়াছে। বিপোঠগুলি 
'স্বতঙভাবেও মুডিত হইয়াছিল, অন্ততঃ একখানির সন্ধান পাওয়। 
গিয়াছে ) উা--84707৫ 0 ৫. 708? 88 চলা) 19015 8 
86270001258, 01 857৫46 0870866168. 6 07, এই সকল 
রিপোর্ট রাজনৈতিক, সামাজিক, বন্ধ ও সাহিতা বিয়ে রাজপুতানার 
ইতিহাসে নুন আলোকপাত করিয়াছে এই প্রদঙ্গে ১৩২১ সালে 
ব্ধমান সাহিত্য-লঙ্মিলনে পঠিত হ্রপ্রসাদের শিন্বুর মুখে আরঞেবের 
কথা” প্রেবন্ধটি পঠিতব্য। 

কিন্ধু কেবলমাত্র পুথি সংগ্রহ করিয়াই হরগ্রসাদ তৃপ্ত খাকিছে 
পারেন নাই । তিনি তৎকর্তৃক পরীক্ষিত নানা পানের এখং নেপাল- 
দরবায়ের পুথিগুজির সংক্ষিত বিবরণ লহ গালিকা প্রদ্বত কার্ষে)ও 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। গাফার সম্পাদনায় এই তালিকাখুলি 
প্রকাশিত হয়ু ১ 
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প্রেলিভন্পি কূলজে অধ্যাপশাকালে হরপ্রসাদের গুটুর অবসর 
হিল তিনি সোসাইটির কার্ধে-_বিশেষ করিয়া পুথি-সংগ্রহ ও পুধি- 
সংরক্ষণ কার্যে যথেষ্ট সযয় দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সং্কত 
কলেক্ষের ক্ষধ্ক্ষ হওয়া অবধি তাহার অবসর একেবারে কহিয়া 
গিয়াছিল। তিনি দুঃখের সচিত ফোসাইটিকে লিখিয়াছিলেন 
*1 5200)000606 60 005 00001081800 01 06 8508৮06 
0011686 ৪৪ 181167 00000102566 00৮ 00 11621 800 
8০1618100 আ্া0া]..” অগতাা। নিরলস কন্তী হরপ্রসাদা্ কলেজের 
ছুটির দিনগুলি দুরখথী স্বানে পুথি-সংগ্র কার্ধে অিনছিত করিতে 
হইত! ১৯০৮ সনের শেষ ভাগে সংগ্গত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়া তিনি সভা স্বদ্থির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন । এই সময়ে 
তিলি লোমাইটির কাউন্সিলের নিকট প্রস্তাব করেন যে, সোসাইটির 
গৃছে যে-স্কল পুথি রক্ষিত আছে, তাছার একটি বিভ্কৃত তালিকা 
1788071056 05৮8108৬ সন্তলন করিতে তিনি গ্রস্থত আছেন। 
এই প্রস্তাবে সোসাইটি যে কেবল সম্মত হইয়ান্িলেল তাহা নহে, এই 


এশিয়াটিক দোসাইটির বর্ধকেত্র ত১ 


কার্ধোর জস্ত যাসিক ছুই শত টাকা বৃত্তি দিবারও খাবস্থা 
করিয়াছিলেন ।* এই সময়ে সোসাইটির গৃহে পুধির সংখা ছিল- 
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৮১৭৮ খানি হরগ্রলাদ কর্কি ক্রীত। এ সন্ধে ছযগ্রসাদ 
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৪ এই বুতি সঙ্থদ্ধে এশিয়াটিক সোদাইটির ন্ষিপঞ্জে প্রকাশ ১ 
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হযপ্রসাদ 1)6500081%৩0881080৩-এয় সমগ্র অংধ সম্পাদন 
করিম] যাইতে পারেন নাই। তাহার জীবিতকালে এই কয় খণ্ড, 
তধথাপূর মুখবন্ধ সহ, প্রকাশিত চইয়াছিল ;- 


ইং ১৯১৭ ; ১ম থণ্ড--বৌদ্ধ সাহিত্য 
১৯২৩ : ২য় খও--বৈফিক লাহিত্য 
১৯২৭ : ওর খণ্ড--নৃতি 
১৯২৩: খ খত ইতিযত ও ভূগোল 
১৯২৮: ৫ম খত পুরাণ 
১৯৩১ 3 ৬৪ খণড-_খাযাকরণ ও অলঙ্কার 


এই ভালিকান্গ অপরাপর খণ্ডের পাঙুলিপি হরপ্রসাদেরই 


এশিয়াটিক বোলাইটর ক্ষেত 


ধানে রত ছিল । একবি লোনাইট কাক ভমপ; পা 
ও প্রকাশিত হইতেছে । ইতিবহ্যেই 
ইং ১৯৩৪ 2 খধ খ্-কাধা 
১৮৪৯০৪৪, 2 ৮ খত ( ইই ্কাগ) 
১৯৪১ : ১ খ-.দেশীর ভাষা ও সাহিত্য 
১৯৪৫, ৪৮ 5১০৭ খও-জ্যোতিধ ( ই গাগ ) 
মু্রিত ও প্রকাশিত হইয়া্ঠে! বাকী কেবল--দর্পন। ফোন সাহিতা, 
বৈদ্তক ও বিবিধ । ডক্টর প্রশীলফুখার দে যথার্থই লিখিয়াছেন 2 
শকেধল সংখ্যায় ও বিষয়-বৈচিজো লে, বু গুজাত ও ভুত পুথিয় 
প্লাবিষ্কারেও হরগ্রসাদের এই সংগ্রহ আছ পৃথিবীর অন্নান্ক নুহৎ 
সংশ্র্ের সযকক্ষ 7 এবং ইহাই ইরপ্রসাদের পরিতোচিত জীবনের 
একটি বিরাটু ও অবিনশ্বর কী়্ি। একটি ভীবলের পক্ষে এই ক 
প্রচেষ্টাই পর্যাপ্ত” 
কিন্তু ফরগ্রসান্ের নিকট ই পথ্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় নাই । তিনি 
তাহার আবি্ধত কতকুলি দুর্ধাত সং পুথি প্রধানত; এশিয়াটিক 
পোসাউটি হইতে সম্পাদন করিয়া গিয়াঞ্েন। মেগুলি-- 
ইং ১৮৮৮৯৭ £ বৃহ্দ্যপ্থপুরাণ ( বিনিধিকা ইঞ্জিকী, মং ১২০) 
১৮৯৪-১৯০৩ : বৃহৎ করত পুরাণ (বি. ই, নং ১৩৩) 
( নেপালের তবগুক্ষেত্রের বিবয়ণ-লক্ষলিত বৌদছপুয!ণ) 
১৮৯৮ £ চিদ্তবিতদ্ধিপ্রফরণ? ( জর্দাল ১৮৮৮) 
১৯০৪ : আমক্দভট-কত 'বল্পালচরিত? (বি, ই. নং ১৬৪) 
১৯১০ £ সঙ্্যাকহ দক্ষ 'রামচরিত ( মেমোয়ার,। তয় হক, 
মং ১) 
১৯১০ £ রঙকীতি, শঙ্চিত অশোক ও য়ডাকয়শান্ছি-যচিত ৬ 
খানি বৌদ্ধ জায়ের পুথি (বি. 8. অৎ ১৮৫) 
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১৯১০ ২ অঙখোষ-ককাত 'লৌন্বয়ননগ কাব্য (বি. ই, নং ১৯২) 
১৯১০ £ কুছায়ুম-রাজ কত্রযেব-ক্ত বাষপক্ষী-শিকার সন্বথীৰ 
'সৈদিফ-পা।” ইংয়েছী অন্থবাদ সহ (বি.ই. নং ১৯৩) 
১৯১৪ £ আধ্যদেককত তুঃশতিকা? ( যেমোয়ার, ৩য় খণ্ড, 

নং ৮) 
১৯২৭ £ দ্ষস্থযব্রসংগ্রচ্থ। ( গায়কবাড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ, 

জং €6০0) 

এইট সকল লম্পাদিত গ্রস্থের ঘধো সন্ধ্যাকর নল্দীর 'রামচরিত' ও 
আবাদেবের চতুঃশতিকা? বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্া। 

“তিনি কেবল প্রাচাবিষ্বার সংগ্রাহক বা ভাগারী ছিলেন না, এই 
বিগ্বান আহরণে ও. সন্ধ্যবহারেও অসীম উৎসাহী ছিলেন । এই 
পুথিগুলি অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ ও সংঙ্কত সাহিত্যের অনেকগুলি নুতন 
গ্রন্থ সম্পান এবং ন্ গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি খিভিয পত্রিকায় 
গ্রাকাশ করিয়াছিলেন 1 াচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্, ইতিবুত ও 
সংঙ্কতির কোন দিই তাঞ্ার দি এডাইয়া যায় নাহ £ এবং পঞ্চাশ 
শৎসরের অধিককালব্যাপী পরিশ্রম, আলোচনা ও বডদশনের পরিণভ 
ফল ওই পুস্তক ও প্রাবন্ধগুলিয ২6 সঙ পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে । 
কিন্তু তাহার প্রধান আসন্ছি ছিল ছুইটি ব্ষয়ে-মহায়ান বোদ্ধধন্ধ ও 
সাহিতোর আলোচনা এবং নানা দিক দিয়া কালিদাদের শ্রস্থাবলির 
গণগ্রাহিতা ।'-প্রাচীন লিপি ও শিলালেখ সম্বদ্ধে তাহার ব্যুৎপতির 
পরিচয় 12719127866 154$05. প্রদ্থৃতি বিশেষজ্ঞ পত্রিকায় পাওয়া 
যাইবে |... পখিকৎ, ছিসাধে এবং প্রাচীন সাহিতা, সংগ্ততি ও 
ইতিহাসের ক্ষেতে বহু নুতন তথ্য আবিষ্কারের গন্ধ প্রেফত পণ্ডিত- 
ধযাছে এই জঞান-তপক্বীর মধ্যাদা কোন কালে ক্ষ হইবার লছে। 
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তিনি সাধারণ পণ্ডিত ব! সাধারণ অধ্যাপক ছিলেন না। পশ্চিন- 
ভারতে যেদন রামু গোপাল ভাগারকর, পূর্ব ও উত্তর-তারতে 
তেষনি হুরগ্রলাদ শাহী প্রাচাবিস্তার আধুনিক গব্যেণার মূল পপ্ডন 
করিয়াছিলেন ।*০টাছার সঙ্থদ্ধে মহামহোপাধ্যায় গঙ্জানাথ ঝা বলিক্কা- 
ভিলেন : 1৩) ০1 811] 1750৮)6, 082 0660 105 ৬] 51092 ০ 
076005] 10588510 00 ০৭0 10088 (5 হঙ্জীলকুমার গে 
শারদীয়া আনদাবাজ্জার পত্রিকা ১৩৫৫ ) 


সাহিত্য-পরিষদের কর্ধক্ষেত্ 


ঝাজা রাক্েজলাল মিতের দেছান্ত হইলে বাংলা, বিহার, আসাম ও 
উড়িষ্তার পুথি খোজার ভার পড়ে €রপ্রলাজের উপর--এ কথা পুর্কোট 
বজিয়াছি। ওক উপলক্ষ্যে ছিনি ক্রমশ গ্াচীন বাংল পাবি সন্ন্ধেও 
সচেতন নল । ইহাব কারণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন £. 

যখন প্রথম চারি ছিফে বাঙ্গালা দুল বলাদ হই্গেছিল এবং 
লোকে বিক্কাপাপর মহাশয়ের বণপরিচয,। বোধোদয়, চরিতাধলী, 
কথামালা পক্ধিয় বাঙ্গালা শিশিতেছিল। পখন ভাজার দনে করিয়া 
ছিল, বিদ্ঞাসাগর মহাশয় বাঙলা ভাষার আশা ১: | কারণ, তাঙারা 
৪তরাজীয় অন্য মাত্র পড়িগ, বাঙ্গালা ভাষার যে আবার একটা 
সাহিতা আছে এবং ভাঙার যে এতট! ইতিহাস আছে, উছা কাঙায়ও 
খারণাই ছিল লা। তার পর শুনা গেল, বিজ্ঞাপাগর মহাশয়ের 
আবির্ভাবের পুর্ষে রামমোহন রায় ও জুড়ে ভটাচার্ধা বাঙালায় 
অনেক বিচার করিয়। গিয়াঙেন এবং দেই বিচারের বি আ[জে। 
ক্রমে রামগতি জায় যহাশরের হাঙ্গাল। ভাষার ইতিছাস ছাপা 
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হইল। তাছাতে কাণীযাস, কৃতিবান, কবিকবণ প্রন্তৃতি কয়েন 
বাঙ্গাল! গাধার প্রাচীন কবিয় ধিবরণ লিখিত হুইল | বোধ হইল, 
যা্কাল! ভাষায় তিন শত বলয় পূর্কো খানকতফ কাবা লেখা হুইয়া- 
ছিল । তাহাও এমদ কিছু নয়, প্রায়ই সংক্কতের অছ্বাছ । রামগতি 
রাবয যহাশয়ের দেখাদেখি আরও ফুই চাযিখানি বাঙ্গালা সাহিত্য 
ইতিছাল বাছির হইল, কিন্তু সেখ্খলি সব ভায়য়ণ মহাশয়ের ছাচেই 
ঢালা। এই সকল ইতিহা” সত্তেও ঘষ্টাকের ৮০ কোটায় লোকের 
ধারণ! ছিল যে, বাঙ্গালাটা একটা মুতন ভাষা, উদ্থাতে সফল ভাব 
প্রকাশ করা যায় না, অচুযা তির উদ্াতে আর কিছু চলে নাঁ, চিন্ধ 
করিয়া উহাতে, নুতন বিষয় লিখা যায় না, লিখিতে গেলে কথ গড়িতে 
ছয়, নুতন কথা গতিতে গেলে ছয় ইংরাজি, না হয় মংক্কত ্থাচে 
ঢালিতে হয়, বড় কটমট ছুয়। 

১৮৮৬ এ্রহ্াঙগের ১৮ ছাছয়ারী এইজপ মনের ভাব লইয়া আমি 
খেঙ্গল লাইবেরির লাইব্রেরিয়ান শিষুক্ হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয় 
আমার মনের ভাব |করিযা গেল । কাঁরণ। সেখানে দিয়া অনেকগুলি 
প্রাচীদ বাঙ্গালা পৃপ্তক দেখিতে পাই। সে কালের ব্রাহ্ষণেরা 
বৈধবদেছ একেবারে দেখিতে পারিত না । বিশেষ চৈতক্ের দলের 
উপর তাহাদের বিশেষ হেষ ছিল । শসার ভ্রা্ছণের বাধ বেকধের 
বহি একেবারে দেণ! যাইত মা । নৈয়ারিকেরা ত আ/চটা ছিল। 
তর আমার অপুঠ্ঠে বৈফবষের বছি একেখারে পড়া হয় নাই। 
বেল লাইব্রেরিতে আসিয়া দেখিলাম, বৈফবদের আনেক বহি ছাপা 
হুইকেছে। শুধু গালের বছি আর সঙীঞনের বহি লয়, অনেক 
কীবনচরিত ও ইতিকাসের বফিও ছাপা হইতেছে বাঙ্গালা দেশে 
থে এত কবি, এত পন ও এত বছি ছিল, কেছ বিশ্বাস করিত না । 
তাই ১৮৯১ সালে কক্ুলে্টোলার লাইব্রেরির বাংলক্িক উৎসব 
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উপলক্ষে একটি এব গড়ি রবের ১৪০ শুন হবি আম 
পরধং ভীছাষের অনেকের জীব-চিত ও কাহাছের এছের কিছু 
কিছু সমালোচনা করি | নার গিয়া হেখি, আহিও বেষদ বাফাজা 
সাফিতা ও তাহার ইতিহাস সন্ধধধে ব$ কিছু জানিতায না, অধিকাংশ 
লোকই লেইস, বাঙ্ষালার এত বছি জাছে উনিষ্বা সকলেই আন্তর্থা 
হইয়া গেলেল, অথচ আমি হে পঞ্চল বহি নাম ফরিযাছিলাহ, 
তবা্া প্রায় সড়লই ভাপা বহি, কলিকাতায়ই ফিমিতে পাখা 
যাইত । আকজধন লম[লোচক . বলিলেন।--"খমি প্রবন্ধ সমালোচনা 
করিব বলিষ্কা বাঙ্গাল] সাহিছোর সধ করখানি উদ্টিজাস পড়ি 
আসিয়াছি, কিন্তু আহি এ প্রব্থ পমালোচনা করিতে পারিঙাহ দা 1” 
বর একজন প্রসি্জ (লেখক ঢাকা ছইতে লিখিয়াহিলেস)--ক্ছাধি 
যেন একট। নুতন জগতে প্রবেশ করিলাম 

এইট দকল সহালোচনায় উৎসাহিত হই! আমি ভাবিলাঘ, ঘি 
ছাপা পুথিয় উপর প্রবঙ্গেই এক নুন ধবয় পাওয়! গেল, ছাতেন 
লেখা পুথি খু'জিতে পায়িলে ন] জানি কত কি সুকম খবর দিতে 
পারিব। নুযাং বাঙাল! পুদি খোজার ছন্জ একটা উৎকট জগ্রছ 
সবক্চিল । 


১৮৯৪ লন হইতে বাংলা পুথি অবেণ কাধ) আর হয়। এই 
বৎসরের রিপোর্টে হরপ্রসাদ লিখিয়ানেন ২110 ০0৮ 0৫ 
8887001208 8608511 0188, 885 0215 60000020060 দাংলা 
পুথি খোজার প্রথম ও গ্রহান হুদজ। একটি বাংলা প্রবন্ধের আকারে 
লাতি করেন--বগীয়-স!ছিতায-পরিধৎ | পরিষদের ছদ্ম ১৮৯৪ সনের 
২৯এ এপ্রিল তারিখে । প্রাচীন বাংলা পুথি সাগ্র ও প্রকাশ ইছারও 
উদ্দেত্তের অন্তভুক্তি। এই কারণে হরগ্রসাদ এরহিষ্ঠানটির সহিত যোগ 


৫ 


) 
মম 


৮ হরগ্রসাদ শান্ত 


মে 


ূ খ 
স্থাপন করিয়াছিলেম। তিনি ১৩৩ সালের ধরা চৈ (১৯৯৭, 


১৪ মার্চ) পরিষদের লাগত নির্বাচিত হদ। পরিষদের ইতিহাসে 


এই..দিনটি প্যরণীয় বলিতে হইবে; কারণ, রবীজনাথের ভাষায়, 


এআমাদের সৌছাগ্াক্রাম সাঞিত্য-পরিষদে হ্রপ্রসাদ অনেক দিন 


ধারে আপন বহদর্শী শক্তির গ্রাভাৰ প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র 
পেয়েছিলেন । রাজেন্রলালের সহযোগিতায় এশিয়াটিক সোসাইটির 
বিগ্কাতাারে নিজের বংশগত পাঙিতোর অধিকার নিয়ে তরুণ বয়লে 
তিনি থে অকাস্ত তপন্তা করেছিলেন, সাহিতা-পরিষংকে তারই 
পরিণত ফল দিয়ে সতেজ কবে রেখেছিলেন” 

পরিষদের মুখপঞ্জ' ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য-পরিষৎ-পজিকায ইরপ্রসাদের 
পৃর্ষোলিধিষ্ঠ প্রবন্ধটি-_'রমাই পতিতের ধর্মমঙ্গল' লাষে 5৩০৪ সালের 
১ম সংখ্যায় (ইং ১৮৯৭) প্রকাশিত হয়। ইছাতে তিনি ইঙ্গিত 
করেল যে, ব্গদেশে ধযঠাকুরের নামে যে পুজা প্রচলিত আছে, দেই 
“ধধপৃজ্ঞার বাংপার বৌদ্ধধর্জের ভগ্লাবশেষ বলিয়া! বোধ হয় ।” প্নেকে 
স্বোর্র আপত্তি করিয়াছিলেন । এফতন বলিয়াছিলেন_ডি: 
জেলে যাঙারা যে-হ্কঠাকুরের পুজা করে, সে ধর্থঠাকুর কি না বৌদ্ধ! 
ভি:1" গ্রাবন্ধটি যখন পরিষদের সভায় পঠিত (২8 কোষ ১৩৪) ও 
পত্রিকার প্রকাশিত ছয়, হরগ্রসাদ ভখন নেপালে!» নে) হইতে 
ফিরিয়া তিনি উ বৎসরই “1)150%87) 01 [55106 3031)1810 
10 ৩0881” নামে একটি ইংরেছী প্রবন্ধে তন উপকরণেয় সাহাব্যে 





৬ পুথির অনুসন্ধানে হয়প্রসা্ প্রথম বায় মেপাল গমন করেদ ১৮৯৭ 
লঙেত্ব ছে মাসে, দ্বিতীয় বার আধাপক বেখালের সফ্কিত ১৮৯৮ সমেষ্ব 
ডিসে মালে, তৃতীয় বার ১৯০৭ লমে এবং চছুর্থ বার ১৯২২ লমে। 





প্রতিরিত করিয়া গিয়াছেন, এটি তাহা যধ্যে স্কাগ্রসি ০৪৮৪ 
হরপ্রসাদের ক্কগজ্ভার পরিচয় পাইয়া পরিষৎ অচির 
সহকারী সঙ্ভাপতিয় পদে বরুণ করিয়াছিলেন । তীফারই প্রেরপার, 
এশিয়াটিক সোসাইটিসপ্রবন্ধিত বির্িওখিকা ইত্ডিকার আদর্শে, ১৩৯৭ 
সাল হইছে বঙ্গীয়মাহিতা-পরিবৎ প্রাচীন বাংলা শ্রস্থাবলী' লাষে 
একখানি শ্বতগ্র স্বিমাসিক পত্জের গাছটি করিয়া উদ্ধার প্রতি সংখ্যায় 
ছুই-তিনখানি প্রাচীন বাংলা পুথি ধারাবাহিকন্তাবে প্রকাশের আয়োজন 
করেন! হরগ্রসাদ একই পঞ্জের প্রধান সম্পাদক নির্বাচিত হইয়া 
ছিলেন) প্রা্থধ বর্চের পরিকর ভাঙার পবিষ্াপতির পঙ্গাবলীশ 
( অসম্পর্থ ) মুত্িত হইয়াছিল | হরপ্রলাদের সম্পাদনায় চীন 
বাংলা গ্রন্থের এগারটি সথ্যা প্রকাশের উল্লেখ বেঙ্গল লাইবেরির 
তালিকায় পাওয়া যায়? ১ম সংখ্যা ও ১০-১১শ ধৃখা-সংখ্যার প্রকাশকাল 
যখাক্রমে--১৬ শ্বক্ঠোবছ ১৯০০ ও ১৯ লবেষ্থর ১৪০২) ১৩০১ সালে 
হরগ্রসাদ ইহার সম্পাদন-ভার তাপ করেন: ই চৈত্র তারিখে 
পরিষদের কাধানির্গাহছক-সমিতি ছুঃখের সহিত তাহার পদতযাগ-পঞ্জ 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হল। | 
কেন তিনি ₹ঠাৎ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সবংসম্পক দিত করেল, 
পরিষদের পুরাতন নধিপত্রে তাইার উল্লেখ নাই । এই ওাসঙ্গে 
উ্গপপতি সরকার তাহার 'ছ্রর্তসাদ-ভীবনীততে লিখিক়ান্টেন ২ 
ক্রপ্রসাফ 'মেখুতি বাধ্য) দাম ছি! কছি কাদের যর 
কাব্য 'মেখতের অন্থবাহ প্রকাশ কয়েন ---এই খই লইয়া সাহাকে 
বেগ পাইতে হইয়াহিল | কাহার শঙ্জপক্ষয়ের! ফাজলয়ফায়ে ৫টার 


ছরপ্রসাদ শান 


ককেদ যে, সংস্কত কলেছের প্রিন্দিপল অঙ্সীল পুক্তক লিখিয়াছেন 
তাছাক্ষে সরকার বাকাহছুর প্রীয়ুক্ত ছীয়েন্রশাখ খন প্রভৃতি বিশিষ্ 
বিশ্ব্ছণেন যত গ্রফণ কম্ছেন। ভাহারা ইহা 'জগ্লীলতার অধার্ছনীয 
জোষে ঘ্ বলির! মন দিয়াছিলেন।:-'তখন হ্য়প্রলাজ বঙ্গীয়-সাছিত্া- 
পরিষদের সঙ্গে জক্িত ছিলেন । কিন্তু পরিষদের বিপিষ্ঠ সত্যের এ 
পুপ্তকের মীলতা ও অঙ্গীলতা লইয়! তার বিপক্ষে যাওয়ায়, তিনি 
পরিষদের সম্পর্ক ত্যাগ কলিয়াছিলেন। এমন কি ফোম সভায় 
উাকীর মুক্ধী জীদার রায় যতীশ্রদাথ চৌধুরী মহাশয় তাহাকে 
পরিষদে না যাইবার কাপ জিজসা করায়, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন 
"আছি গেউড গাই, আমি কি আপনাদের সঙ্গে একালনে বসার 
ছুগগি। (পু. ৩০-০১) 


কিন্তু পরিষৎ-ক্ুপক্ষ এই মনোমালিপ্ দীর্ঘকাল স্বারী হইতে ছেল 


নাই । হরপ্রসাচেরে ভায় মনীষী যে পরিষৎ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন, 
ইছা তীহাদের আদে অভিপ্রেত ছিল লা । তাহারা হরপ্রসাদকে 
৯৩১৬ সালে সর্ধোচ্চ সম্মান “বিশিষ্ট ০দশ্ত"-পদে নির্বাচিত ও ১৩১৮-১৯ 
সালে পুনরায় সহকারী সভাপতি-পদে বরণ করিয়াছিলেন । পরিষদের 
স্বণগ্রাহিতায় উদ্দার ব্রাঙ্ষণ অনেকট। নরম হইয়া আসিছোইলেন ? 
এমন লময়ে পরিষদ্গতপ্রাণ রামেঙ্রন্ুন্দর জিবেদী তাহা:% ফিরাইয়। 
আনিলেন । এই প্রসঙ্গে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত যাহা লিখিয়া। গিয়াছেন, 
গাছ উদ্ধারযোগা | তিনি লিখিয়াছ্েন ২ 


১৩২০ সাজে শান্ী হহাশয় বাষেলবাধুকে ডাকিয়া 'রসকজক্রম” 
নাহক দংগৃহীত আতি প্রাচীন পুধি পরিষহে যাখিবায় ভক্ক অযাচিত 
স্কাবে ধান করেন। জ্লাহেজবাধু উদ্ছা গ্রহণ কয়েদ। এই জান 
ব্যাপার হইতে রামেশরপক্গয় বুঝিষ্াছিলেন, পরিষবের প্রতি শাহী 


সাহিতা-পরিবদের কন্ছক্ষেতর ৪১. 


মহাশয়ের এখনও অবস্থব বোধ ছিাছে | একটু চেষ্টা কষ্টিজেই যে 
হনোমালিত খটগাছে, তাহা কৃ হইছে পায়ে। আাদেপসুন্দদের 
ভাষায় বঙ্গি_“সেই সহয়ে শাহী মহাশদের সাহিতা-পছিষ্গের প্রস্থি 
বৈজ্কাগা হিল । এই ক্মযাচিত ফানে আদি বুঝিলাহ, & খৈয়্াগো 
অস্বসালে তীব্র অনুরাগ জাই-চাপা আক্চদের হত ছুলিতেছে । গ্যাি 
লাব্যমত ফুৎকায় প্রয়োগে হাই উদ্চাইয়া আনম ছালাইতে চে কটি 
কছি নাই; সেই আপ্নের আলো এবং তৎলঙ্ষে জ্যত একটু উদ্ধাপ 
সাহিতা-পয়িষং এখন কোগ কগ্সিকেছেন | সাহিত্য-পন্ধিষং সহিধ, 
ঘোগাইয়য বঙ্গে আক্খনের মত ইঞ্ছ রক্ষা করিতে পান্ধেন, পরিথদে 
জাগ্য | ( পআাচাখ্য রামেজাগুদ্মর। পু. ১৮৪) 


পরিষদের হন বর্ধে বা ১৩২০ সালে হরগ্রসাদি সঙাপতি শিবা চি 
ইইয়ান্রিলেন | এই বৎসর কাধ্যনির্ধাহক-সন্জার ১৭ আধিবেশলে 
(২৮ আআ) তিনি দীর্ঘ এগার বৎসর কাল পরে যোগদান করিয়া 
ছিলেন । আর কখনও ছিলি পরিষৎ আগ করেন লাই সআআমহুপ 
উচ্ার সহিত বিশেষাদে সংঙ্ি্ট ছিলেন | পরিষদে তাার কাধা- 
পরিচয় এবকপ ৫ 


স্ফ. সন্ভাপকি ১০০ ১08৮০ ৯৯৬৫৯ 

| ১১৮ ১১ 

সক্চাপতি ০১০ উত্তই ও পাদ উকচছ। ছ 

সঙ্গ, সভাপতি ১০ ১৩২৩০১৩২%, জ্য্যৈঠ 
সন্ভাপস্জি ১৮১৮৯ ৬১ ২ আড়ি ১৩৩০ 
সঙ, অক্চাপত্তি তত উত১ 

সা্াপতি তত উ৬কটয ১৩৩৬ 


সঙ্ক. সন্ভাপতি তত তিশা ১৩ 


২ হরগ্রসাদ শাহী 


* পরিষদের কর্ণধার হইয়া হরপ্রমাদ বিবিধ উপায়ে ইছার প্রবৃদ্ধি 
সাধনে সঙ করিয়া পিয়াছেন। পরিষদে তিনি অনেকগুলি 
লোকরঞ্জক বন্তৃতা দিয়াছিলেন। সেখলি-_ 


বাংলার লিপিফণ! ১ ১৩২৬) হ৭ চৈজ্ । 
(ছায়াচিজ সহযোগে ) ১৩২৭, ১০ বৈশাখ 
মঙাযেব ০৮ ১৩২৮১ ২৬ জ্যেষ্ঠ 
জাত কাঙছাকে হলে "৮ ১৩২৯১ ৪ কার্তিক 
জযছেধ ও চকাস ০৩ ১৩২৯, ১৭ পৌষ 
বিষ্ঞাপতি -* ১৩৩০১ ২৯ ভাত্র 
যৌছবশ্ব ২০ ১৩০২১ ৬ ৩ ১৩ চৈন্ধ ; 
১৩৩৩) ১৫ সো 


বীয়-সাছিত্য-পরিষদের বাধিক অধিবেশনগুলিতে সতাপতি-্ূপে 
তিনি যে-কয়টি ভাষণ দিয়াছিলেন, সেগুলি বাংলা সাহিত্য ও ইতিছালের 
ববূলা স্গাদ্‌। তীহার সর্বপ্রথম অভিতাষণে (৩১ জ্রোষ্ঠ ১৩২১) 
তিনি নৌদ্ধযুগের বাংলা-শাহিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এদেশে 
পুর্ধ-লাছিত্য অন্েষপের বিকৃত ইতিহাস দিয়া তিনি পরিশেষে যে 
সন্ধা করিয়াছেন। তাই? প্রশিধানযোগ্য ২ 
পুথি খোঙ্গার় কথা বলিতে ধলিতে অনেক কথ: খলিয়া 

কষলিয্বাছি । বাকালা পুথি খন] হইতে পচিশ বৎসরে? নধ্যে এই 

কছটি উপকার হইয়াছে /--১। বাঙ্গালা বেশে আছ্গিও যে বৌ 

. আ্ীয়গ আহে, তাহা বুঝিতে পারিক্াছি। ২ । মুসলমান আক্মণের 
বু পূর্ষে যে থাঙ্গালা ভাধায় একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল, তাহ 
বুঝিতে পা্িয়াছি। ৩। সে সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হি, ছুই ধর্সেই 

ইন্বতি হইয়াছিল, তাছাড বুঝিতে পারিয়াছি। ৪1 ন্ধকার়াদর 
বাঙ্গালায় ইপ্রিহালেয় হধ্যে কিফিং, আলো প্রবেশ কন্বিস্বাছে। 


সাছিতা-পরিষদের কর্থক্ষে ৪৩ 
পুষি কি ভাল করিয়া খোছা) হয় মাই। কত ছিড়ে কত যেখে 
কতগ্নকম পুথি থে পক়্িসবা আছে, ভাঙা ঠিকানা যাই । দিউটন 
বলিয়াছেয,-_আধর! দহুজের বায়ে শিক সু়্াইতেছি হাজ।। আমরা 
এই পুবি-লযুছে ততটুকু কছিতে পারি নাই। পঁচিশ অৎসরের 
যাব একটা গিলিল হইয়া-ঘ, ইতিহাস জানিবা জজ দেশের ঘহ্যে 
একটা উৎকটি বাহ উপস্থিত হইয়াছে । দে আগ্রহ কাধ্য, 
খ্যাকরশ, ভাবাব্ডাম, প্রাকুতিক বিজ্ঞান প্রর্তৃতি জাদিবার জে 
আহ, পাহাকো্ গাপাইয়া উঠিকাছে | এখন লোকে ইতিছালের 
কথা বলিলেই তমে, জব কষ) ধলিলে বড় একটা শুসিতে চায় না। 
দিনিছ কিন্ত ঠিক । সকলের আগে আমি কি, সেটুকু চেনা চা, 
সেই চেনা আন্ত আহ কইয়া । দে আগ্রছটিকে ঠিক পথে 
চালাদ জামাদের বড়ই ছর়কার | তে বিষদ্কে ঠে্টারও অভাব মাই, 
অর্ধেরও অভাব লাই) বফদেশেয় ধনিগণ ইছায় জঙ্ক অকাপে 
রথ বায় করিসেছেন, অর্থবায় করিয়া ছেশের যুখ উচ্ছল কয়িতেছেন । 
ক্ম]ব কেবক ভুই জিনিধের । খাছারা পথ ছেখাইয়া দেবে, তাছার 
খাব ও থাহারা -সউ পথে চলিয়া কাক করিধে, ফাছাত অক্ষব । 

এত উৎকট আগের উপরও যদি পথ দেখাইবার একাজ 
করিবার তলাক না পাওয়! যায়, ভাঙা হলে কপাল মন্দ ছাড়া আম 
কিছুই বলা খায় না| মেক্প কইয়া! উঠিয়াছে, তাঙাতে যধি শিক্কিত 
জোক সকলে দিতা এক ঘণ্টা কাল ইশ্চিছাল আলোচনা ভুগ্েন, 
অনেক পুতত্দ নৃক্তন পথ বাহির হইবে, নানা উপায়ে আষরা 
আযাদিগকে, আহাছের সমাঞ্ধকে, আমাফেহ বশ্কে, গামাছের 
ফেশকে, আমাদের সাহিত্যকে এবং পূর্বাবদ্ধা কি, কাছা বুকিতে 
পারিব । বণ ধিদ তাছ! না তুঝিতে পারি, তত দিন আবাকের 
উতিয় পথই দেখিতে পাইছ ন!। আপনাকে জানিতে হইলে দেশে 


পুথি খোঁজার কায । তাহাতে পরিশ্রমকে পদ্ধিশরয হানে কমলে 

চলিখে মা, অর্থকে অর্থ মসে করিলে চলা না। কাঁয় মল চি 

লাগাইয়া পুথি ধূ'জিতে হইবে ও পুথি পল়্িতে ছইযে। , 

তা্ধার লিখিত বছ মৌলিক প্রবন্ধ 'মাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র পৃষ্ঠ 
অলগ্কত করিয়াছে । তিনি 'বৌদ্ধগান ও দোহা, মাণিক গাঙ্গুলির 
ধর্মঙ্গল, রামাই পণ্ডিতের শৃন্নপুরাণ প্রন্ৃতি প্রাচীন বাংলা পুথি 
আবিফার করিয়া বাংলা-সাহিত্যের ধারাধাহিক ইতিহাসের ভিডি 
স্থাপনায় সন্ামতা করিয়া গিয়াছেন ? এই সকল গ্রন্থের কয়েকথানি 
তাহার দারা সম্পাদিত হইয়া পরিমৎ কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে; 
এখলির মূধো হাজার বছরের পুরাণ খাঙ্গাল! তাষায় ধৌন্ধগান ও 
দফা? বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইছাতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচারধযাগণের 
থে চথ্য:পণগুলি স্থান পাইয়াছে। তাছা নালা দিক দিয়া বিশেষ মূলাবান্‌ঃ 
এগুলি কেবজদাঁর বাংলা ভাঁধার নহে, আধুনিক ভারতীয় আধ্যভাষার 
আদিম রূপ 
চরগসাদ পরিষদের গঠন ও পরিচালন কাধোও বিলক্ষণ সঙায়তা 

করিয়া গিয়াছেল। কাহার প্রথত্ধে পরিষৎ খণযুভ হষ্টরাছিল। 
পরিষদ-মপ্সির যখন সংস্কারাাত জীর্শ, পড-পড়, সেই দুপ্ছিনে তিনিই 
অঞ্গি হয়া কলিকাত! কগোরেশনের নিকট হইতে ২৫ হাজার টাক! 
আদায় করিয়াছিলেন । অধিক চৃ্ান্ত বাহুলা। এক কথায় তাহার 
পরিচালনাহীনে পরিষদের সর্ষাঙ্গীণ উন্নতি হইয়াছিল বলিলে অকুযক্তি 
হইবে সা! তিপি বৃদ্ধ +য়স পর্য্যন্ত পরিষদের অন্ত যে অনস্টসাধারণ 
পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাহা ভাবিলে বিন্দিত হইতে হয়| তাহার 
পরিষং-গ্রীতি অতুলনীয় দ্িল। 





সর নাহিজানিন উওর: পর তং আন। 
ৰঙ্গবাবচ্ছে-আক্ফোললেয সময (১৩১২) পরিষদের তৎকালীন 
লহকারী লঙ্চাপতি রবীজানাথ টাই মর্কপ্রথম এক্প ধাখিক 
'নুঠানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষতাষে অন্ুতব করেন। ইকার প্রথম 
অধিবেশন হয় কাশিমবাজারে--১৩১৪ সালের কার্ঠিক মাপে। এই 
সময়ে হরপ্রসাদ পরিধৎ হইতে বিধুক্ত ছিলেল। . তিনি পরিধদে 
ফিরিয়া আপিবার করেক মাল পরেই (চৈজ ১৩২৯) কজিকাতায় 
সাহিত্া-লঙ্গিলনের যে স্থান হয়, তাকাতে তিনি অভার্থনা-সমিতিধ 
সভাপতি নির্বাচিত হ্য়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি থে 
অভিভাবশটি পাঠ করেন, তাধাতে কলিকাতা ও ২৪-পরগণার ইতিহাল 
এবং তথাকার লাফিতাসেবকবুন্দ সন্বগ্ধে বিশেধ ক্মালোচনা আছে । 
পর-ৎসর তা মাতে সঙ্ষিলনের ০ কধিদেশন হয় বঙ্মানে। 
হরপ্রসাদ এই অল্পুষ্ঠানের মূল সভাপতি এবং সাহিতা-শাখার সঙ্তাপতি 
মনোনীত হইক়্াছিলেন। মূল সভাপতির সক্ধোাোনে তিনি বাংলার 
প্রাধীন গৌরবের কতকগুলি করা শ্বাজোচনা করেন গৌরবগুলি 
অঙ্ক 2 
১ হক্টি-চিকিংসং, ২7 নানা ধঙ্গুষাত। ৩1 ঘ়্েশষ্‌, ৪ | ধাকলের 
কাপড়, ৫1 হিষ্বেটার। ৬। মোক ও ভাঙা, ৭7 বোৌছ আলক্চত, 
৮ বৌস্ক লেখক শান্িছেব, ১1 মাধ-প্থ, ১০। দপৰ্কর জাল, 
১১ আগ মহাবিচ্ার ও বিক্বৃত্িচত্র। ১২1 লুইপা্ ও গ্াঙ্ছার 
শিদ্ধাচাধ্যগণ, ১৩। খাক্ষয়ের কাজ, ১8 বাগলায় সংকাত। 
১৫ অৃহস্পতি, কর, প্রমাথ ও রছুনক্ষদ,। ১৬। জায়শাজ, 
১৭1 চৈতন্চ ও ঠায় পরিকরু। ১৮1 জার্িকগণ, ১৯1 বাক্ষালী 
জ্রাঙ্ছগ। ও ২৩1 কাযা ওরাজ!। 








৮৮:11 পদ শাহী 


সাহ্ত্য-শাখার সভাপতিরাপে তিনি তাঁহার অভিভাষণে বে 
ওয়তর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, আজ্িকার দিনেও তাহার যৃল্য 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলা-সাছিতোর গতির কথ 
সংক্ষেপে বিবৃ করিয়া, তিনি বলিতেছেন 2 
'্বনেকের সংক্থার, বাহল! ভাষা সংস্কতের কতা! । গ্রীয়ত 
অঞ্চ়চ্জ সরকায় মহাশয় সংদ্কতকে বাঙ্চলা ভাষার ঠান্ছিদি 
ধলিয়াছেন | ক্ামি কিন্তু সংস্কতকে বাঙলার অতি-অতি-জতি-অতি- 
অতি-অতিয়্ধ-প্রপিতামহী বলি। পাণিনির সময় সংস্কতকে তাষা 
ধলিত জুর্ধাং পাপিনি যে সময় ব্যাকরণ লেখেন, তখন সাহার দেশে 
লোকে সংস্কতে কথাবার্তা কছিতত। কাহার সময় আর এক ভাষা 
ছিল, তাছার নাম “ছন্দস-জরাং বেদের ভাষা । বেছের ভাষাটা 
তপন পুষাপ। প্রায় উঠিয়া পিরাছে। সংস্কত ভাষা চলিতেছে । 
পাবিনি কত দিনের লোক তাহা জানি না, তবে খৃইপূর্বব ষষ্ঠ, সপ্তম 
শতকের বোধ হয়। তাহার অল্প দিন পর হইতেই ভাষা ভাঙ্ষিতে 
খর করে। বুর্দেবের মৃত্যুর পরই তাহার চুলার ছাই কুড়াইয়! 
এক পাখয়ের পাতে রাশা হর । তাহার গায়ে যে ভাষায় লেখ 
আছে, তে ভাষা সংক্কত লয়; তাছায় সফল শক্ট সংক্ষত ছইতে 
আসা, কিন্তু সে তাষা সংস্ঠত হইতে অনেক তফাত ফইয় শক়িয়াছে । 
কাহার পরই অশে[কের শিলালেখের ভাষা । তাহার দর মিশ্রাবা, 
ইছায় কাক সংকত ও কতক আর এক রকম। একটি বাকো ছ 
কমই পাওয়া! ঘায়। এ ভাষায় বইও আছে, শিলালেখও আছে 
ভাঙার পর শু ও খার়বেলছিগের় শিলালেখের ভাষা । তাহার 
পদ্ধ সাতকিদের শিলালেখের ভাষা । তাহার পর পালি ভাষ।। 
ভাঙার পল্প দাটকেন্ প্রান্ত । সফল প্রার়তের সছ্িত আমাদের 
সম্পর্ক মাই। মাপবীয় ও ওড, মাপধীর সছিত আমাদের কিছু 





সম্পর্য আছে। তাহা পর অনেক ছিল কোন খখছ পাখা বান 
মা। তাহাক শত্ঘ অধর শতকে বান্ছলা । তাহাই পন চত্ীযাসেন 
খালা | তাঁহাক্গ পয় বৈফদ্ কবিছের বাক্ষলা। লঘ পেছে 
আহাদের বাক্ষজা। 

সুতযাং সংস্কাতের সঙ্গে হারায় সম্পর্ক অনেক ভু । হীকছান্া 
খালাকে লংক্ষতের পথে চালাইতে চান, ভীঙ্গাফের চেষ্া সচল 
হইবার সম্ভাধবাও ধুব ফাম। সংগ্গতের গতি একজপ ছিল, এ 
ছিনে খালার গণি আর একরপ হইয়া গিয়াছে | এখন এই 
বাঙ্চলাক্কে সংস্কবের ফিকে চালাইবাছ চে, জায় গঙ্গায় লোকে 
কিমালয়ের দিকে চালাইবার় চে একই রকছ। সাত শু বংলর 
মুসলমানের সহিত একজ বাস করিয়া! বাজলা যুদলমান হইক্ছে 
আনেক জিমি লইয়া] ফেলিয়াছে | দেল জিপিল বাঙলার ছাড়ে 
মালে অতি হইয়াছে | এপন তাহাকে বাহির কষিতা ছিখায় চে 
কিছুতেই পকল। হইবে না। মুসলমানেছা বাছলা ভাষাকে যেমদ 
বঙগলাইয় ছিয়াছে, ভারতবধের আর কোশ আাখাকে সেক্স পারে 
নাই আমাছের বাফলার বিভকি। "রা ও খের ফুসলযানদের 
কাছ হইতে ওয়া । সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে হা্চাইনে কি 
করিয়া | অথচ খ্যামাদের পঞ্জিত লেখক মহাশয়ের প্রাণপণে চেষ্টা 
ককিয়া আপিতেছেশ, তাহারা বুসলযানী; পচ বাধহার করিবেন না 
খে সফল শক একেবারে আপামর সাধারণের [তর চলিয়া গিয়াছে, 
লিখিবায় লময় সেপ্ডলি ঠায় ব্যবঙার করিষেন না। “কলম” 
মুসলমান শক, তাঙারা কলের বলে “লেখনী” শঙ্খ বাষছায় 
করিবেন, আঙ্ষচ “লেখনীর আর্থ-উত্বেদের স্ালপাতায় খ্বাচক 
কা্টিবার লোক্ছার খু, তাহাতে কালি লাগে না। ফিলম” ও 
প্লেখনীপ হুট একেবারে কির জিনিস | “দোয়া যুদলমামী কথা 


ইরপ্রাসাদ শাহ 


দ্বোয়াত লেখা হইবে না, “যাধায়” লিশিতে ফইঘে |: “পাই” 
ফুসলমার্নী কখা। পা লিখিবেন না, “ভোগবিধায়ক প্র” 
লিখিবেন। "আদালত" লিখিবেন না, লিখিবেন--“বিচারালয়”। 
এইন্ধপে গাহায়া যাঙ্গলাকে শুদ্ধ বা মাঞ্ষিত করিয়! লইতে চান। 
তাহাদের সে চে&া কখনই সফল হইবার নয়। 


আবার এক দল আছেন, তাহার] চলিত কথা দেখিলেই নাক 
সিউজাইয়! উঠেন; বলেন--*ওটা ইতুরে কথা ।” উবার বদলে 
হারা সংক্কা্ধ শক খাবছার করিতে চান । আমরা বলি, “সময় 
গার ভাটে না. ছারা বলেন, “কাটে না, ছি 1--ইতুরে কথ ।” 
ধলেন, “সময় কন হয় ৭11” আমরা কথার বলি, “বাড়িয়ে 
গুছিয়ে লও 1” তাহার! বলেন, “ছি ও ইতুরে কথা । পরিবর্তিত 
ও পরিবন্ধিত করিয়া লও।৮ আমরা বলি, “ঘল বীদিয়া কাক 
করিতে হব, ভাছারা বলেন, “লব্ধ ইয়া কাজ কয়িতে হয়।" 
আমরা কথায় বলি, “এটা গালগঞ্স, তাহারা বলেন, *শ্বকপোল- 
কজিত 1” আমরা বলি, "ভাবাচাকা খাইয়। গেল,” তাহার? 
বলেন, “ক্ষিতকবাবিম়্ হইল 1 এইকপে তাহারা কেতাবের 
ভাষাকে কথ; কওয়ার তাষ! হইতে আনেক দুরে আমিয়। 
ফেলিয়াছেন। এখন রাজী ও সংস্কৃত পড়িতে যত ক হয়, 
ভাহাদের সাহু ভাষা পড়িতেও তত কই হয | 

আর এক দল জআজেন, তাহারা শড়েন ইত, জঞাবেন 
ইংরেছাীত, লিশিতে চান বাঙ্গলায়--সে এক কম সাহেব বাক্ষলা 
হইয়া পড়ে । যথা 

শশিঙ্গিবাপী ফুবকগণ মহোৎসাহসহকারে এই কথা প্রচার 
কমিযা সতাকে লুপ্ত করিযায় মৃধ্যে আমিয!ছেন |” 


লাহিত্য-প়িবদের কক্ষে. জ 


প্থতিয়াং বন্ধ পান্চাত্য শিক্ষা বহি কিছু অনি কমিক থাকে 
তার সন্ত আমরা বিজ অনু্টকেই ধডবাধ ছিত্তে পারি)" 

শধে হে ক্ষেত তিনি ক্ষার্যয কগ্দিগাছের, সেই সম ক্ষেযোই 
প্রান্থ তিনি লহলামন্িক গণেছ বহ পূর্যাবধ্ী ছিজেন ।” 

“থেশের লোকে চিন্তা! ভাঙার চিত্বা হইতে তখন কত লক্ষা্ী 
ফিল ।” 

পছেগিলাম পর্হ পোলাও ও হাংস আধার আহানের আপেক্কা 
কম্ধিতেছে |” 

শহহমোহিনী এখন পুচগিতাকে ভাঙা পুর্ষেছ লমস্ধ পরিযেইজ 
হইতে হাড়াইনা লইয়া সম্পূর্ণ নিজের জায় করিতে চান।” 

আত বিফ কুলির ক্ষিছা কষ্ছল কারি কছিবনা। হো কথা 
পাক়্াইয়াছে এই হে. বাদল! ঘখন একটা ভাল ভাষার অবোই 
» ধাক়াইতেছে, হখদ $হ1 কিছু পরিহাপে শিক্ষা কর! কআআবস্তক । উর 
একটা স্বতয ব্যাকরণ আছে, বত পদ-যোজনার প্রপাগী আছে, পঙ 
বাহিয়া লইবার প্রণালী আছে | দেশুলি নিপুণ হইয়। হেখা জর়কার, 
ক্ষবে তি বাজল! লেখক হইবে? নফ্িলে বাঙলা আহার দাড়কাখা, 
আমি যাছাই লিখশিস) তাছাই বাছলা-এই বিগ ঘাণি শি 
ইতরাছী ও সংক্কাত শক বাদল! অক্ষরে লিশিয়া দিলে, তাকাও কি 
খাঙ্গলা বলিব 5? তাছ! কইলে ত এটি থালা বাঙলা 

“কাজি ল)াছে গাড়িতে চাই করিছে কারতে হাওড় স্টেশলে 
পছিয়া বেদায়লের জজ বুক করিলাম! কা জাপে লোয়ার বার্ণ 
ক্কেকান্ট ছিল না, পান্থ বার্থে বেদ্িংটা প্ররক্চ, করিয়া একটু শর্ট 
ভাপ, দিবার চেঠা করিতেছি, এমন সমস ভউসিল দিয়া রেশ ঠীর্ট 
করিল (” ইন্ছাকে কি জ্াপনার! বাল) হলিষেন? 

হেশের লোকে থে ড়া অফ নূঝে অথচ সা সত্য ইচ্ুরে কখ। 

£ 


হবপ্রসাষ শাজী 


গর, থে সব কখ! তরুলোকের কাছে কছিতে আমরা জঙ্গিত হই না, 
পারিবে, াষাও ভাল হইবে | “গালগঞ্স” লিখিতে আপি কি? 
গালগঞ্জে যেন অর্থ যোব হয়, »স্বকপোলকক্সিত” বলিলে কি 'লে অর্থ 
যোধ হয, না লফষলে সহক্ষে বুঝিতে পারে? জুতয়াং এই লাল 
লোজা কথা ছাড়িয়া! দিবা তাহার জায়গায় অপ্রচলিত, কঠিন--জনেক 
লয় অস্তুদ্ধ সংস্কৃত শষ ব্যবহার করায় কিক্বপ্নফার? একবার 
রবিবাধু $বলিয়াছিলেন, “লেখ দা সংস্কত! বাজারে তোমার বই 
ফাটিঘে না; তাছাতে তোঘার কি ক্ষতি হইবে? পোকায় ত 
বাষ্টিবে ?” বাতবিকই বেলী সংস্কতওয়ালা বালা বই পোকাতেই 
কাটে। 

এখন বাঞলাকে এই সংক্ষত ও ইংরাজীর হাত ছইতে যুক্ত 
ক্ষযিকা সঙজ করা, ঘি কয়া ও সরল কর! জাবন্ডক হইয়াছে । এত 
ফিন পক্চিত মঙ্গাশয়ের! ইচ্ছাঘত পারসী শক্ষকে তাড়াইয়া ফিতে 
পারিয়াফেদ, কারণ বাদল!র মুসলমানেরা বাক্গল! সাহিত্যে লিশিতে 
আর। ফরেন নাই । এখন তাহারা বলিতেছেন, চলিত মুসলমান? 
শক তোমা তাক্কাইবে কেন? তাভাইবার তোমাদের কি ব্মবিকার 
আছে? যে সকল শক তিন, চার, পাচ শত বৎসর হেত চলিয়া 
আসিতেছে, তাছাদের ত ভাষায় খাকিবার কাকে স্বত্ব জঙ্দিয়া 
গিয়াছে । তোমরা সে স্বত্ব হইতে তাক়্াইবান্ম কে?” বু যে এই 
কখা বলিয়। নিশ্চিত আছেন তাছ) নয়, ভাঙার ব্যান্ও বলিতেছেন, 
তোমরা যদি মুসলমান শ্* তাড়াইয়া বড় বড় সংস্কৃত শষ ব্যবহার 
কর, জা যদি ধুকিতে আমাদের বেট কষ্ট হয়, তবে আমরা বত বড় 
পারসী শক আরবী লঞ্চ ব্যবহার করিব; আমাদের ভাষা তন 
করিয়া লইব--তোমাদের মুখাপেক্ষা কল্সিব মা।” হৃতরাৎ ভাষার 


লাহিতা-পরিষ্ধের কর্ধক্ষেতর ৯ 


সষভাট এখন খড় কিব হইব াডাইহাছে । এ বিষয়ে বাঘ আনি. 


চৌধুরী বহাশর প্যাফলা কাবার গতি” নাষে ঢাকার থে পথ পাঠ 
করিয়াছিলেন, নেট সকলেরই হন ছিযা হেখা উচিত । বাঙলার 
যখন অর্ডেক রূদলযাষ, তখন স্াছাস্থা যে হিপ্ছে। বাছা বলিছে, স্কাহাই 
করিবে-_এয্প আশা করা মায় লা। এখন উ্ছে ছিলি! খালা 
কি হইবে স্থির করিয়া! লয় উচিত । উদ্ধার একটা হ্যাকসণ ও 
অধ্িখান স্থির করিস! ল্য! উচি্চ । লেখকছিগেছ শ্বেচ্ছাচারিখা 
উপর ভাষায় উন্নতি আর নির্ভর করিতে পায়ে না। বতছিগ 
যাইতেছে, কথাটা আমেই শঙ্ত হইয়া ধাক্াইতেছে। জমি খলি, 
বাছ। চলতি, হাহা সকলে তুঝে--তাছাই চালাও । ছা! চি মন, 
তাহাকে আমিও দা। ঘাছা চলতি, তাহ ইতরাজাই হউক, পারসীই 
হুটক, সংস্কৃত ছউক---চলুফ্ষ । তাক্ছাকে বদলাইযা ভদ্ধ পংস্কতি 
করিবার পয়কার নাই । “বেলগুদেফে" “লৌহবন্্ করিয়া লফার 
প্রদ্বো্ছন সাই । একজন দে দিন বন্ধ রাত্মাকে্যাজনাগ” ও বাশ 
লইয়া ধাওয়াকে “বংশপরিচললা” লিখিয়! বড়ই বিপদ্এন্ড হই? 
পছধিদ্বাহিলেন । ক্দার একজন শব পক্টাকে ইদুর়ে মলে করিয়া 
শ্রাঙ্গার বলে “বজ মঙাশর” লিখিযা বিপদরদ্ত হইয়াছিলেন । এরূপ 
কন! বড়ই অস্তাক। 

জাধাকে সোক্ষা পথে চালান উচিগ, এং ত গেল এক কছা। 
তাহার পয়ে আর একটা কথা আছে--এই আমার শেষ কথা, সেট! 
নুতন কথা গল়্া । বাজলার সহাজ এখন আন দিম্চল মন । থেতানে 
বন শত বৎসয়্ কাটি! পিয়াছে, দে ভাবে এখন জায় কাউতেছে ন ) 
নানা বেশ হইসে বান! কাব আসির! বাছলায় দুটিক্েছে | হে সফল 
জাব প্রকাশ করিবার কথা বাঙগলায় নাই, তাহার জন কথা গিট 
হইতেছে | খাছাের চলিত কাধার কখ। লইয্াই গোলযোগ, শুন 





হ 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


ভাবে নূতন কখ। গতিতে তাহাদের আরও কষ্ট পাইতে হইবে, আরও 
বেগ পাইতে ফইযে-_সে বিষয়ে আর লঙ্গোহ কি। পূর্যো দেশে 
শমিউজিয়ম* দিল না, এখম হইয়াছে । মিউজিয়দফে কি বলিব? 
সংস্কত পঞ্তিত বলিলেন, “চিত্রশালিকা” | কথাটা কেহ বুঝিলও না, 
মিউছিয়ষের ভাবও উচ্ছাতে প্রকাশ হইল না। চিত্শালিক বঙিলে 
ছবিয় খর বুঝায়) পুতরাং মিউছিয়ম বুঝাইল না। এ জায়গার 
পমিউজিরম” শন্দ লইতে লোষ কি? দেশের লোকে কিন্তু চট করিয়া 
উদ্ধার একটা! নাষ ছয় বলিষাছে | তাহারা উহাকে “যাছুঘর" বলে । 
শ্রদুর পশ্চিমে উহ্থাকে “জাকবঘর” বলে। চিন্রশালিকাঁর চেয়ে এ 
স্ঘটা কথাই, ভাল । উচ্ছাপ্গ একটা! চালাইলে দোষ কি? বাঙ্গলায় 
আকাশে তাযা মাপিবার যন্ত্রধর ছিল না । যখন কলিকাতায় সেই খর 
হইল, পঞ্জিত মহা শকের! তাহার তঞ্ছমা করিলেন “পর্ধ্যবেক্ষণিকা” । 
কথাটা একে ত চোয়ালজা্, তাঙাতে আবার কঠিন সংস্কত--৩গ% 
কি না, &ে খিষয়েও সন্দেহ | হিশ্ৃস্থানী গাড়োয়াদেরা অত শত বুঝে 
ন1,তাহ্ারা উহ্ধার নাম রাখিল *তারা-ঘর,” মোটামুটি উদ্ধার উদ্দেন্ 
বুঝাই! দিল, কথাটি শুনিতেও মি । তবে উহা চালাতে দোষ 
কি? এইরপ অনেক নৃতন জিনিস, নূতন তাব মিতাযই আসিতেছে ; 
তাহাদের জন্ত কথা গড়া একটি! বিষম সমতা হুইয়! দাড়াইয়াছে। 
আমার বোব হয়, বাঙ্গলা হইতেই এ সমস্যায় শরণ হওয়া ভাল, 
বাঙলা কথ। দিয়াই নুতন কথা গড়া উচিত । নিতান্ত মা পারিলে, 
ছাসাধী, উ্ভিষা ও হিচ্ছী খু'জিয়া দেখ উচিত? তাছাতেও মা হইলে 
থেক্চাধার কাব, সেই দেশের কথাতেই লওয়া উচিত। আমরা ত 
চিয্ফালই প্রাঙাই করিয়া আপিতেছি, নফিলে “বাতাবী লেবু,” 
"ম্যান কলা,ল “টাপা কলা” কোথা! হইতে পাইলাম? সেইনপ 
এখনও সোক্ধ! বাঙলা, সোগ্ধ! কর্থার এই সফল লুতন -স্িনিলের নাষ 


ধাঞ্িতা-পরিহদের কর্ক্ষেতে ৪৩ 


হেওয়া ও দুতন ক্কাব প্রকাশ কছিযায় চে করা উচিত । অহ্িলে 
কতকতলা টাতজাঙ। ফটকে পক্ষ তৈয়ার কছিয় লইলে ভাবায় লক্ষে 
তাছ খাপ খাইছে ল1। হে ছিড়েই হউক, ভাষা লইয়া গ্ে্জাচাজিতা 
করাটা ঠিক ময়। কন্াদীয়! যেন একটা! একাফেছী কছিরা কোন্‌ 
ফোদ্‌ শক ভাষা চলিবে, কোদ্‌ ফোন শক চলিখে হা ঠিক করিয়া" 
ছিলেন, আমাদেরও দেউটনপ একটা করিয়া লয়! উচিত । শছিলে 
কথার সংখ্যায় আমাহের অক্ষিবান অাক্ধ বাড়িয়া খাইছে এবং কথার 
কারে ভাষা অর ছলে ছবির যাইবে । 

১৩৩১ সাজের বৈশাখ মাসে রামমোহন বারের অন্যভূমি বাধানগরে 
সন্বিলনের ১৫শ অধিবেশন হয় এবারও হরগ্াসাদ মূল সভাপতির 
পদ অজন্কধ করিয়াছিজেন | তিনি তাহার অভিভাবনে প্রধানতঃ 
খালাকুল কষ্চনগর লমাজের ইতিহাস আমাদিগকে উলাইয়াফিজেন। 

ইরগ্রাসাদ আরও কয়েকটি সাহিত্যিক অনুষ্টানে সক্ভাপতিস্ব 
করিয়াছিলেন : চান ১৩২৪ সালে অন্ঠিত মেদিলীপুর দাহিতা- 
সশ্রিলন ও যেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বাধিক অধিহেশন এবং ১৩২৬ 
সালের ৪ঠ মাঘ ছেতমপুরে অন্থরচিত বীরভূম চাহিতা-সঙ্িজনের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। 

সাহিত্য-পরিবদের গুপগ্রাহিত1 £ পরি ১৫১৬ পালে (১২ 
আগই ১৯০৯) সর্কোচ্চ সন্তান পণিশিষ্ট সু পদে চরগ্রাসাদাকে 
ঈর্দধচিত করিয়া যখাখই গপগ্রাহিতার পরিচয় ছিয়াছিলেন। ১৯৯১ 
"নে বিলাছের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি তাহাকে বিশেষ গৌরবকর 
'অনরারি মেঙ্বর" পদে বরণ করিলে গরিধৎ তাঙার সন্থষ্ঠনা (১৩ 
আাধাচ় ১৩২৯) করিয়াছিলেন । এই উপলক্ষে তাহাকে একটি পিকের 
বলার গরদের জোড়, একটি সোনার আংটি ও রূপার চঙ্গনের বাটি 





্ ক রর . হরপ্রসাদ শান্রী 
উপচৌকদ দেওয়া হয়। ছার পঞ্চসপ্ততিতম জন্মঘিনের শ্বারক-রপে 
পরিষদের সভাপতি আচার্য প্রফুরচঞ্জ রায় বছ বিশ্বজ্জনলিখিত ভারত- 
তত্ববিষরক প্রবন্ধ-সংগ্রহ-_ছরগ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখামালা'র ১২ খণ্ড ও 
“অনুদিত ৎর খণ্ডের প্রেবন্ধাবলি কারুকাধ্যৎচিত একখানি রৌপ্যপাত্রে 
স্থাপন করিয়া তাহাকে উপহার দেল। আচাধ্য প্রুক্লচ্জ শাস্ত্রী 
মছ্ছাশয়কে বঙ্গীয়-সাছিতায-পরিষৎ ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে মাল্য- 
চন্দন-বিভ্ৃষিত করেন ও বাক্তিগত শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ তাহাকে শুদ্ধ 
খদ্দরের ধুতি ও চাদর উপছার দেন" (১৪ ভার ১৩১৮)। 


প্রতিভার সম্মান 


ইরগ্রদাদের পাঙ্ডিতে]র খ্যাতি চারি দিকে বিস্তার লাত করিয়া- 
ছিল। স্বদেশের ও বিদেশের বিদ্বৎসমাজ-_এমন কি, রাজসরকারের 
নিকট হছইতেও তিনি বন্ধ অযাচিত গৌরব লাত করিয়াছিলেন । ইহার 
কিফিৎ আভাস পুর্োই দেওয়া হইয়াছে ; এখানে আরও কয়েকটির 
উল্লেখ করিতেছি £- 
ইং ১০৮৮২ কলিকাতা-বিশ্ববিজ্ঞালয়ের ফেলে! ( আন্বীবন । ; খেনট্রাল 
টেক্সট হুক কমিটির সত্য । 
১৮৯২: 0090017156 াড৮ 5০৫ 06852) 3০0198৮র সম্পাদক । 
১৮৯৮: মহামহ্োপাব্যার উপাধি প্রান্থি 1 





* শ্গণপতি সরকার লিখিয়াছেন, "গাহায় মিকট শুনিস্বাছিলাহ ছে, 
885 ০0009708678 111 সঙ্ষঞ্ধে তিনি যে 0০0০ দদিযাছিলেন, তাহাতে 
লযকার লত্ধঃ হইন্া াহাকে এই উপাধি প্রমান কন্ধেন।” 





7২ উপ ? 
৯৫ সার বিজ পনর আত ৪: 
১৯১১: ছি. আই. ই. উপাধি লান্ত। 
১৯১৬ যার কারন টিকে 
১৯২১ বিলাতেন হয়াল এগিসাটিক মোদাইটর 'অনস্াি যেসব 
বা সন্মানিত মহন্ত । 
১৯২২: কলিকাতায় এবিযেন্টাল কমকান্েকের ১৪ অধিবেশনে 
সংক়ার ও প্রান্ত বিভাগের সন্জাপতি। 
১৯২৩: কলিকাতায় আহত অখিল-ভারা-হিপুলক্চার সকাপতি। 
১৯২৮৫ লাঙোরে অহ্রিত ওছিয়েন্টাল কমক্ষায়েসের +থ 
অধিবেশনে পরবান লক্জাপতি । 
১৯৩০ 2 বুছত্বর ভারত-পরিখছের ( (3৩512717815 8০৫5, ) 
সভাপতি । 
ইচা ছাড়া তিনি বিষ্কার ৬ উড়িষ্যা বিলাচ সোসাইটির "অনয়ারি 
জবর" নির্বাচিত ও ইত্ডিয়ান মিউজিকমের এক ঘন ট্রাটি নিধি 
 হইয়ািজেন। 


মৃত্য 


১৯০৮ সনে হরপ্রসাদ যখন অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের সহিত 
ভারত-ভ্রমণ্ে বাছির হইয়াছিলেন, সেই ময় তার পর্ীবিয়োগ হয়। 





* ১৭ জুলাই ১৯০৩ তারিখে ছোট লাট 000790)00 হয়গালাঘকে 
লিখিয্তাছিলের :-"...8110% 206 (0 ৪৮55 ৮0 500 1106 80820জ- 
15080050501 $0দভ0720975 (07 6706 ০0777085৭ 5107016, 108৮1 
ও060201000) 10103) 500 10856 1776176৭...]0 82 ০8৪৪ 16 111 


510 জ 10000080601 5001165708085 1 888100187 ৬০৫ 
01570051185 


৫ ছরপ্রসাদ শার্ী 


স্রীর বৃড়াকালে তিনি নিকটে ছিলেদ না--এ আক্ষেপ তাহার চিরদিল 
ছিল। “যতই দিন যায় স্ত্রীর শোক বেন ততই দীর্ঘ হয়'-_ইছা? 
ভাহারই কথা। বিপত্ীক অবস্থায় একরপ নিংসঙ্জ জীবন যাপন করিয়া, 
এই জ্ঞান-তপন্থী আপনাকে সম্পূর্ণ ভারতীর সেবায় নিয়োছিত 
রাখিয়াটিলেন। ১৩৩৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ (১৭ নবেগ্ধর ১৯৩১) 
রাজি ১১টার সময় ₹ঠাৎ তাহার মৃতু হয়, পুত্রগণের কেছই নিকটে 
ছিলেন না। গাহার শবদেহ কলিকাতা পটলভাঙ্গার বাড়ী হইতে 
নৈহাটি লইয়া গিয়া গঙ্গাতীরে সংকার করা হয়। 


বুঃনাবলী- বাংলা 
ঘে-কয়টি বিষয়ের চার হরপ্রসাদ প্রায় সারাজীবন অতিবাহিত 
করিয়া গিয়াষ্টেন, মোটামুটি খলিতে গেলে সে্খলি_বাংলা তাঁধা ও 
সাহিত্য, কালিদাসের কাবাসমালোচনা ও বৌদ্ধধন্্ ; এই সক্ষে পৃথি- 
সাগ্রচ,ও তালিকা-প্রাণয়ন কাার্ণানও উল্লেখ করিতে হইবে । 


ঝচিত্ত পুত্তক-পু্তিক! : তরপ্রলাদের রচিত পুস্তক-পুক্তিকার 
সংখ্যা যোটেই বেশী নঙে ; সেখুলির একটি কালাক্রমিক তাঙ্জিকা 
দিতেছি । তালিকায় বন্ধনী-হধো রাত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল 

লাইব্রেরি-স্কলিত মুজিত-পুদ্ধকাজির শিবির হইতে গৃষ্ীত £- 
১1 ভারতযিলা।' কাটালপাড়া ১২৮৭ (২০ ভন ১৮৮১)। 

পৃ. ৯৬। 
*মহাকথাক্গা ছোলকারধণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত ।” ১২৮২, যাখ-চৈজ। 
বিফহর্শন হইতে পুমসূজিত | 


ঙ। 


৪1 
৫ 


রচলাবলী--বাংলা গথ 


বাঙ্ধীকির ছয়। ১২৮৮ সাল (২৯ ডিসেম্বর ১৮৮১)। পৃ.৯৭1 
১২৮৭, পৌষ, মাঘ ও চৈর-সংখ্যা “ব্ষধর্শদে আংশিক 

প্রকাশিত | ১৯০৯ সঙ্গে ঘি 03. 580, ৮, 7, চটপরাহ হইতে ইচ্ছা 

ইংরেন অঙ্গবাধ [য়ন ছা) ০) 7০001 মাষে প্রকাশ 

কয়ে 

চিত রাদায়ণ । ইত ১৮৮ | ূ 
খান্সীকি যাযায়ণের সরল অনুবাদ । ইছা গুণ? প্স্কাশিক্ধ 

হইয়াফিল ; বেল লাইব্রেছি তালিকায় ৪রখ--১১শ শঙ্জের 


(ছুলাই-পেশটেম্বয় ১৮৮২ ) উল্লেখ আছে | অখোযদাধ বরা ইহা 
প্রকাশক ছিলেন। 


মেঘ ব্যাখা: ১৩০৯ সাল হং ছুল ১৯০) পৃ. ৮৮1 


কাঞ্চনমালা (উপস্ভাস )। ফান ১৩২২ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬)। 
পূ. ২৫৮। 


১২৮৯, আষাচনমাধ সংখা বিজদশনে' প্রকাশিত । 
বেখের মেয়ে ( উপক্কাস )1 ১৩২৬ সাল (ৎ ফেতয়ারি ১৯২০) 
পূব 
১০২৫ কাছ্িক-- ১৩২৬ অগ্রহায়ণ-লংখযা সায়ারণে প্রকাশিত 
কলিকাতা মন্কানগরীতে আত ভারতাকিশ-সভার প্রাথ 
যহাধিবেশনে [২২ মাধ ১৩২১] লঙাপতি মছোদয়ের সক্থোধন। 
ইং ১৯২৩। পু. ১৪। 
1 মৃত্যুর পরে | 
প্রাচীন বাংলার গৌরব ( বিশ্বশিষ্তাসপ্রাহনং ৫501 জ্থাস্রিন 
১০৫৩ (১৯ সেপ্ট্ের ১৯৪৬ )। পৃ ৬৪। 
ইহা বর্ডহাদে অছুচিত ৮হ খস্গার-সাহিত্য-সপ্মিললে ( চৈ 
১০২১) হূল সক্ডাপতির অভিত্াবণ। 


ধর ্রগ্রসাদ শান্ত 


৯। বৌদ্ধধর্ব। আঘাঢ় ১৩৫৫ (২৩ স্ুপাই ১৯৪৮ )। পৃ ১৪৭) 
১৩২১২৪ সালের 'নারাযণে, প্রকাশিত যৌদ্ধবর্থ-বিষয়ক 
প্রযন্বগুলির লমযি। 
পাঠ্য পুস্তক £ হরপ্রসাদ কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তকও রচন! করিয়। 
'শিল্বাছেন। উচ্থা-- 
বাঙ্গাল! প্রথম ব্যাকরপ। (€ই এপ্রিল ১৮৮২) পু. ৩ । 
ভারতবর্ষের ইতিহাস । ইং ১৮৯৫ (১৪ ফেব্রুয়ারি )। পৃ. ৩৬৬। 
প্রাচীন আধ্য হইতে লঞ্চ ল্যালস্াউন পর্ধাস্ব ৷” 
প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস । ইং ১৯১২। পৃ ১৮৮1 
ইহাই পরিধর্টিত আকারে ১৯২২ সনে 'প্রার্থষিক তারতবধের 
ইতিহাস (পৃ. ২০০ ) নামে প্রকাশিত হয়। 
প্রলাদ-পাঠ। ১ম ও ২য় ভাগ। 
সম্পাদিত গ্রন্থঃ হরপ্রসাদের সমপাঠ্তি গুলির তারিকা_ 
বাংলা : ্রবন্থমজল' £ মাণিক গাঙ্গুলি-বিরচিত ( পরিবদ্তরস্বাবলী 
রি -৮)1 ১৩১২ সাল। 
হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় 'বৌদ্ধগান ও দোহা? 
( পরিষদ্গ্রস্থাবলী--৫৫ )। শ্রাবণ ১৩২৩ (ইং ১৯১৬ )। 
“মহাভারত (আদিপর্ব) ; কাশীরাম দাল ( পরিবদ্জীযাধিলী-_ 
৭৫)। ১৩৩৫ সাল (২৫ ছুলাই ১৯২৮)। 
মৈথিলী : 'কীর্তিলত' ; মহাকবি বিজ্ঞাপতি-বিরচিত (বাংল! ও ইংরেজী 
অনুবাদ সমেত) ১৩৩১ সাল (১৭ জানুয়ারি ১৯২৫ )। 


স্ুষিক। ; হরগ্রসাহ অনেকগুলি বাংলা প্রসথের ভূমিকা লিখিয়া 
শয়াছ্েন। আমরা এই কংখানিকসন্ধান পাইযাছি-_ 


রচনাবলী-_ বাংলা 8 


'জয়দে চরিজ £ কৰি বলমালী দ্রাস-বিরচিত। ১৩১২ সাজ। 
€ পরিবৎ )। 
'পাখীর কথা? £ শ্রীসতাচরণ লাছা। আবাড় ১৩২৮ । 

*সৌদ্বরন্দ কাঁথা” : প্রুধিমলাচরশ লাছা-অনূদিত | আফাড ১৩২৯ । 
“কালিকা-পুরালীয় পূজা পদ্ধতি! : উ্রগণপতি সরকার ও আানজতোষ 
তঞতীর্থ সম্পাদিত | ১৩5০ সাল । ইং ১৯২৩)) 
'বীরতূষ-বিবরণ” ওর খণ্ড : ল্ীহরেকক মুখোপাধ্যায় | আবণ ১৩৩৪ 

(সুলাই ১৯২৭)। 
“পরিমল ( কবিতা) £ পরিমল দেশী! ১০৩৪ সাল। 
মেখগু' : ইক্ষিতিনাথ দোষ । ভাজ ১৩৪১1 জরপ্রসাদ-লিখিত 
পৃ্াপ্তাষের তারিখ জানুয়ারি ১৯৩০ । 
গো! ( কাব্য ) 2 প্রবিধুভ্ষণ সরকার | বৈশাখ ১৩০৭ 
“কালিকামজলা £ বলয়ান কবিশেখর-বিরচিত | উচিন্তাককরণ চক্নর্তী- 
সম্পাদিত | চৈজ্ঞ ১৩৩৭) 
“ব্জালাগর-প্রসক্ষা £ উরদ্েজনাখ বন্দোপাধ্যায় । দৈশাখ ১৩৬৮ । 
পুপ্তকাকারে জগ্রকাশিত রচলা7 হরপ্রলাদের প্রাথমিক 
রচনাগুলি প্রধানত: ব্ধিম-সম্তী বসম্পাদিত পি্দর্শান প্রকাশিত হয়। 
তিনি লিখিষ্তাছেন £ পক্ষিনি আমাকে লিখিত সর্বদা উতলাহ দিতেন । 
বন্তিমবারুর উপয় তখন আমার এক্প টান খে, প্রতি মাসেই তাহাকে 
শক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম । প্রবন্ধ লিখিয়। লাম করিব। এ 
মতলব আমার একেবারেই ছিল না, সে জন্কে কখনও প্রেবন্ধে নাম সঙ্চি 
করিভাম না । একটা ইচ্ছা ছিল--ছাত পাকাইব, আর এক ইচ্ছা 


৬ ছরপ্রসাদ শান্ত 


বন্ধিমবাবুকে খু করিব” (নারায়ণ, আঘাড় ১৩২৫)। মাত্র একটি 
প্রবন্ধ ছাড়া, 'ব্দর্শনে' মুদ্রিত আর কোন রচনায় হরপ্রলাদের নাম ছিল 
না। প্রন্কত কখা বলিতে কি, আদ্িকার দিলে 'হ্গদর্শলে' প্রকাশিত 
ছরপ্রসাদের প্রাথমিক রচনাগুলি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা হুনছ। 
“বঙ্গদর্শন: প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, *আযি প্রায়ই লিখিতাম, 
কিন্ব কখনও নাম লই করি নাই। সেই ছন্ত এখন সেই সকল লেখা 
যে আমার, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে |” যে-সমক্কে তিনি এই 
কথাগুলি লেখেন, তাার পর-বৎসরে (ইং ১৯১৪) হেয়ার প্রেস হইভে 
1108076210060)70080 20701776500 51088) পর 
0.8. 74:89. লামে ২০ পৃষ্ঠার একখানি ইংরেজী পুস্তিকা 
প্রকাশিত হয়। ইতি জরগ্রাসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাড়া, 
বিডি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার ইংরেজী-বাংলা, গ্রবন্ধগুলির 
তালিকাও আছে । বাংলা প্রবন্ধের তালিকায় “বঙ্গদশন, 'আর্ঘযাদর্শন, 
“নারায়ণ ও বিভা মুতরিত প্রবন্ধশ্লির নামের ইংরেজী অন্ুবাদ 
আছে। পুক্তিকাখানি আব্মীয়-বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে বিতরণের ভষ্টই 
মুত হইয়াছিল ০ ইহা যে টরপ্রসাদেরই রচনা, সে্বিষয়ে আমরা 
নিঃসন্দেহে । ইারই প্রসাদে আমরা 'বঙ্গদর্ণনে। প্রকাশিত টাকার 
রচনাগুপির নাম জানিতে পারিতেছি।? 


* এই পুষ্তিকাঁধানি আমি "মভার্ণ রিঙিছ' ( ফেক্য়াকি-মাচ ১৯৪৯) 


পঞ্রে পমমু হিত কক্রিয়াছি । 

121. 8৮5০৪ 04058118৭22 1035 01 ০08 81007 8০ 85114জ8 2০৫ 
8১৯৪, $। অিচট 6০ ৯৩ চে 15951 57 প55 আর ৬০৫ ০1508 61 
80798719158. 8898৯52১৬05) স১৪৮ ওক 2? 75 2185 উজতেও 15 
8608%11 30585906, 8, পুত ০0 ১৪৩78, 9 [৮6 উজ ঠাজ ০৫:8003508 
চাওক ৪5৫৮8880108 [5 সওজ 908). 10., 0০199 26০০51০ 255 
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আমর! বিডি পত্র-পত্রিকার পৃ্ঠায় বিক্ষিপ হযও্রলাদের পৃত্তকাকারে 
নপ্রকাশিত ধাংল! রচনাস্খলির একটি ফালাসুকরমিক তালিকা দিতেছি : 


২৮৪ বৈশাখ, তো “বদন ও আহাহের গৌরবের ছুই হয় 


ছোট 'া্থযর্শক+ 
আবেগ চি 
শ্রাহণ “হছছর্শনণ 
সান্ষিন ঞঁ 
পোষ ঞঁ 
পৌষ "আর্থাযর্শনঃ 
১২৮৫ বৈশাখ *হক্গজর্শম 
আধা ঞ্ 
এ 
পৌষ নী 
ফাস্ধন নী 
চেন খু 
ঞঁ 
১২৮৭ বৈশাখ ঞ 





ঘৌষলে ল্যালী 


প্রন্কত প্রণয় ও বিষাহ [ প&পদ্বং* 
স্বাক্ষরিত ] 


ও ব্রাণ ও জাযৰ 
ও পঙ্ছঘাচার্ধয কি ছিলেন ? 
ও লেজ ও বেছষ্যাথা] 
ইক্ষু [ "একজন চালা স্বাক্ষদিত 0 
* ফালিরাস ও সেক্ষপীঘয় 
একজন বাঙালি পবর্ণরের আত বীর 
» সমাজে পঙিধর্্ কর খপ? 
৬ বজীর মুক ও তিন কবি 
* মন জীবনের উদ্দেক 
একসচেজ 
৬ তৈল 
স্বাধীন বাণিজ্থা ও বক্ষা-ক 
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18, 55 ৬৫5২ জওর কা 10655158102, 14. ও 28511 5০8৮ মর 
8156 ০০৯৪ (97100, 00811495500 05085100015 2৮৬ জা 911910158,16. 
8৯114৯5 চর ১০৭৮৬ 00 ০ 1655%5), 17 2168883058, 0187 চাও (রও), 
218. গাল (05055685 হিবদডজ 00 6৮6 পৃজাততাকিত 0110, 29. চডা28511 1416788085 
(19৮ 0৯০৮০), 90. 2১6 হযজালাদ। 0৫ [158 ন9১০515 ৪০ চিজ 21. 
8৮8105085 ৪10৫ 5 2589গ, 89. 85988০8%, 28, 08৪7 হি 18. 8০614$7, 94. 
8৩11 0০588210608, 95 ক দিক জে] 06৮৮৮950555 2৮ ৫5 ৫৯৯$01 


+ ১৯১৬ সঙ যুিত ইংরেশী পু্িকায় এই রচনায় উল্লেখ দাই । 


ঙহ হযগ্রসাদ শাহী 
১৭৮৭ হবো “যর? খানা কেম ছিই? 


আঘা? ও ওপিক্ষা 
শ্রাবণ চি জহর-্উদাস 
ভাজ এ ওকালেী শিক্ষা 
ফাদ্ধিক & নুতন খাক্ষানার জাইন সন্বদ্ধে কলিকাতা 
রিবিউর মত্ত 
ক্যএাহায়প এ ৭ ভইাচার্ধয-বিদা় প্রণালী 
পৌধ খ যায় কা সেই করুক? 
কান্ত, এ বাঙ্গালা সাহিত্য ( বর্তমান শতাঙ্ষীর )। 
(ইহ! ঘে হয়প্রপাঙ্থ কর্তৃক সাবিত্রী 
লাইব্রেরিতে পঠিত, তাহার উল্লেখ 
আছে) 
? কন! ৬ মোহিনী ( খগকাব্য) 
? এ. *স্্রী-বিললব 
০ 


+ পূর্বেধাঙ্গিখিত ইংয়েছী পু্তিকান্ধ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 46] 
0৯67005026 মাষে ছ়পরসা্ধের একটি রচনার উল্লেখ আাছে। ইহা যে 
শযার ফাজ সেই হক” নামে প্রবন্ধ, সে বিষয়ে আমি দিংসঙ্গিদ্ধ। প্রবন্ধের 
শেষ কর পংক্তি এইরপ :--"অতঞব যেখানে যেখানে স্থানীয় মিউসিসিপাল 
শাসম আছে, মিজ্গে মেস্বরনির্ধা্ন করিবার জজ চে কর! আমস্টক, মহলে 
কমিটি তোমাদের অর্থ শোষণ করিবে, তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবে, 
সোষাধের কাছে বন্ধ হইয়া, কণ্ঠার কাছে ছাতহোড় থাকিবে। আর 
তোমাঙ্কের কোন কাজ হইবে না। তাই বগি যায় কাছ সেই ফরুক। 
তোমাদের কমিশময় তোষপাই নির্ধবাচন কর এ বিষয়ের আইনও জাছে।” 
ট্রিক এই বংসরেই ( ইং ১৮৮০) ছরপ্রসা নৈহাটি মিউনিসিপালিটির কদিশনর 
নিযুক্ত হইযাছিলেশ । 





| : 


১২৮৮ জ্যেষ্ঠ “বপন, € দুতল কাখা! গড়া 
আমা? চে » লাখেক সহবাস” ও হালে “গাইল, 
কয়া” 
আ্াধণ তী * বাঙাল ভাষা 
১২৯৯ অঙ্রঙ্থায়ণ, পৌধ, 
কষান্ধন ঞঁ যেখছতে (সমালোচনা )1 


১২৯০ কারিক “ধ্যাত? ৬ কলিকাতা হই শত বংসগ পৃঙ্গে 
কাষ্জিক, পৌষ বঙ্গদর্শন? স্ুবংশ 
১২৯৪ আন্িদ, অগ্রহথান্থদ ঘা? কৃশীমগর 


ফান্খন চি & মুললমানী দাঙাল। ( তন্দু উদ্জাল 
বিধীর কেচ্ছা) 
১২৯২ ব্যাচ & ৬ ভারতের লুপ্ত হক্োন্ধার (ফোৰি- 
সন্ধান কল্পলতা ) 
মাধ, ফান্ন ঙ মুসলদামগণেন সংস্কার চর্চা 
১৩০০ জোষ্ঠ 'সাক্িতা ৩ কবি করার 
১০০৪ ১৯ পহখ্যা 'শাহিপাশপরিধংত | রমাই পঙ্িতের বমগল 
পত্ভিক'' (জৈমাসিক) 
ধর্থ লংখা। খু কাডোযার নিকষ্ট শ্রাঞ্থ ছৈগ- 
শিক্ুল-ফলফ 
১০০৫ ওম সংখ্যা ঞ ঘোর কবিল পধনহূত 
১০০৭ 'শ্রাচীন বাঙাল বিজ্ঞাপতিয পহাবলী ( অসম্পূর্ণ ) 
শস্থাবলী? 





7১৬০৯ সালে প্রকাশিত 'বেখছৃত ব্যাখা?" পৃক্ধকের পারতে ছরগ্রপাফ 
লিশিয়াছেন--*অন্ত মেৎগুতের ব্যাখ্যা করিব । হিশ বয় পূর্যো, একখান' 
ধঙ্ষদর্ণদে এট ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম 1” 


ফট 
১৩০৮ ১ম লংখ্যা 'শাহিত্য-পরিধং 
পজ্জিকা? 
১৩১৭ হয় লংখা রী 
১৩২১ বৈশাখ, “মানসী 
আাধাচ 
১ম সংখ্যা “সাছিত্য-পরিষং- 
পঞ্জিকা? 
ধর্থ সংখা রঙ 
ঞ 
১৩২২ বৈশাখ “মারায়ণ। 
ঙ 
জার ত রঙ 
আদিল ঞ 
*. ২ সংখা 'সাহিত্য-পরিষং- 
পত্ভিকা' 
কািক 'মায়ায়ণঃ 
অগ্রদথায়ণ, 
খৈশাখ ১৩২৩ ঞ 
ফাস্তন খ 
১৩২৩ কোষ “মায়ানণ 
আঘাঢ রঙ 
তাত্র, আর্িদ জী 
জসিম “নায়ায়ণ' 


হয়গ্রসাদ শাঙ্তী 


বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


তৌন্ধ-ধণ্টা ও তাতরমুকুট 

ফসিকাতা-সাহিত্য-সশ্থিলমের 
অভ্যর্ধন-সমিতির  লক্ষাপতির 
অতিতাষণ 


[ পরিষদের ] সভাপতির অভিতাষণ 


সাছিত্য-শাখার সভাপতির স্োধন 

(অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিতা-সশ্মিলন, 
বন্ধমান ) 

হিশুর মুখে আরগ্েবের কথা 

বঙ্ধিমচজ কাটালপাড়ায় 

বঙ্ধিমরাবু ও উ্বর-চরিত 

কালিদাসের যেয়ে দেখান 

সীতার স্বপ্ন 

সন্োধন | পরিষদের সঙ্চাপতির ] 


ভুগ্গোংসবে নবপত্জিকা 


ক্াধামাধবোদয 
কালিষালের বসস্ত-বর্ণনা 
ইরাবত 

পার্ধীর প্রণয় 

তীথ-ভ্রমণ ( সমালোচনা ) 
জগাপূদ্া 


কান্ম 


১৩২৭৪ ক্যাট 


১ম 


আযাচ 


প্রাণ 
কাত 


আখ্বিদ-ক1গিক 


জগছাযণ 
পৌষ 
ফাখ 
ফাস্তন 
বৈশাখ 
সো 


খ্বাধাচ 
শ্রাবণ 
তাক 
আস্ষিম 
কার্ধিক 
অগ্রহায়ণ 
পৌষ 


রঙ 


রচনাবলী-স্বাংলা | ৯ 
১০২০ হয সখ্য! 'সাহিত্যা-পরিষ- সন্বোধন [পদ্ধিষষেদর লক্ডাপরথি] 


পদ্ধিকা" 
আযাহণ 


উকাাইী-ছিদা 
বিশ্বে পাগল 
ফোষলে কঠোস 
বঙ্গে বোধ 
কথ্ের কোল মুর 


যেকরিবীপুর পরিহষে সন্ভাপতিস 
কখ: 


কর্ের কঠোর সুর 

শকুত্তলর মা 

হতগ্গের তাক মাধব 

ছর্ধ্ধাপার শাপ 

শকুপ্লায ছিহযাদী 

এক এক রাক্ায় সিম তিন জান 
অিদিতের ভড় 


কমারলন্াব--লাত না সক্ষেরো 
ষ্গ 


হখিমচতা 

সদুবংশের গাখুনি 

যুকে নারহিণ 

রখু জাগে কি কুমার আগে? 
অন্থবিলাপ ও ঘতিবিলাপ 
হথুকাব্য বড় কিসে? 
রঘুবংশে যায্লীল 


ভ্ভ 


১০২৫ ফান্কন 
চৈ 
১৩৭৬ কোষ 
ভাত 
পৃজা-বারধিকী 


ব্য সংখ্যা 


১৬২৭ ১ম সংখ্যা 
শ্রাবণ 
ফার্ধিক 


১৩২৮ ৩য় লংখযা 


১৩২৯ স্বোষ্ঠ ০ 
১ম লংখ্যা 


শ্রাবণ, কাজ 
ভাঙ 


ঈর্থ সংখা 


৮ 


১৬০ আখশ 
ভা 
কার্তিক 


হরপ্রসাদ শাস্তী 


“আগমন? 
'লাহিতা-পরিযং- 
পজিক1” 
ঙঁ 
প্রবাস? 
"মানসী ও মর্খবাইী 


' 'াহিত্য-পরিষং- 


পিক!” 

এ 
'মাধিক বনগুষতী? 
*সাফিতা-পরিষং- 

পত্রিকা? 


'মাসিক বহুমত? 
প্রবাধী? 


'ভারতঃ 


'সাছিতা-পর়িযংত 
পত্রিফ” 


রামের ছেলেবেলা 
রঘুবংশে প্রেম 
রবুষংশে গ্রেম--বিরহ 
রাষেম্্রবাবু 

বায়ূনের ভুর্গোংসব 
চশ্তীদাস 


বাঙ্গালা পুরাণ অক্ষর 
লাইব্রেরী 

অর্ধেন্দু-কঝা 

ব্রিদ্ধা' প্রেবন্ধ সন্তন্ধে আলোচনা 


মহাদেব 
নাটাকলা 


[পরিষদের ] সভাপতির 
অতিভাঘণ 


বন্ধিমচচ্জ্ 

কাস্বকবি রঙ্গদীকা 
(সমালোচনা) 

বগা অক্ষয়চজ্জ সরকার 

চক্ষাফাম 


ভাক ও খন! 
বিশ্তাপতি 


পালবংশের স্বাক্ত্বকালে 
বাংলার অবস্থা 


রখ সংখ! 


১৪৩২ শ্রা্ণ 
5০ চৈ 


“দাহিতাশপরিষত 
পত্রিকা" 
“যাপিক বনতষাল? 
মিহযুগ। | লাগাছিক ) 


'পাহিতা-পরিযংত 
পছ্ধিকা।? 


ভাতা 
শবেহেম্রবিজর হনুষ্থ কথা 
(পৃ. ২৬০০৩১ ) 


অর্েনদুশেশ 
বিশু ও কৌছে তা 


খানাকূল-ফনগ্জ (দ্বাধা” 
মগ বহীয-সাহিত্য- 
ম্সিলনে মুল পক্চাপন্টির 
অন্তিকাহগ ) 
»প্যাীটাদ দি 


বাঙ্গাল! পাফিতো চিত্ত 
কয়টা তারিখ (নৈহাটি 
সাহিত্বা-সশ্মিলদে পঠিত ) 
ব্দামাদেজ ইতিাস 


পরার হা শ্রলাখ চৌধুরী 

বঙ্-সাহিত্য-পরিহাছে 
লোক-সন্তা 

উক্ত ( লঙ্ালোচনা ) 

পাচ ছেলের গর 

বুদ্ধছেষ। কোন ভাষার 
যকত! ক়িতেদ ? 

খষির মেয়ে (সফালোচনা) 


০৪ 
১৬৬৫ জাগ্রহথানণ 


অগ্রহারণ-পৌ 
১৩৩৪ পৃছান্যাধিকী 
১৩৪ কাক 

অগ্রহ্থাদণ 
১৬৫ ১ম সংখ্যা 


১৬৩% আছা? 
১ম নতখ্যা 


মাখ 
১৩৭ ভাত্র 

তয় লংখ্য! 

কর লংখা। 

৪র্খ সংখা! 
১৬৩৮ ১৪ সংখা! 


দ্য দখা! 
শা লতখ্যা 


*শুষবশিক সমাচার 


'পি্পুষ্পা 
“সাহিত্য পরিষং” 
পত্রিক1” 


“দামিক বহুষাতী? 
'প্রবাশীঃ 
'পকতুশপা 
$. প্রবাসী 
*সাছিতা-পরিষং- 


৮৮৮৮ চর 


ব্যমোগী উদ্যা 
ব্্দী 
» আবরলাজ সেন 
[ পরিধদের ] দভাপতির 
অভতিভাষণ-_ভারতবধের 
ইতিহাস কোথা হইতে 
আরম্ভ কর] উচিত? 
তরতের নাটাশাছ 
[ পরিষদের ] সক্তাপত্তির 
অভিভাষণ-_বাঙ্গালার 
বৌদ্ধ সমান 
কামন্দকণয নীতিসার 
কালিধাসের অভিধান 
হয়ত মঞ্সিক 
অভিধান ( সম'্লাচনা ) 
[ পরিষদের+- সভাপতির 
অভিভাহণ 
চিনবহীধ শষ 
কাগীনাখ বিদ্তানিষাস 
রক্কাকরশান্তি 
্বহস্পতি যায়মুকূট 
বাণেশর বিভালক্কা 





৬৬৮ পৌষ 'যাসিক বনুষতী? আস, খাল বু লিও 


আচে হ'ল 
হাখ-ফাস্তদ যী আবৃতি 
চৈ ঞ বঙাদোপাহ্যায় মহাকবি 
নুর 
৪খ সংখ্যা 'পাছিতা-পািঘং- সাষহাশিকা বিশ্ষালক্তায় 
পড্ধিক!' 
১৬ ১ সত্য ঁ পুরধোত যাদের 
কাতিক 'প্পুষ্প শিংহ্ল-সবীপ 
হাথ ছু ভাক্রতাবর্ধের বর্পেত 
ইতিহাস 
১৬৪০ মাখ ঞ পুদ্বান খালার একটা 
খ 


স্যায়কাচিছিত উচনাপ্তলি ১৯৩৭ পনের ডিসেম্বর বাগে বসুষাতী-ক ধ্যাল 
কক প্িজাশিত 'হযপ্রসাজ প্স্থাবল তে (£ খাদি বাংলা এরস্থেছে লঙ্ষিত) 
যু হটয়াছে | অত্হ্সীক ১২৮৫ লালের স্বোট-সংখযা 'বফদর্শজে বুড্িত 
পবাক্ষালা কাযা” নাছে একটি ্রব্ও উদ্থাকে স্থান পাইজাছে | এই প্রথ্টিয 
উজ্েখ কিন্তু উতলা পুস্ঠিকায “বফদশনে। প্রকাশিত হ্রপ্রসাঙের প্রবন্ধ 
কালিকার নাই । খাঁকিখার কথাও নহে | ইক হডিজচাজায চন] । বন্িষঙজা 
১৮৯২ সনে ভাঙার বিবিধ প্রবন্ধ, হয ভাগে উচ্ছা প্রদমূুতিত করিস! 
পিয়াঙেষ । হত্প্রসাদ-এস্াবলংর সম্ভলনকর্ডা মিনি ছইন, ঈছা আছো 
লক্ষা করেন নাই। প্রজতপক্ষে পূর্বাগা্;র জনবধানত্াই ভাহাকে খিজান্ত 
করিয়াছে । পরলোকগণ্ প্রগুতান্তিক রমাপ্রসার চচ্চঠ এ& জারাপ্ক ভুলের 
শ্রী ( পিপুস্ত কািক-অন্রাযদ ১৬৩৮, পু. ৯০৮ ভ্যা ]। ডঃ নয়েজালাখ 
লাছা! (14149 717/56. 0৮০11৫7165 155 880) আরশ ফেছ্ছ ফেছ 
ইছায প্রক্জাবমুষ্চ হইতে পায়েদ মাই। 


রঢনাবলী- ইধরজী 
পুস্তক-পুত্তিক| : ভয়প্রসাদের রচিত যে কয়েকখানি ইংরেভী 
পুস্তক-পৃত্তিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ৮ জলি 
1891. 76৮0281671581670266 ৫1 867701 6০6 176 
15601446105 1 1280188) 20863660%- 16 00, 
কতুলিয়াট্টোলা বতিং চালে প্রা বড়া । 
1897. 208890587০1 17105500544) 5 4087001. 
9117) 
28589180801 52885176156 & টচতত 
165৫ 5) & 00691) 0106 081085 001৩79185 
11550706081 8880৫188100, 
1907, 8188561%9078178155- 17 00, 
1916, 7846 088621666 15086506 0 948880, 3] 00 
কাশী দিশু-বিশ্ববিভালয়ের সিডিপ্র্ঠর-স্থাপন উপলক্ষে প্রত 
নক । 
1911. 91815776676 01 ৪0748786115866161876- 
22 ছু 
1933. 48855181 4847458, 32৮40754 জজধ টা 
920$80%০ 86৫070 0901 0901616০৩, 
08006952800. 
1932, 70595425 188701878. 130 
৯৯২০-২১ সঙ্গে পাটনাপহিস্ববিজালয়ে প্রত ছয়টি বড়া । 
1835, 108586128, 6700. 0৮৫৩৬ 07155187 01051) 
ত০, 1, 


রচনাধলী__ ইংরেজী খ১ 


1926. এ৬৪গাচাছিত 08861 71981845790 108055 
[001%505165 30118810 ০. 6. 


1995. 3৮৪78 0511ধ9র হত 1642 15৫8 489 00 
লাঙোছে অঙ্রিত খরিকেন্টাল ভনকার়েছের ধম অবিতেশছে 
শত্তাপতিয অন্ষিতাহণ । 


পাঠা পুস্তক : হরগ্রলাদের লিবিত ইংরেজী পাঠা পুস্তকপ্তলির 
হধ্যোে ১৮৯৫ লনে প্রকাশিত 1785/৮5 ০1872 ধিশেষ উল্লেখযোগা । 


প্রবন্ধাবলী ও ভুমিকা £ বিডির বিশেষজ্ঞ প্জিকায়-বিক্েষ 
করিয়া! এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল,। পোসিভিংস ও মেমোক্কারে 
(১৮৯০০১৪২৯), এবং বিজ্কার়-উচিষ্যা রিলাট সোসাইটির আর্নালে 
(১৯৯৪-২৬০) পৃস্তকাকারে অপ্রকাশিত হরপ্রাসাদের বু প্রোণক্ধ খ্ান্ছ- 
গোপন করিয়া কাছে । ভাঙার লমঞ্র ইংরেী রচদার তাঁজিক্কা ডঃ 
লরেষ্রানাথ লা ১৯৫০ সঙ্গের 17084 17881078021 02114718 
পঙ্জে কশি করিয়াছেন । 

হরপ্রাসাদ কোন কোন ইংরেজী গ্রস্থেরও কূমিক। লিখিযান্েস। এই 
শ্রেইও প্রত্থের মধ্যে ১৯১১ লঙগে প্রকাশিত নগেজানাখ বন্র 176 
8০৫25 284৫78655৫1 51৮17011082 8 0955০-র 
মামোক্েখ কযা যাইতে পাবে? 


উপসংহার 


হয়ত্র্সাছের সম্পূ্ণাক্ জীবনী এখমও বচিত ইনার অপেক্ষায় 
আছে। আবরা ধহাসাধ) উপকরণ লগ্রেহ করিজাম। “ইরপ্রসাদ- 
লংঘর্ডন-লেখামালা*র (২য় খও) সম্পাদকীয় নিহেগমে সত্যই সঙ্গ 


নং হরগ্রসাদ শাস্ত্রী 


হইয়াছে--+ব্ষতাধা ও সাহিত্য এবং বাঙ্গালী জাতির পূর্বাকথা, তথা 
প্রাচীন গারভীয় ইতিঙাস ও চরধ্যা আলোচনায় শালী মহাশয় অনগ্া- 
' সাধারণ প্রতিত! এবং কৃতিন্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।” সে পরিচয় 
এখনও পূরাপূরি উদ্ঘাটিত হয় নাই। বাঙ্ডালী আত্মবিশ্বত জাতি__ইহা 
তাছারই কথা । আমরা ধীরে ধীরে আত্মসচেতন হইতেছি, ছুতরাং 
ওরস আছে, হরপ্রসাদণ্ এক দিন পূর্ণ মহিমায় গ্রতিতাত হইবেন। 
ইরগ্রসাদের তাষাবৈশিষ্্য বিশেষতাবে শ্বরদীয়। সহজ প্রাজল 
ভাষার তিনি অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন, দেশজ শব পাইলে তৎসম বা 
তততব শঙ্ধ ব্যবহার করিছেন না। ভাষা ও বাক্যরীতিতে তিন্নি 
বখাসাধ্য জটিলতা পরিহার করিরা চলিতেদ। তাহার মাহিত্যবুদ্ধি 
রথ ছিল, চ্প্রতিত। ছিল. এবং ঘর্বোপরি ছিল স্বদ্াতি ও শ্বদেশ- 
প্রীতি। বাগ্ালী জাতির প্রাহীন কীত্তি ও মহিন] আবিষ্কারে তিনি 
প্রত পরিশ্রম করিয়াছেন। একটি আমীর্াদ-পঞ্রেয় মধ্যে আমরা 
শার্ী-যহাশয়ের শ্গতীর দেশপ্রেমের পরিচয় পাই। সেটি শিল্পে উদ্ভূত 
হইল 


যাহারা দিদ্ের উন্তি করিতে চার তাফাবের ছপীরব্া করি। 
যাহার! শাজালাভাযার উদ্নতি করিতে চেঠী কে ক্যাহাছের জালীরর্বাধ 
করি । যাঙায়া ফেশের জঙ্ কীষে তাহাদের জাদর্ধবাঘ করি। 
যাহার! দেশের ভব ভাবে তাছাদের আদীরবাদ করি। যাহারা 
হেশেক ছিনিষ যাবছায় করে তাফাকের আপর্কাঘ করি। যাহায়! 
আপনান্র ফেশকে ফলের চেয়ে বড় বলিয়া মদে করে তাহাদের 
আগর্বাহ কছ্ধি। ধাধারা আপনার দেশের পুর্াপ৯ কথা লইয়া 
আলোচনা করে তাহাদের আইীব্দাদ করি। বাছারা হিন্দু ধর্খে 
্রনতা্ান তাছাদের জাশর্কাদ ফরি। আর যাহায়া ছেলেবেল! 


উপসংহার ও খত 


হইতে দল ধাধিয়া দেশের কার্ধ্য করিবার অত উদ্ভোগ করে নেয় 
সহিত তাছাদের আপীর্বাদ করি । ('জবতারা!। আস্িম ১৩৫৫) 
ত্রুপ্রুসাদ সংবদ্ধনলেখযাজগায় হনন্থী রাজেজলাল 'হিত্রের সহিত 
শাস্ী-মহাশয়ের তুলনা! করিয়া রবীল্রনাথ বলিয়াছেদ-_- 
এখানে হাজেজ্রলালের উল্লেখ করবার ফারপ এই খে, আমার 
মনে এই ছুই জনের চত্িতু-চিত্র মিলিত হয়ে আছে। উভয়েরই 
অনাবিল বৃদ্ধির উচ্ছলতা একই শ্রেটর । উতয়েরই লা্ডিতোর সঙ্গে 
ছিল পারপপিতা,_যে কোনো বিষয়ই তীদের আলোচ্য ছিল, তার 
বটল এরক্থিগুলি অনায়াসেই মোচন কয়ে দিতেন | জ্ঞানের গতীয় 
_ ব্যাপকতার সঙ্ষে খিচারশ্ধির গাতাবিক তীক্ষতার ঘোগে এটা 
সম্ভবপর হয়েছে । স্ঠাদের বিভা প্রাচ্য ও পাচ্চাতা লাংম-প্রণালী 
শ্সিলিত ভয়ে উৎকর্ষলাত করেছিল | অনেক পর্ডিত আছেন, ভরা 
ফেধল ষংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্ত আয়ত্ত কমতে পায়েম দা) 
তারা খনি থেকে তোল! বাডুপিওটার পোনা এবং খার অংশটাকে 
পৃথক করতে শেখেন নি বলেই উতরকেই সমান মূল্য দিয়ে ফেবল 
বোধ! তামী করেন। হয়প্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপভ্ভায প্রত 
হয়েছিলেন, সে ঝুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত 
জ।নের উপাঙানগ্ুলি শোধন ক'রে নিতে শিখেছিল। তাই মুল 
পাঞ্চিতা নিয়ে বাধ! মত আ়ুডি করা ঠায় পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর 
ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে 
সাধারণতঃ দেখতে পাই,__অধিকাংশ স্থলেই আমর! কম শিক্ষায় বেলী 
মার্কা পাবার. অভিলাষ ৷ কিন্তু হরপ্রনাদ শান্ী ছিলেন সাধকের 
লে, এবং টার ছিল ধর্শনশক্তি। 
যে কোনো বিষয় শাহী যহাশর হাতে দিয়েছেন, তাকে দুষ্পঃ 
করে যেখেছেন এবং হু্প& ক'রে দেখিয়েছেন । জার রচনায় 
ডি ভু 





হরপ্রলাদ শাস্ত্রী 

খাটি ঘাতলা দেমন স্বাহ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যার 
শা।. বিভা সংগ্রহ ব্যাপার অব্যবসারের দ্বারা হত, কিন্ধ তাকে 
মিছের ও অঙের মনে সহজ কয়ে তোলা থী-শক্তির কাছ । এই 
ঝিদিটি বড়ো বি্লল। তবু, জানের বিষয় প্রত্থত পরিমাণে সংগ্র 
কনার যে পাখিতা তার জকেও ছু দিষ্ঠার প্রয়োজন; আমাদের 
আণুনিক শিক্ষারিবির গে সেই নিঠার চর্ডাও শিখিল। ধরন 
ছিগুণিত কয়ার এক রকম য্জ আককাল বেরিয়েছে, তাতে গ্বাজাবিক 
গলার জোর না থাকলেও অঃওয়াজে আসর ভরিয়ে দেওয়া যায়। 
পে রকম উপায়েই অয় জানাকে হমুল কারে খোষণ! করা এখন 
সহজ ছয়েছে। তাই বি সাধন! হাল্কা হয়ে উঠল, বুদ্ধর তপন্তাও 
কাঁপল । যাকে বলে মনীষা, মনেয় যেটা চপ্িবল, সেইটের অন্তাব 
ঘটেছে। 


সাহিত্যন্দা 


পপি চা ও ক বলল লা পির পপ 


গোবিন্দচন্দ্র দাস 


১৮৫৪--১৯১৮ 





ক্রবরজেন্ত্নাথ বন্দ্যোগাত্যায় 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত 
২৪৩1৯, আপার সারকুনার রোজ 
কলিকাতা 


প্রকাশক 
অকামফমল সিংহ 
বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষং 


মূল) এক টাক! 


বহার ইলছনীতা ছাস 
রঙ 
শির প্রেস, ৫৭ ইচ্জ বিশ্বাস রোদ, কলিক[তা-৩ 


গোবিন্দ খাজাবিক কবি-গরতিত! লই অনিরাছিলেম। ..: 


হার জীবন ঘটনাবছল ও বৈচি্পূর্ণ সায়া জীবন ছু 


ধের সহিত সংগ্রামে তীহাকে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হযাছে। 
টীবিতকালে দেশবাসী তহার প্রতিভার উপযুক্ত সবাদয় করে দাই। : . 
কন্ঠ শত প্রতিকতাসন্তেও তাছার সাহিতা-সাধনা আমৃত্যু অঙ্কুঃ ছিল। 
গাবিলিচঙ্ের কাৰোয় তাৎপর্য সমাফ্রূপে উপলদ্ধি করিতে হইলে 
ঠাছার হৃংখ-দৈষ্-পীড়িত জীবনের ঘটনাবলীর সচিত পরিচিত ছওয়া 
কান্ত আবস্তক । কারণ, তাহার কাবাগ্রেরগ: ব্কিগত দৈলচ্দিন 
দীবনের অনেক ঠ্োটখাটো ঘটনা ও নুখ-ছুঃখকে কেন্ত্র করিয়া 
উৎসারিত হইয়াছে। 


জনয 8 শশব-শিক্ষা 

গোবিনচক্জরে পৃবগুরুষদের নিবাস হিল ঢাকা জেলার অনব্গত 
মহেস্বরদী পরগণার একটি গজ গ্রামে। তীছার পিতামহ শূত্ঘবংশ- 
সন্ভৃত তোলানাথ দাস খণের জায়ে জন্মতৃমি পরিতাগ করিয়া ভাওয়াল- 
জয়দেবপুর আসিয়। বসতি স্কাপন করেন । অরগ্যন্কল ভাওয়াল প্রদেশ 
্রারত্িক সৌন্দর্যে শতুলনীয়। এখানকার স্দূর-প্রসারিত নিবিড় 
ছরপ্যানীসমূহ দীর্ঘকায় গজারি-রৃক্ষে পরিপূর্ণ । বনের মাঝে মাঝে ছোট 
ছোট টিলা। খন বনের ভিতর দিয়া স্বরতোয়! চিলাই নী প্রবহমাপ। 
প্রকৃতির এই লীলানিকেতন ভাওয়ালের জয়দেবগুরে ১৮৫৫ সনের ১৬ই 
জানুয়ারি ( ৪ মাধ ১২৯১) গোবিনচন্তর জগ্মগ্রহণ করেন। 

শৈশবে জ্ঞান হইবার সঙ্কে দক্গেই তীষ্ছার জীবনে আটের নিঠুর 


ু গন 
লীগা বর ছইল। বি রাপা ধর, তখন হার 
পিতা রামনাথ দাসের মৃদু হয়। গাহাদের পরিবারটি নেছাৎ ছোট 
স্থল না। গোবিনাচক্ষের পিতাম ও পিতামহী তখনও বর্তমান তার 
কমি সভোদয় ভগন্জ দাস ( জগছছু দাস) তখন হৃতিকাগারে। 
বেশবিজ্চন্েব পিতাই ছিলেন পরিবারের এক মাত্র উপার্জলক্ষয ব্যক্তি 7 
ছার মৃত্যুতে গোবিনাচঙ্রের বিধবা মাতা, শ্প্তর-শাশুড়ী নাবালক 
পূর্ত এলং নবজ্ঞাতকটিকে লইয়া যেন অকৃল পাখারে পড়িলেন, তাহাদের 
ছ-বেলা ছু-মুঠা আগর ভোটাই ছুষ্টর হইয়া উঠিল) এই করি পরিবারের 
শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া ভাওয়ালের ভূঙ্থামী উদ্ারহ্ায় কালীনারায়ণ 
বাষ বিচলিত হইলেন । চিনি এই পরিবারকে মাসিক চারি টাকা 
সাচ্ছাধা দানের বান! করিলেন । কিছু কাল পরে এই বৃত্তির 
পরিবন্জে তিছ্ছি ঠাইাদিগাকে কাক নিষ্ধর জমি প্রন করেন । 
নান! কারণে গোবিদাচজের লেখাপড়া বেশী দূর অগ্রনর হয় নাই। 
অষ্টম বর্ষে পদ পণ করিবার পর তাহার অক্ষর-পরিচয় আরম ছয় । কিন্ধ 
লেখাপড়ায় এই প্দী-বালকের বড়-একট। মনোযোগ ছিল ন! 
সখলাধলায প্রতি ডিল হাাব প্রবল আসক্তি ! ৃ 
ভাওয়াল-বাজপরিবার়ের সঙ্গে গোবিনাচঙ্ধের জীবন অবিচল ভাবে 
বিজড়িত বাজ! কাঙীনারায়ণের অন্বগ্রছে শৈশব কাল হইতেই 
রাজবাটীর মক গোবিন্দচজ্ের যোগাযোগের সৃত্রপাত হয় । দরিদ্রের 
সন্তান গেবিদচঙ্্ রাজবাড়ীতে বাক্ষছুছিত কপাযয়ী দেবীর জঙ্গে 
কলাপাতায় লেখ অভ্যাস করেন; কূপামযী গোবিমচজকে নিজের 
ছোট ভাইয়ের মাত ক্্ক করিতেন, হাতে ববিয়। তাহাকে লিখিতে 
শিশ্খাইতেন। এই বাছুফিভার আপার লেঙভ্রীভির কথা স্বরণ 





আজিও কি আছে মনে ভোল নি তিনি! 
ই জন এক সাথে, লিখেছি কলার পাতে, 
ছাতে ধরি শিখায়েছ আদরে আপনি ! 
কেবল তোমার গ্গেছে, আজো প্রোপ আছে দেছে, 
কুপাময়ি করুণার তৃষি নিবরিধী ! 
তখন সবে মানস রাজা কালীনারায়ণের চেষ্টায় জয়দেবপুরে বাংলা 
ছাত্ববৃতি ও মাইনর ক্ষল স্থাপিত হইয়াছে । “ বিস্তালয়ে পড়িবার জন্য 
গেবিন্মচঙ্ের একান্ত আগ্রহ জন্মিল। শ্িনি স্কুলে পড়িবেন বলিয়া 
বায়না ধরিলেন। তার মা ও পিতাম্হী মা দুর্ভাবনায় পড়িলেন-- 
স্বুলের বেতন হু-পয়সা আর 'শিশুশিক্ষার দাম এক আনা, এই দেড় 
আনা পয়লা জোগাড় হয় কি করিয়া! এই সংবাদ যখন রাজবাড়ীতে 
রাণী সতাতামার নিকট গিয়! পৌছিল, তখন তিনি এই দরিজ বালকের 
বিস্কাশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ত ব্যাকুল ছয় পড়িলেন। এই 
পিতৃহারা বালককে তিনি তাহাদের পর্ণকুটার হইতে বাজপ্রাসাদে লইয়া 
গিয়! পরম যত্ধে আশ্রয় দিলেন। রাজবাড়ীতে তাহার এাছারের এবং 
কুমার রাজেক্রনারায়ণের সহিত শয়নের বাবস্থা হইল। রাধা সত্যতামা 
বালক গোবিন্ধচজ্্রকে নিজের সন্তানের মত ভালবাসিতেন, কখন কখন 
খাওয়ার সময় নিজের হাতে ভাতের গ্রাস মাখিয়া তাঙ্কার হানে 
সুলিয়া দিতেন। সত্যভাযা শীখই ভাহাকে স্কুলে ভি করাইয়া 
দিয়া তা্ছার বিস্থালাতের আকাঙ্ষ! চরিতার্থ করিবার পথ করিয়া 
ছিলেন। এমনই তাবে রাজপুরীতে রাপঈী-মায়ের গ্েহচ্ছাযাতলে 


জু" গোবিদচজ্ দাস 


গোবিনচঙ্ছ মানস হইতে লাগিলেন। রাজপ্রংসাজেই সাহার শৈশব 
কাল অতিক্রান্ত হইল । 

কমতি আর বসেই গোবিদচঙ্ত্ের কবিতশক্কির উন্মেষ হইয়াছিল । 
ক্ঠাজার বদ যখন তেরোসচৌক্ষ, তখনই তিনি জয়দেবপুর স্কুলের 
শবাক্কোৎসাচিত্রী সায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করিতেন। ছাত্রবৃততি 
পরীক্ষায় উভীদ »ইয়। বিদ্কালয় ভাঁডিবার পর রাল্জা কালীনারায়ণের 
প্রতি” প্র্াতিতৈদিতী সতাগত্েও শোবিশাচজ নিজের লেখ! একটি 
কবিতা আবন্ি করিষাডিলেন | কবিহা-পাঠ শুনিয়া গুণহ্রাহী রাজা! 
কালীনারায়ণ বুঝিতে পারিলেন যে, এই বালকের মধ্যে প্রতিভার বীজ 
স্থত্ী রছিমাচে হ শারিজানিধন্ধন উপবুক শিক্ষালাতের সুযোগ না ঘটিলে 
ছা অন্কুরেই বিনিষ্ট চইলা যাবার সম্ভাবনা! । তিনি গোবিন্্চাজের 
আঅধায়নের জঙ্গ মাসিক পট টাকা বৃ্তির বাবস্থ। কবিয়া ছিলেন । এই 
সাছাধা পাস পোনিক্ুচঙ্গ চাকা নর্ধাল স্কুলে প্রবিষ্ট হটমা বিস্কাভাস 
করিত লাশিলেন । গিনি দ্বিতীয় পেন পর্যাস্থ পড়িযাড়িলেন | এখানে 
তিনি কিছু সত শিখিয়াহি লেন; 

বিশ্বাঙায় পরিতাদ করিয়া গোবিনচঙ্জ বাড়ীতে বসিয়া রছিলেন 1 
কিনতু সেঈী দিন ভীহাদক বেকান ধািত হইল না। রাজ! কালীনারাুপ 
তাকে ত'ওয়ালের অধর্শত বাক্ষগপ্রাম নবপ্রতিষ্টিত বঙবিষ্বনিয়ের 
হেড পর্িত নিষৃক্ত করিয়া পাঠালেন 

কিন্ধ পপ্ডিতি বেশী জিন ভার ভাজ লাগিল না । মান্ধ মাস-কয়েক 
কাজ জরিবার পর নিক্ষোর ইচ্ছায় উ চাকুষি ছাঙিয়া তিনি ঢাকায় 
সন্গপ্রপ্থিতিত চিকিৎস'বিস্ভালয়ে তি, তইলেন। রাঙী সত্যভাহণ 
এখানে ছার অধারনের যাবতীয় ব্যয়ভার বছছন করিতেন) এই 
: দিল্ঞালায়ে শবব্যবচ্ছেদের ব্যাপ্পারটা তার বরদাস্ত হইল না, এবং কিছু 





ষ্ঠ 
রাভসংসারের সংঙ্রব বর্জন ৬ 


দিন পরেই অগ্রপস্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই তিনি যেডিক্যাল কুল 
চাড়িয়া জিলেন। লিজের দোষে গোবিদ্বচন্ত্রের শিক্ষালাত আশাদুরপ 
হইতে পারে নাই । ভিনি ছিলেন অতান্ত অব্যবস্িতচিত্ত লোক, কোন, 
কিছুতে বেশী দিন লাগিয়া খাকা তাছার স্ষতাববিরুদ্ধ ভিল। 


পাজসংসাবথ সং্রব বর্জন 

বদ্ধ হওয়ায় বাজ কালীনারায়ণ এক মাত্র পুন্ধ ও কাজোর ভাবী 
উদ্বাপিকক, অপ্রাপ্তবয়গ্ক বাজেজজনারায়াণের মুখ চাহিয়া এক জন 
উপযুক্ত প্রতিনিধি এবং অভিভাবকের কথ। চিন্তা করিতেছিালেন | 
স্ভসা তাহার দৃষ্টি পড়িল-_“বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসরর ঘোমের উপর ; 
ভীনার প্রতথর বৃদ্ধি ও বিদ্যাবরার কণা জয়াদেবপূরে অবিদিত ছিল না, 
বিশেষত: ছ্িমি কুমারেরও শ্রন্ধার পাজ : কুমার ভাচারই সভাপতিত্বে 
জয়দেবপুয়ে সাহ্িতা-সমালোচনী সম্ভার প্রতিষ্ঠা করিয়াডেন। (ইং 
১৪৭৬ )। নাজ! কালীনারায়ণ তানিয়। দেখিলেন থে, ভাতার তন্তাবধালে 
থাকিলে রাজেক্সনারায়ণ উপযুক্ত শিক্ষালী ও রাভকার্ধা-পরিচালনায় 
পারদশিতা লা করিতে পারিবে । কালীপ্রসন্ন তখন ঢাকা ছোট 
আদালতের ছেভ ক্লার্ক; রাজার আমগ্রণে তিলি মেকাজ ছাড়িয়া! 
ভাওয়ালে আসিলেন । কালীনারায়ণ তাঁচাকে ভাওয়ালের সর্বগরধান 
বাজজকর্্চারীর পঙ্গে নিধুক্ত করিলেন (২৮ মার্চ ১৮৭৭ ) এবং কুমার 
রাজেজনারায়ণকেও তাহারই ডানে ঈপিয়া দিলেন অতঃপর নিশ্চিত 
মনে বৃদ্ধ.রাজা কলিকাত্তা যাত্রা করেন এবং চক্ষ-চিকিৎসা করাইয়া 
তথ! হইতে তীর্ঘপর্ধাউনে বাহির হন! 
» "সাজার অন্ঠুপস্থিতিকালে ভাওয়ালপ্রাজ্জোে নানা বিশক্ঘলা দেখা, 


3১৪ গোবিন্ধচন্্র দাস | 
দিল। রাজকাধ্যে কুমারের অমনোযোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতে 
লাগিল। যাবতীয় রাজ্য পরিচালনার গার তিনি কালীপ্রসন্ের 
ছক্ডে অর্পণ করিলেন । ক্রমে ক্রযে কালীপ্রসরই ভাওয়াল-রাজ্যের 
সর্ববয় কর্তা চইয়। উঠিলেন। স্বীয় কণ্ধবা মম্পাদনে রাজার এই 
অবচেলার ফল হচিরেই শোডনীয়ঙাবে দেখা দিল রাজকর্পচারীদের 
খা্যাচার-উৎপীড়নে প্রজারা অতিষ্ট জইযা উঠিল । তগপরি সমগ্র রাজ্য 
খুঁড়ি হ€ হইল দুরিক্ষের হাগুবলীলা | প্রজাদের দুর্দতির আর 
পরিসীমা রহিল না রাজা রাজোর দুদিশায় অবিচলিত, প্রজাদের 
কখ-দুর্গতি প্রতিকারের কোনও আশা না । 

প্রাপাপেক্ষা প্রিয় ভাগযগলের এই ছুরবস্থ। দেখিয়া গোবিন্দচজ্জের 
প্রাণ কীগিয়া উঠিল-তিনি রাজা কালীনারামণের অঙ্থুপন্থিতিকালে 
কুমারের প্রাইছেট সেজেটরি বা পাস্থচর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কুমারকে 
স্বীয় করবা সত্বক্ে সচেতন করিবার জন্ট বার বার তিনি তাহার গুক 
নায়িস্থের কথ। শরণ কবাইয়! দিতে লাগিলেন । যথাসময়ে এ কথা 
কাশীপ্রসরের কানে শিয়া পৌছিল ; উচাতে তিনি গোবিনচঞ্জের 
উপর অন্ত বিরূপ উইয়া উঠিলেন। গোবিনচঙ্তের নিজের কথায়-_ 

শআয়াকে কিরুপে বাজার নিকট হইতে তাড়াইয়া। তানার 

ক্বসগত ও বাধা লোক রাজার নিকটে আমার কার্যে শিধুক্ত 

করিবে, এখন তাকার সেই চেষ্টা হইল! কিন্তু আমার কোন ক্রুটি 

না পাইলেও অন্ধ কারণে তাহার অসতষ্ট সিদ্ধ হইল" ( পঞ্জ)। 

পৃর্েই বলা হইয়াছে, বাছা কালীনারায়ণ পুনের উপর রাজকারা 
পরিচালনার ভার অর্পণ কবিয়া তীর্ঘত্রযপে চলিয়া যান । বুদ্ধ নাঙ্জার 
প্রুপন্থিতিতে তাহার কোন কোন আত্মীয় নিঃশগ্কচিত্তে নাপাবিধ 
পাপাচকণে লি হইলেন । এক দিন খ্রামাচরণ বক্যোপাধ্যায় (বড়), 





রাঁজসংসারের লংশ্রব বর্জন. ৯৯: 


স্টামাচরণ বন্যোপাধ্যায় (ছোট ) এবং ব্যা্ষা নাষে এক খানযামা 
এই তিন জনে একছে প্রহর মন্ত পান করিয়া মাভাল-অবস্থায় 
কুষ্মতিপ্রায়ে গ্রামবাসী বেঢু শিকদারের বাড়ীতে গিয়া! উপস্থিত হুয়। 
বেছু তখন বাড়ীতে ছিলেন না । ছুরুততেরা ঘরের দেওয়ালে বার বার 
আধাত করিতে থাকে এবং দরগা খুলিয়া দিতে হুকুম করে । বেছুর 
সত্রী ইহাতে অতান্ত তয় পাইয়া ভারস্থরে চীৎকার করিতে ধাকে | বেটুর 
এক স্ৃতা হুবৃতিদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলে তাঙ্থার! মে বেচারাকে 
নিশ্বমভাবে প্রথার করিয়া! পলায়ন করে । 

বেছু শিকদার বাড়ী ফিরিয়া! আনুপৃবিক বিবরণ শুনিয়া স্তগ্ডিত 
তহলেন এবং পর-দিন রাজদ্রবারে হাজির হইয়া রান্ষার আত্মীয় এবং 
ব্যাঙ্গা খানসামার বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন । কালীপ্রস ঘোষের উপর 
বিচারের ভার পড়িল । ভিনি শ্থামাচরণশ্য়কে বেকসুর খালাস দিয়া 
এবং বাঙ্গা খানসামার মাত্র পাচ টাকা এর্থদগ করিয়া স্কায়বিচারের 
পরাকাগ্া দেখাহালেন! এই অভিনব বিচারে ভাওয়ালের প্রজাদের 
বিশ্ব সীমা অতিক্রম করিল। বেটুর কাতর ক্রন্দন কোমলগ্দয় 
গোবিনচজ্জ বিচলিত হইয়া! উঠলেন এবং এই অপরাধিক্রয়ের পুনধিচারের 
বাবস্থ। করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই ব্যাপারে বং রাজা ও 
বাজ্জকর্্চারীদের বিরুদ্ধে এক সামান্ প্রচ্জার পক্ষ সমর্থন করিয়? 
গ্োবিন্চঙ্্র যে তে্জন্থিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিফই 
জদয়ে শ্রদ্ধার উদ্ভেক করে। তাহা ছাড়! প্রজাদের সংঘবন্ধভাবে 
অন্ঠায়ের বিকুদ্ধে দাড়াতে যে-ভাবে তিনি অন্প্রাণিত করিয়াছিলেন, 
তাহা হইতে তাহার কুন্ুমকোমল কবি-বদয় যে শবস্থা-বিশেষে বন্ধের 
মত কঠোর হইতে পারিত এবং তিনি যে কিরূপ জেদগী প্রক্কতির ছিলেন, 
তাছাও বুবিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন 


ন্হ | গোবিদাচন্ত্র দাস 


*্ষখাসময়ে আমি চেষ্টায় প্রত হইলাম । রাজাকে আফি 
অনেক বলিলাম, কিন্ত দর্ভাগাবশত: কিছুই ফল হুইল না। তখন 
রাজাকে বাধা করিয়া বিচার করাইবার জন্ত আমার জিদ হইল। 
আমি জর়দেবগুরের ব্াঙ্ষণ। কায, ধোপা, নাপিত, চণ্ডাল প্রস্থৃতি 
সর্ধজান্সির ও সর্বাশেধীর লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদিগকে 
বৃঝাইতে। লাগিলাম, আজ বেচুর বাড়ী যে ঘটনা হইয়াছে, 
জপরাধীরা যদি হাতার জন্য উপঘুক্তরাপ দণ্ডিত না হয়, তবে কাল 
তোহাদের বাড়ীতে যে সে কাণু করিবে লা, ভাভার বিশ্বাস কি? 
তবিদ্যঙ্ছে নিজ্ষেক মান ইন্ষত রক্ষার জন্য, বেচুর বাড়ীর এই ঘটনার 
উপযুক্ত প্রতিকার করাল ষ্, সকালেকষ্ট প্রাণপণে যত্ব-চেষ্টা করা 
কৰধবা । সম্া-সমিত কষবিযা কুয়াজেবপূরবাদী সকলকে এ কথা 
বৃষাহয়া একদল করিলাম এবং সকলকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ 
করিলাম যে, রাজা যদি পুনরায় চার স্তাযবিচার না করেন, তবে 
আমর নিজে $চাকি বিটারতভার গ্রহণ করিয়! বাকা ও 
গ্ামাচরপদ্য়কে উপযুক্ত শাস্তি ছিব এবং ভবিষ্যতে আর কোন 
জাখফালবাসী প্রজা যেল রাজবাড়ী বিচারপ্রার্থী না হয়, তাহার 
কও বিছিত উপায় অবলন্বন করিব” ( পত্ধ )। এ 
পোবিচজ্ অনতিবিলন্ে স্বীয় সঙ্ক্ কার্যে পরিশত করিলেক্গ। : 
ভাঙ্গার পেকৃদ্ছে তাতয়ালের প্রকাসাধারণ এক ছিন রাঙছগবাট়ীতে সরাসরি 
শ্বরং রাজার নিকট গিয়া ভাজি হইল । প্র্াদের এই সংহতি দেখিয়া 
এবং তাঙাদ্র তচ সংকযের কথা শুনিয়া রাঙা রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত ' 
হলেন এবং পুনবিচারের প্রতিশতি দিতে বাধা হইলেন। 

এবার বাজ। স্বয়ং এবং কালীপ্রসন্ব--এই ছুই জনে মিলিয়! বিচার 
করিলেন! বিচারফলে ক্ামাচরপ্ৰয় চিরতরে কর্চযুত ছইলেন। 
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ব্যাঙ্ষার ৫০৯২ অর্থকওড হইল এবং তাহাকে এই নির্দেশ দেওয়া হইল যে, 
ঘত দিন তাঙ্ছার সচ্চরিজতা প্রমাণিত না হয়, তত দিন একটা দিদি 
চভ্ভুঃসীমার মধ্যে সে ছাতা-মাগায়, জৃতা পায়ে বিচরণ করিতে পারিবে 
না। | 

প্রথম অপরাধের বিচার ছিসাবে এই খাস্তিকে খুব লু দও বলা 
যায় না। কিন্তু গোবিদদচন্গ ইহাতে সন্ধষ্ট হইতে পারিলেন না| বেছুর 
অপমানে তাহার বর্শস্থলে যে গভীর ক্ষতের সি হইয়াছিল, 
অপরাধিক্সয়ের এই শাস্তি তাহাতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারিল না। 
তাহার জান্সন্মানজ্ঞান ছিল প্রব্গ। বেছুর অপমানাকে নিজের, তথা 
সমগ্র তাওয়ালের প্রজ্জাসাধারশের অপযান বঙ্গিয়া তিনি মলে 
করিয়াছিলেন । তাই যেখানে পাপাচরণকারীর উপঘুক্ঞ শান্তি বিধান 
ছয় না, সে রাক্ঞসরকারের চাকরিতে ইঈত্তফা জেওয়াই শ্চিনি স্কির 
করিলেন । তাহার ভাষায়__ 

“সেই ছিন সেই মুহুর্তে সর্বসাধারণের সমক্ষে রাজার মিরর 
ইন্তফা দিলাম।..-আমার দিন্মায় রাজার যে সকল কাগজপঞ, 
টাকাকড়ি, নোট ঈতাদি ডিল, তা & প্রকান্ত সভায় বুঝাউয়! 
করিয়া, রাজার নিকট বাক্সের চাবি দিলাম | এই »ইতে জআয়জেবপুরের 
চাকরি আহার ক্ষান্ত হইল।-..প্রকারান্্রে কালীপ্রসন্জ ঘোষের 
মনস্কামনা পূর্ণ হইল । সে তাছার অঙ্থগত লোক, রাষ্জার নিকট 
আমার কার্ধো নিষুক্ত করিয়। দিল 1 
গোবিন্বচন্জ রাল্জগৃছের কর্ধত্যাগ্ করিবার অনতিকাল পরেই রাজা 

কালীনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হইল (১৬ ছুন ১৮৭৮) 1 বাজেজনারায়ণ 
তখন রাজ্যের সম্পূর্ণ কর্তৃতবতার স্বছস্তে গ্রহণ করিলেন। এখন রাজকার্ধো 
শীছার অধিকতর অমলোষোগ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। নিজের 


বিলাস-ব্যমন চরিতার্থ করাই ফেন তীষ্ছার জীবনের এক মাত্র উদ্দেন্ত 
ইরা ধাড়াইল। এক পক্ষ কাল পরে তিনি একখানি দলিল সম্পাদন” 


পূর্বক কালীপ্রস্ধ ঘোষকে ভাওয়াল-যাজো নিরদ্ণ ক্ষমতার অধিকারী 
করিয়া ছিলেন । 


অন্রসংশ্বানে পর, সযান্রা 


পনর বসব বয়সে গোবিদাচঙ্ের বিবাহ হয়। জয়দেবপুরেই 
ঠাহার পরী সারদানু্রীর পিশ্রালয় । গোবিদাচজ্ের নি বাটী এবং 
কাকার খবওরালয়ের মধো বাবধান একটি যাত্র দঘিকার । সারদাস্ক্রী 
প্রলপ কয় চিলের জনা যখন পিজ্জালয়ে মাইতেন, তখন একক পদ্ধীপ্রেষিক 
করি বির্ধে বাকুল হ্টয়া দীখির এপার হইতে ও-পারে চাঙিয়া 
খাকিতেন-যদি দৈবক্রমে গ্াকবার প্রিয়!র নখক্ছবি ফেখিতে পান, এই 
আশায়! কবি-পন্ধীগ দ্বামীর সঞ্চিত সাময়িক বিচ্ছেদে একা অধীর 
হইয়। পর্রিতিতন । সারদা সবন্ছরীর গড়ে গোবিনচঞ্রের প্রমজা ও নশিকুস্তল! 
নামে ৪8টি কল্পাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। উহার জন্গের পূর্বেই 
তাহার মান্তা ও পিতামস্কীর মৃত্ঠা হইয়াছিল । স্্ী-কস্তাকে দেখাস্ডুন. 
করিবার ফেছ লা থাকায় তিনি তাহাদিগকে লইয়া শ্ববালয়ে আসিয়া 
ক্রয় গ্রহণ করেন। 

রাজসরক'রে চাকুরী “ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই গোবি্দচন্ত্ের ইখ- 
হারিজযের সহিত কঠোর সংগ্রাম সুরু হইয়াছিল। তাহার শ্বশুরের 
ক্ববস্থাও তেষন সচ্ছল ছিল লা। এখন এতগুলি প্রানীর ভরণপোষণ কি 
করিস হয়, সে এক বিষম দমন্তা। তহপরি ভাওয়ালে তখন নিদারুণ 
তিক দেখা দিয়াছে| শেষ পথান্ব এমন অবস্থার উত্তব হইল যে, এই 


আ-স্থানেপ্রবাসযারা স্) 


দরিঞ্ পরিবায়ের দিনান্তে এক মুঠা অন্প জোটাই ভার হইয়া! উঠিল) 
অনান্তোপায় হইয়া গোবিক্চজ্র চাকুরীয় সন্ধানে বিদেশযাজা! করিক্টে, 
কারক হইলেন, যদিও আী-কন্তা ছাড়িয়া! িদেশ-বিভু'ইয়ে চলিয়। 
ধাইতে কিছুতেই তীহার' মন হরিতেছিল না। কিন্তু অনশনজি 
স্্ী-কন্তার অভাবের জাল; ঘুচাইতে হইলে বিদেশগমন ছাড়া গতান্বর 
নাই। সেজগ্ত তিনি একরকম নি:সম্বল তবস্থায় জয়দেবপুর হইতে 
ময়লসিংছের উদ্দেশে রওনা হইলেন (১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৯) এবং 
সুদীর্ঘ পথ পদ্ব্রজ্ে অভিক্রয় করিয়া পঞ্চম দিনে পবা স্কানে পিক 
পৌছিলেন-_তুখনও ঢাকা-ময়মনসিংছে রেলপথ খোলা হয় নাই। 
ময়মনসিংহে পৌছিয়। গোবিনচঞ্স মুক্তাগাছার হন্ততম ভৃষ্বামী 
দেবেজ্রকিশোর  আচাধ্য: চৌধুরীর বর্গপুন্ধ-নদতীরস্থ 'দেবনিবাসে 
আতিথা গ্রহণ করিলেন। কিছু কাল পূর্বে দেবেক্ুকিশোর যখন 
ভাওয়ালে ছিলেন, তখন তীছার সঙ্িত গোবিনদচঞ্জের বিশেষ অন্তর্গত! 
ছয়। এই সময় ময়মলসিংকের শিক্ষিত মযাজ সাহিতাচচ্চায় বিশেষ 
উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন | দেবেস্রকিশোরেরও সাহিত্যের প্রতি 
বিশেষ অন্থরাগ ছিল। তাছার অন্থরোধে গোবিনদচন্র আসর সারস্বত 
উত্রবের জন্ত “বাণী আবাধনা” নামে একটি কবিত। ধন] করেন। 
এই কবিতাটি দেবেজ্রকিশোর কর্ধক উৎসবের অধিবেশনে 
(১২৮৪) পঠিত হইয়া শ্রোভৃমগ্ুলীর বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। 
কবিতাটি পরে হয়মনসিংছের সান্তাছিক পদ্ধিকা “হারাতমিডিহো 
প্রকাশিত হয় এবং উহা সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের বিষ্লোৎসাহী বছারাজ। 
কমপঞ্চ সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহারাজা নিজেও এক আন, 
সাছিত্যসেবী ; তীঙারই যত্ব ও উৎসাহে ১২৮৫ জালে দুর্গাপুর হইতে, 
কৌুডী ও 'আধ্য-প্রদীপ” নামে ছুইখানি মাসিক পঞ্জিকা প্রকা শি, 





হইরাছিল। কমলরফের আমন্ত্রণে কর্ণর্রার্থী €গোবিনাচজ্ যষনসিংহ 
হইতে পদভ্রজে সুসঙ্গে পৌছেন (মাঘ ১২৮৬ )। বাসা ীহাকে 
শাজাঞ্ি পদে নিধুক্ত করেন। * 
মস্-চর্গাপুবের রনশীয় প্রাকৃতিক দৃ্ত গোবিমাচজ্ের কবি-দয়কে 
বিম্ঘ করিল | এ সম্বন্ধে তিনি একখানি পদ্ধে লিখিতেছেন £-. 
“সঙ্গ দুগাপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধা অতুলনীয় । নদী ও 
পৰাতে, প্রভাতে ও সন্ধ্যায়, প্ররুত্টি কি পরম রমণীয় শৌতাই 
লিয়া দের, ভা) বণনাতীত! নুদী বহিয়া, পর্বত ভাসাইয়া, 
আকাশ পাতায় ডুবাইয়া যেন সে শোতার বন্তা ছুটিয়া৷ চলে। 
আমি, মহ ক দেহেও অনেক সময় তাহাতে বাকজ্ঞানশ্ন 
ধহতাম। "সই অনাছি অনন্তের আদ্ান্ত অন্বেষণে, কি এক বিপুল 
বিশাল উদাস আত্মহারা আনন, আমি অ্তস্তিত বিন্বিত ও মু 
চইতান। আনার ক্ষ প্রাণে, সে 2*-শুনিষৎ-বিদর্মাশ ডোবা 
ভাবের স্কাশ কুলাইতি লা? 
কিন্ত প্রারতিক সোন্দ্ধোর এই লীলানিকেতনেও পত্ীবকবিধুর কবি 
ধিছয়ে নিশারুণ অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন । তঙ্ুপরি সাংঘান্িক 
ছরে তিনি শফ্যাশায়ী হইয়া পঙিলেন। তিনি একটি কবিতায় ছার 
তৎকালীন হনোভাব এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ২ ১ 
এ সেই শীতকাল, কে জ্বানে কোথায়, 
উরক্সা্া ওরপ্রাশে, চলিয়াছি কোষ্থানে, 
কে জানে লিখেছে ভাগ্যে কিবা বিধাতায়! 
আমিই জ্ঞানি না আমি চলেছি কোপায় 1... 
. খর এ প্রবাসী বেশে, বৎসরেক ফেশে দেশে, 
ছেখি না সে মানযয়ী সোগার নলিল ! 


টা খর 1 নে সি বি ্ 


আম হাস! আধ কীদা, মন খোলা সুখ বাধা, 

দিতে ছাসিরাছিল স্কৃলিয়। সে দিন! 

দেই এক দিন আঁর এই এক দিন! (প্রেম ও কূল? ) 
মারা তাহার চিকিৎসার ুব্যবস্থ। করা জন্বেও গোবিনচজ সুমঙ্গ 
পরিত্যাগ করিবার জন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেল ) তিনি, অশ্রাপস্চাৎ 
বিবেচনা না করিয়া! চাকরি ছাড়িয়া ১২৮৭ সালের হাড় 'মাসে 
ময়মনসিংহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 


কিন্ত বেকার অবস্থায় আর কত দিন বসিয়া থাকা যায়! কাজেই 
এখানে আবার গোবিনাচক্রকে চাকরির চেষ্টা দেখিতে হইল । পরবর্তী 
তিন বৎসর আমর! তাহাকে এই সকল কর্ণে নিখুক্ত থাকিতে দেখি :-- 
মুক্তাগাছার ভূমাধিকারী কেশবচক্্ আ'চাধ্য চৌধুরীর 
জমিদারী সেবেভ্তায় ৮ আশ্গিন ১২৮৭-শরাবণ ১১৮৯ 
ময়মনসিংহে নব-প্রতিষঠিত এনট্রাম্ম কুলে 
পণ্ডিতি ও পরে ময়মনসিংহ 'সাছিত্য- 
সমিতির অধাক্ষাতা নত ১২৮৯--১২৯০ 
গোবিন্্চজ নিজ প্রকূৃতিগত চাঞ্চল্যবশতঃ বার বার কঃ পরিবর্তন 
করিতেন বলিয়াই দারিক্ের নিশ্পেষণে তাহার জীবন এপ ছুঃখময 
হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দারিদ্য-দোষ তার সহক্গাত্ত কবিত্বশর্তিকে 
বিনষ্ট করিতে পারে না 1 সারা ভ্রীবন তাহার একনি সাভি্তা 
সাধনার বিরাধ ছিল না । 


শাক-বাধা 


অব্যদক্িতচিব হইলেও গোবিনচজ্জ ধাছার চাকুরীতে অপেক্ষাকৃত 
গাখকাল (,১২৯১-১৫০১ ) কাটাইতে পারিয়াছিলেন, তিনি সেরগুরের 
জমিদার হরচগ্র চৌধুরী । হর$স্র নিছেও সাহিত্যিক ছিলেন। তার 
প্রত্তিতিত সাপ্তাহিক পত্র চাকবাধীর কার্যাধাক্ষ-রূপে ১২৯১ সালে 
গোবিদচচ্ নিযু্জ ইন। চারুবাধা? কাগন্জে কাজ করিবার সময় 
উঠাৎ এক দিল একখানি টেপিগায়ে ছিলি পর্থী মারলস্ুদ্দরীর গুরুতর 
পীড়ার সংবাদ জানিতে পারপেন। পর্থীগতপ্রাণ গোবিদচজজ এই 
সাবাদে বিচলিঠ ঈইয়া কালবিদন্ব না করিছা জয়দেবপুর রওন। ছইলেন। 
ফেশন উ8তে বাড়ী আসিবার পথে এক ছলঙ্থ চিন দেখিয়া তাহার 
বুক কাংপিয়া উঠিল সারদা ঠিলেন তাহাব পিশ্রালয়ে । জরতপদে 
পখ চলিয়া গোবিদচচ্ যখন পীর হোগশ্যাপাস্ে আসিয়। উপস্থিত 
ছইলেনু, ঠখন সার্চার অস্ভিম সময় উপস্থিত! গোবিনচন পত্থীকে 
শে দেখা (েখিজেন বটে, কি পরম্পরে বাকা-বিনিময় আর হইল ন:।, 
বাতি ৮টাহ মময় সারদা সাদার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ কফিলেন 
(২৬ মনেস্বর ১৮৮৫) 1 তার মু সন্নধেপূর্ববঙ্গে নানায়গ বনশ্রতি 
আছে কারও মতে, ীচার মৃক্ঠা একটা শোকাবহ বাসর ঘটনার 
উদর প্রতি্ি” আবার কে কেছ বলেন) £ছা হইতেই নাকি কবির 
ত্য” ককিতাউিব শষ: পরথীপ্রেমিক গোবিনচন্ (পম ও ফুল 
ও কুছুমা ঝাবো সারদান্ুদধাকে চিবন্মরণীয় করিয়া পিয়াছেন। & 

ছর্ভাগা কখনও একা আসে না; পরীবিয়োগের অলপ দিন পরেই 
কবি এক দা স্টোর ছগচজ্ঞকে হারাইলেন (১৪ আগস্ট ৮৬) 





'বিত? ও 'প্রেম ও কল প্রকাশ ১৯ 
একে একে আত্ীয়-পরিজন সকলেই তাহাকে ফাকি দিল্না চলিয়া 


প্রেলেন। কোটা কল্তা প্রমঙার মৃত্যু পৃর্ধেই টিয়াছিল । বাকী হি 
084 


“বিভা' ও “প্রেম ও ফুজ' প্রকাশ 

কাঁধ্যব্যপদ্দেশে গোবিন্চক্্রকে মাঝে মাঝে কলিকাতায় অবস্থান 
করিতে হইত । ১৮৮৭-৮৮ সনে তিনি প্রধানত: কলিকাতায় ছিলেন । 
এখানে অবস্থানকালে তিনি একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ 
করেন । পক্সিকাথানির নাম-_“বিভা? ) প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-- 
আসছিল ১২৯৪) হরপ্রসাদ শাহী, অক্ষয়চন্্ সরকার, অক্ষয়কুমার বড়াল্‌ 
প্রচ্থৃতি ইচ্ছার লেখক-শ্রেণীতুক্ত ছিলেন৷ গোষিন্চঙ্ত্রের নব-প্রকাশিতি 
প্রেম ও ফুল” কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'বিভা? ( চৈজ্র ১১৯৪) যে 

মন্তুবা করিয়াছিলেন, তাহা প্রপিধানযোগা 2 
“প্রেম ও ফুল? বিতা প্রকাশক প্রকাশ করিক়্াছেদ । 

আমাদিগের ইহার অধিক সমালোচনা করা ব্চাল দেখায় ন)-" 

“বিতা'য় গোবিন্দচজ্রের দুইটি কবিতা! স্বান পাইষাছিল। হস্ার 
প্রথযটি ১২৯৪ সালের ফাল্গন-সংখ্যায় প্রকাশিত “বিজয়” (জগ 
“কন্ধরী” ); দ্বিতীয়টি ১২৯৫ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায় নুজ্রিত পারে কি 
বামিৰ তাল তা “সর্থা” নামে 'কুরুছে মুদ্রিত )) 

'প্রেম ও ফুল” গোবিন্দচজের প্রথম শতিকাব্য । "তিনি পশ্চিম-বঙ্গে 
ধপ্রেম ৪ ফুলের কবি বলিয়া পরিচিত | খর পূর্ববঙ্গে তিনি 
“মগের সুবুকোর নামে স্ুবিখ্যাত।” শ্রই “মগের মুজুকে'র সহিত 
ছার জীবনের সব্বাপেক্ষা বিষামাখ! অধ্যায় জড়িত । 


 জনভমি হইতে নির্বাসন £ “মগের মুলুক' 

কলিকাতায় আসিলে গোবিজ্দচঙ্জ 'নবাভারত'-সম্পাদক দেবী প্রসন্ন 
রায় চৌধুরীর 'আনন্দ-নথ। শ্রমে গনস্থান করিতেন । ১২৯* সালে তিনি 
পসস্তীদেহ ক্ষক্ধে নন্াদেবের নৃতা” নামে একটি কবিতা 'সবাভারতে? 
প্রকাশার্প পাঠাইয়! ছেন : দেবীপ্রস কবিতাটি পড়িয়া মুগ্ধ হন এবং 
বখাসময়ে সেটি 'নব্যতারতে প্রকাশিত ছয়! এই কবিতাটিকে উপলক্ষা 
রি পবীপ্রসঙ্গ্ের সহি গোপিনচঙ্ছেত আালাপ-পরিচয়ের সন্জপাত 
য় এবং কমে পরস্পরের মধো গাভীর ভাপবাসা জন্মে এই উপেক্ষিত 
কবির প্রন্পিত! বিকাশে দেবীপ্রসরের আছুকলা যে কহ দুর কার্ধাকর 
হইয়াছিল, তাষ্ঠা বালয়। শেষ করা যায় না 

১২৯৯ আসনে কদম মক কাবাতীস্বখানি হাপাইবার জন্ধ গোবিনচঙ্জ 
জে্পুর হইতে কলিকাতায় পিয়্াছিলেন । পুস্কথ্ণানিস যুক্রশকার্ধয 
শেষ ভইালে তিনি সেরপুরে প্রত্যাবর্জানের পথে জয়দেবপুরে শ্রাসিয়! 
উপস্থিত হইলেন এবং লা বাভেজনাকামণকে এক খণ্ড নব-প্রকাশিত 
“কুধমে উপহাস প্রান করিলেন । জাজ 'কুকষমে'র কবিতাগুলি ” পা 
করিয়া! পরম পরিতোষ লাত করিলেন এবং গোবিঙচজকে পুনরায় 
দাঝপলিহাহ করিম: কয়দেষপুলে শবস্কান করিবার ভঙ্গ আঙ্ছরোধ 
করিলেন। ন ্ 

গোবিদচজ প্রতাহহ নিয়ফিততাবে বাজ্জবাড়ীতে যাইতেন, রাক্চার 
. মুখে 'কুছুমে'র কবিতার আরকি শ্ুনিতেন । কিন্ত দিন-মশেক পরে 
কাজবাড়ীতে গিয়া বাজার ভাবান্বর লক্ষা করিলেন; রাক্ষার নমাচরপে 
আব্িরিকহার আতাব দেখিয়া তিমি বিস্ষিত হইলেন পরে কোন এক 


* আনমভূমি হইতে নির্ধাসদ ; মগের যুদুক'.:.. ২$... 
স্বরে গোবিনচজ্জ জানিতে পারিলেন যে, কলিকাতায় 'নবধূগ' নামে 
এক সাণ্াাহিক পব্রিকায় রাজা রাজেন্ানার়ায়ণ ও কালীপ্রসয় ঘোষের. 
বিরুদ্ধে এক নিন্দাপ্সক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং কালীপ্রস়. 
রাজার মনে এই ধারপা বদ্ধমূল করাইয়! দিয়াছেন যে, উক্ত প্রবন্ধ 
গোবিন্দচ্রেরেই রচিত। এ কথা নিয়া 'গোবিদ্ষচজ্জ একেবারে 
আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি এই প্রবন্ধের কথা কিছুই জানিতেন 
না। তাহার বিক্ুদ্ধে যে একটা গভীর স়.বক্জ চলিতেছে, এ কখ। বুঝিতে 
ষাছার বাকী রহিল না 

ধিন-কয়েক পরে রাজার সম্পকিত ভ্রাতা-_প্রসঙ্নচন্্র বন্োপাধ্যায় 
কবিকে প্িপান্ে একান্তে ডাকিয়! ল্য়া গিয়া বলিলেন, কালীগ্রসর 
ঘোষ না-কি অগ্ুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, 'নবযুগের 
প্রবন্ধটি গোবিনাচন্তজ্রেরেই লেখ। । এই সংবাদ জানিতে পারিয়া রাছ। 
ষ্টাহছার উপর অতান্ত জুদ্ধ হইয়াছেন এবং তাহাকে নিবাসন-দণ্ডে হণ্ডিত 
করিয়াছেন! রাক্জার আদেশ-সেই দিনই গোবিদাচজজবকে চিরতরে 
জয়দেবপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে । রাজান্ঞা অমান্ত করিলে 
গোবিনচজজকে যে চরম বিপত্তির সন্গুধীন হইতে হইবে, প্রসরবাবু সেই 
কথাই স্টাহাকে করণ করাইয়া দিলেন। 

এই নিষ্ঠুর রাজদণ্ডের কথ। শুনিয়া গোবিনাচ্্র মন্ধাহত ছইলেন। 
শৈশব কাল হইতে জন্মভূমির উপর তীহার অকুজ্জিম অস্থরাগ ছিল। 
ভাওয়ালকে তিনি প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন । উচ্্সিত কণ্ঠে তিনি 
গাহ্য়াছিলেন ₹- 
জননী ছুছিতা নারী, ধত কিছু সে আমারি, 
সে আমার যাগষজ্ঞ সে আমার ধ্যান! 
তাহারে তলিব কিসে, সে আছে শোপিতে মিশে, 





পপ 





হবপদেও গেখি তায় সে চাক্ষ বয়ান! 
ভাওয়লি গাযায় অস্থি হজ], 
ভাওয়াল দ্বামার প্রাণ! (চন্দ) 
প্রবাসে আগ্মভূমির অন্ক সময় সময় তাহার মন উতলা হইয়া উঠিত। 
তাই মাকে মাঝে আকুল ' হককে তিনি ঘশ্মভূমিতে ফিরিয়া আলিতেন। 
আন্ছ প্রিয় জনাসমি ভাওয়ালে তঙ্ছার স্থান নাই । রাজা তাহাকে 
বিনা-ফ্জোষে বিনা-বিচারে চি-নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন । ১২৯৮ 
সালের ফাল্ধন মাসে এই নিঙ্গারুণ ব্যাপার সংঘটিত হইল । যেদিন 
বাজাক্সা প্রন« করিলেন, সেই দিনই রানে কলা দপিকুস্থলাকে স্বামিগৃে 
পাঠাইয়া আস্মভূমির নিকট বিপাষ প্রহথণপূর্বাক কশ্স্কল সেরপুরে রওনা 
ছইলেন। নির্বাসিত কবির মধ্খুবেদনা তাহার চন্দন নামক কাবাগ্রস্থে 
অভিবাভ। হইয়াছে | উ্া চউতে পনির্াসিহের আবেদন" কবিতাটির 
কিযদংশ উদ্ভুত করিতেডি 
আক্ষামরা বিচার কর-জনসাধারণ, 
এ নে সামান্ত শাস্তি, . 
এ তাই হৎপরোনাক্ধি, 
ফাসির পরেই এই চিরশিব্বাসন 
বিনা চোষে কেন তবে, এ 
এ শান্তি আমার ছবে? 
দবিজ্ঞ দূর্বাল আমি, এই কি কারপ ? 
- ঙ্ রঙ 
তোমরা বিচায় কর, আমারে যাহা বা, 
করিয়াছে নির্বামিত, 
স্করিয়াছে বিড়স্বিত, 


: করিয়াছে জন্মশোধ প্রিযলেশ-ছাড়া, 
১. পথের (ভিখারী ক্রি 
করিয়াছে দেশাস্রী, 
প্বঞিত করিয়াছে পিভৃধনে যারা 1... 
তোষরা বিচার কর--কে ছয় তাঙারা ! 
তোরা বিচার কর--তোমাদের ভ্বারে, 
দরিষ্ী '51ওয়'ল্বংসী, 
কাতরে কাদিছে আসি, 
পিশাচের বাক্ষসের শত অত্যাচারে 1১, 
হূর্বল বিচায চাষ তোমাদের দ্বারে ! 
সেরখুরে আিবার দিন-কতক পরেই আমিদার ছরচজ্ চৌধুরীর 
কোন জরুরি কান্দে গোবিনদচজ্জ্রকে কলিকাতায় যাইতে হয়। 
ঘটনাচক্রে এক দিন তাঙ্ছাকে রাজেজ্নার'মণের কলিকাতাস্্ রাজভবনে 
স্বাইতে হইল। সেখানে ভাহার শৈশবসঙ্গিনী রাজভগ্রী কপামক়ী 
বেবী, রাজযাতা প্রস্থৃতির মহত সাক্ষাৎ হইল) াহারা কেহই কবির 
নির্বাসন-কাছিনীর কথা জানিতেন শা, শুনিয়। বিশ্িত ও ছুঃগিত 
হইলেন। তিন দিন পরে দ্বিতীয় বার যখন তিনি রাক্ষতবনে গেলেন, 
তঙ্গন রাজেজনারায়ণের সহিত তাহার দেখা হইল। নুযোগ বৃঝিয়া 
গোবিষ্্চজ্জ ভাওয়াল হইতে ঠাছার নির্বালনের প্রসঙ্গ উত্যাপন 
করিলেন। তাহার নিঞ্জের কণায় _ 
শ্রাঙ্কাকে বলিলাম, আহি 'নবধুগে' আপনার কি কালী- 
. শ্্রষন্ের বিরুদ্ধে কিছু লিখি লাই? মিছ্বামিছি জন্মস্ূমি হইতে 
শামাকে তাড়াইয়। দিয়াছেন। আপনি স্বরং এখানে উপস্থিত 





ৃ হইয়াছেন, এখদ অর্ক আপনার এন বিশ্বাসী লোক হারা 


সন্ধান করুন-আমি লিখিয়াছি কিনা? বদি অন্তকে বিশ্বাস না 
করেন, তিবে বহুন নিবধুগের সম্পাদককে আহি অনুনয় বিনয় কলি 
' আপনার নিকট লইয়া জ্বাসি, পনি ্য়ং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিছা 
জান্ধন। জাপার গ্তায় একজন সক্ান্ত জমিদারের সিকট তিনি 
কখনই নার গাতিরে নিখা। কথা বলিবেন না” ( পল্ত )। 
পবন সকল অনুনয-বিনয় বার্থ হইল। রাজা অস্থসন্ধান 
করিতে কিছুতেই লাভ হইলেন না। বার বার অছারোধ করিয়াও 
খপ কোন ফল হইল না, তঠভী নিভীক কবি তখন আছত সিংছের 
ফা গঙ্ছিয়া উঠিজেল_শে্বাপনি কি অনুসন্ধান করিবেন ? আপনার 
ক্ষমতা পাকিলে ৮5 কালীগ্রসর আপনাকে যাক বলে, তাহাই 
সপন বিশ্বাস তাছার আপনার বেদবাক্য।.-"কালীপ্রস্ 
শ্বাপনাকে যাত। অুলাইোনে তাহাই বলিতেছেন ।..আপনার চক্ষ 
কর্ণ থাকিলে, উদয় থাকিলে কালীপ্রস ভাওয়ালের কি করিয়াছে ও 
করিতেছে ভাঙা দেখতেন ৪ বুঝিতেন। যা হউক, আমি অপরাধ 
না করিলেও আপনি আমাল যে দত করিলেন তাহা অতি গুরুতর । 
ফাসির পবজ্জ নিক্সন । ক্যাপ বিনাহগোবে আমাকে জন্মভূমি তে 
নির্বাসিত করিলেন । বাচ্ছা, না লিখিলেও যদি লিখিয়াছি “বলিয়া 
যিভামিছি দ্তিত ঈইলাম, তবে এখন তইতে আহি লিখিব । আপনি 
বত হুর সাধা করিবেন (এখন দেবিবেল আর কেহ লিখিতে পারে 
কিনা ₹ !পন্ব। 
বাজার এই আচরণে গেবিন্যচ্ ধদয়ে যে নিদারুণ যন্ত্রণা 


অব করেন, তাছাই তীছাকে 'আগের মক রচনায় প্রণোদিত, 
করিয়াছিল! ৰ 


হে. 


কলিকাতায় কাজ সারির! গোবিনচঙ সেরপুরে ফিরিয়। আনলেন, . 
কিন্তু সেখানে তিনি কিছুতেই শান্কি পাইলেন ন!। বাজার নিকট 
স্ববিচার চাহিয়াও যে কোন ফল হইল না, এই ছুঃখ তাহার বুকের ' 
ভিতর বেন আগুন ালাইয়া দিয়াছিল। দাকুণ শান্তি লইয়া তিনি 
১২৯৯ সনের শ্রাবণ মাসে আবার কলিকাতায় আতিয়া দেবীপ্রসন্্ের 
আনন-আশ্রমে উঠিলেন এবং বন্ধুর মিকট সকল ঘটনা আস্োপান্ত বর্ণনা 
করিলেন। তার পর তিনি নিজের অবস্থা সঙগদ্ধে একটি বিবৃতি প্রচার 
করিবার জঙ্ক সাপ্তাহিক পন্বের সম্পাদকদের দ্বারস্থ হইলেন ! কিন্তু 
কাঙ্কারও সহাঙ্দ্ভুতি উদ্লেক করিতে সমর্থ হইলেন না। সম্পা্চকদের 
নিকট বিমুখ হইয়া গোবিনদচঞ্জ পাচ দিনে একখানি বিদ্ধপান্রক কাব্য 
রচনা করিয়া ফেলিলেন এবং তাঙ্ার লাম দিলেন--'মগের মুলুক । 
লেবীপ্রসয়ের আনন্দ-আশ্রামে বসিয়াই কৰি উহ রচনা করিয়াছিলেন । 
দেবীপ্রসরের চেষ্টা “মগের মুরুক? কলকাতার 'প্ররুষ্ঠি নামে সাপ্তাহিক 
পঞ্িকায় ২য় বর্ষ, ১৭ সংখা (৫ ভাদ্র ১২৯৯ ) চইতে নারাবাঙ্কিকণ 
ভাবে মুজিত হষ্টতে পাকে এবং ২৩এ মাপের সংখ্যা সনাপু হয়। 
ভাওয়ালের প্রজাদের উপর অন্ুষঠিত অতা'চর-উৎপীড়নের বধ গোপন 
কাহিনী উহাতে পরিপূর্ণভাবে উদ্দাটিত উল । রাক্ষোর ছোমরা- 
চোমরাদের তিনি কাঠোর বা্-বিদ্ভাপের কপাঘাতেে জঞ্জরিত করিলেন ₹ 
তাহাদের মাখোশ খমিয়া পড়িল! কাবোর উদ্দি্ট ব্যক্তিদের মধ্যে 
কাহারও কাহারও গান্রদাহ উপস্থিত হইল ভাওয়ালের রাজমহ্রী 
কালীপ্রসরর দোষ 'প্ররৃতি-সম্পাদকের নাঁষে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট-কোর্টে 
মানহানির মাযলা দায়ের করিলেন। ওয়ারেপ্টের বলে 'প্রক্কৃতিস্র 
পরিচালকদের গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকায় লইয়! যায়! হুইল । ইতিমধ্যে, 
পরাবিন্চঙ্জের কর্্তৎপরতায় অতিযোগের প্রতিলিপি সহ 'অগের মূলুক' 






হজ গোবিনচন্্র দাস 


'প্রকৃতি'র জোড়পরস্বরপ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া গেল এবং ই 
গোবিষ্ঞচন্্রকে পূর্ধবঙ্গের সর্যন্র স্বপরিচিত করিল। 

'প্ররৃতিন্সম্পাক শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বজিলেন। 
খফিযোগকারী কালীপ্রসর গাছার সহিত মোকদ্ধমা আপম নিষ্পত্তি 
করিবার ব্যবস্থা করিলেন ( চৈজ ১৯৯৯ )। গন যায়, সাহিত্য-মস্রাট 
বন্চিমচঞ্জ নাকি এই নোকদ্ধমা আপস নিষ্পতি করিবার আন্ত 
কালীপ্রসরকে পত্র লিখিয়'ছিলেন। এই মামলা-প্রসঙে গোবিচজ 
একখাসি পঞ্জে লিখিয়াছেন ২৮7 

"প্রকৃতির সম্পাদক আথার লিখিত 'মগের মুনুকে'র হস্তরলিপি 
কালীপ্রসর ঘোবকে দিয়াছিলেন। এবং আমি য়ে উহা লিখিয়াছি, 
কতাহাও বাঁলয়াছিলেন। কিন্ধ কালীপ্রস্ন আমার নামে মোকর্ধীমা 
করিতে সাহখ পায় লাই; গ্রামাণ্র আমার অগ্রভূল ছিল 
না? 

গোবিঙাচজের 'মঙ্সের মৃধুকা একদা বাংলা দেশে বিশেষ 
খালোড়নের কৃষ্টি করিয়াছিল। 'নব্যতারত'-ম্পাঙ্ক এই পুস্তকের 
প্রসঙ্গে সিখিয়ফিলেশ ৫ 

পন্তশিয়াছি, মগ মুধুক পুস্তকখানি কষ্ঠে কে আও বিচরধ. 
করিতেছে এক্সপ বণনা বিস্তান্ুত্দরের পর এদেশে আর কিছু. 
করিতে পাবিদ্বাছ্ছেন কি না, জাদি না। যগের দুনুকের লেখক 

ভারগচজ্রের যোগা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। নচেৎ এ 

শন্ধজণাণা উপস্থিহ হইত ন।: ভাঙার বর্ণনা কৃত বুপর, পাঠক গণ 

দেখুন 
ব্ীদেশে আআ! একটি 'ম্বগপুর' গাম, 
শা গাছ লায় ভরা তাহ! নবীন ঘনজ্ভায় 


জন্মকৃষি হইতে নির্বাালস : 'বগ্গের মূলুক” ২ 


রাঙ্গ। মাটি, পলাকাটা খীটি সোনার হত, 
টিলায় টিলার ভূল হয়ে খায় মৈনাক শত শত 
উত্তরে তার রূপার বেখা ক্ষত জোতদ্মতী, 
মন্দাকিনীর মত তাহার মন্দ অন্য গতি ! 
দেবপুর নিবাসী কত দেবের দেড-ছাই, 

মাখি বুকে, মনের হখে যখন সেখা ঘাই। 
পৃবের ধারে, গাঙ্গের পারে স্কাযল তপোকন, 
চাপাবনে চাতক ডাকে চমকে উঠে মন 
কলসী কাখে, আচল মুখে মেয়েগুলি আছে, 
পাতা ঢাক] ফুলের মত ফাফর হয়ে হাসে! 
কেউ বা পড়ে, কেউ না ধরে, উঠে ভিন্দা পায়, 
পিছলা ঘাটে আছাড় খেয়ে কলৃসী ভেঙ্গে যায! 
পৃবের দিকে পন্সভরা বিলের সীম। নাই, 

পিপী ডাকে, কোডা ডাকে, কালেম, কড পাই । 
উত্তরে ভার হাজার হাজার বিশাল গক্ষার বন, 
বাধ ভালুকে বেড়ান সুখে খেলায় হুরিণগণ। 
গাছে গাছে অযুর নাচে পেকম ধরে কাত, 
পুচ্ছে তার তুচ্র করে ইন্ত্রধ্ত “ত ! 

বার মাসই ফুলের ভাসি, হয় ন। বাসি তায়, 
ছায়া-ঢোকা। শ্গেছ-মাখা, মায়ের মতন প্রায়! ্ 
নানান্‌ ছন্দে নানান গন্ধে শীতল বায়ু বয়, 
মন্দনে চন্দন বলে মলয় যনে লয় ! 

টিলার পাশে করণা বছে, চাল্‌ গড়ানে তুই, 
হুধ খাইতে মাক্কের বুকে কাপড় ঠেলে খুই ! 





| ফাগুন মাসে আওন হাসে সারা কানন ভরা, 
যায দি ছয়ে খা, ছাকাশ আমা করা: 
চস মাসে, জোর বাতাসে, উড়ে ভুলা রাশি, 

* পোড়া বনের, পোড়া মনের, গুহ শ্বেত হাসি? 


চা 
পৃশ্চিমেতে বিশাল লীগ শীল আনুসির মত, 
ক্ষাল জলে আকাশ ডোব। মরাল তাসে কত। 

' তীরে তক খেজুগ গাতের কাটাল গাছের সারি, 
মানেন বধ খাটুল' শোতে, পুনে রাজার বাড়ী । 
বিতর তের ফুলের বাং সনের প্ীয় 
পক্ক মধুর বধস, কারে অমর-বণিক তায়া। 
কাপ লে বরে ভাত কেগি কদম কুল , 
দ্পাবানের নিন্দা কানে কালিন্দীর কল । 
দিবানিশি খেলে জে পঠর শত পাত, 

“ষপ সে বরুণ রাণার কল আচলের হত ং 
বাজার বাড়ীর মেয়ে ছেলে বাদ খাটে নায়, 
সন্ত ফোউ; ভ্জ মালসর শ্ছবনের প্রায়। 
অক্স জীতে গ্তন্থ বউ হামা মাথায় দিয়ে 
জিন্দা বাসে বাড়ী যয কলসী কাণে নিয়ে, 
কিবা ভাজার পাগল বাতাবি মলি মি ভায়, 
ষ্ঠলের ভিষতে বেন অলোক দেখা যার 

কোথা ঘা সোনা বউ,.-কলসী সে জলে 
বন ভাসে আরেক খাটে নিমগাছের তলে! 
বানের দিকে দামের উপর বক রয়েছে খাড়া, 
সন্ধা। করে বাহনঠাকুর কোষর-জলে দানা, 





বি তে দন: গর ক: 


র হুজনেই চুপ করিয়ে মিটি বিটি চা, 
_ ছুছনারি ধর সমান কর্ণ সমান প্রায়। 
পশ্চিষ্র পারে রাজার মেনেজারের বাসা, 
বেল বনে বকুল বনে কলা বনে ঠাসা! 
বেড়ার উপর বেড়া হাতে দৃষ্টি নাছ চলে, 
আছে একটী গুপ্ত পণ যে গভীর বনের ভলে, 
সু্মরের সু়ঙ্গের মত আরেক মাথা তার, 
মেনেজারের মাথা মুণ্ড বপন কিবা! আক, 
পশ্চিমের গৃহস্ক বাড়ী লাগিয়াছে গিয়। 
পুবের দিকের পুকুর পাড়ের ফাটাল তলা দিয়া, 
সে বাড়ীর বিধব। নারী সেই বিস্কাবত্ী, 
মত্ত মাংসে একাদশী নিতা করেন সতী! 
কোমরে তার চাবির শিকল গলায় সোনার ছার, 
অঙ্গুরীটি “মনে রেখে শ্বরণচিঙ্ কার ! 
মিশি-মাখ। বাকা দাতে হাসে যখন তায়, 
পাঁতিলের হলাতে যেন-আুন লেগে হার! 
মেনেক্ধারের চাকর একটি গয়লা মেয়ের পো, 
খবরদারি কর্থে গিয়ে নিষ্ষেও মারেন ছ্টো 
( নবাভারত, অগ্রহায়ণ ১৩২৫) 
'ষগের মুন্ুক' রচনার ফলে গোবিনচঙ্রের লাম চারি ঈিকে ছড়াইয়া 
পড়িল বটে, কিন্ধু আততাযীদের চক্রান্থে তিনি অতিষ্ঠ ছইয। উহঠিলেন, 
সহ সময় তাহার জীবন পর্য্যন্ত বিপর হইতে লাগিল। গপ্রধাতকের 
লল সর্কাধ। তাহার পিছনে পিছনে ফিরিত।। এ সম্বন্ধে জিনিস 
লিখিকসাছেন :-- 





চপ গোধিনাচঙ্ দাস 


প্মাহি কলিকাত। হইতে, কি অন্ত কোথায়ও হইতে 
হয়মনসিংকে যাইবার সময়, আমাকে রেলওয়ে ষ্টেশনে ধরি! 
ঘারিবার আন্ত চ!কা-ময়মনসিংহ রেলওয়ের ষ্টেশনে লোক নিযুক্ত... 
ভিল। জ্ঞামি রাছ্ির গাড়ীতে ছাড়া দিনের গাড়ীতে যাতায়াত 
করিতাম না। গাড়ীতে উঠ্িয়াহ পার্শ্ব লোকের সঙ্গে আলাপ 
করিয়া হাচাজিগকে আমার হবস্থা ছানাইয়া, স্টেশনের নিকট 
গাড়ী আসিতে, গায় মাথায় কাপড দিয়া, যাগ! গুজিয়া টুলের 
উপর পরি! পাকিতাম | আব সেঙ্ক লোকেরা আমার রক্ষার জন্ক 
গাড়ীর হবার নিরুট সতক ভাখে দাড়াহয়। পাকিত | ঢাকা- 
ময়মনসিংহ রেলওয়ের যে সকল স্টেশন ভাওয়ালে অবস্থিত, তাহাতে 
বাজ্জার প্রন্কীত ক্ষমত। চিল; সেঃ সকল ষ্টেশনে বাজার লোকে 
গাজী হইতে কাঙাকেও টানিযা নিলে কেছ রক্ষা করিতে পাকে 
শা এই আসত হয়ে ও সহকতাক সত্িত আহি রেলপথে 





এ 
যাতায়াত করিয়াছি) 


| দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ 


সারদাহন্জরীক মৃড়ুর সাত. বংস+ পরে, গোবিনচঙ্গ দ্বিতীঃ বার 
পারপরিতা কারেন ( ১০ জাছয়ারি ১৮৯০): প্রতিপালক হরচ্জ 
চৌধুরী এই বিবাছের আঅদিকাংশ বায়ভার বন কশ্য়াছিলেন। কবির 
বিতীয়। প্থীর শাম " প্রেষপনসদরী। ইনি িকুদগুকেশ অন্তর্গত 
ত্রা্ছণত্যামের ৬যকেজচজ ঘোছের কনিটা করা! 
, দ্বিতীয় বার বিবাহের পর প্রথমার স্বতি ভাইর মনে যে প্রতিক্রিয়ার 
করি করিয়াছিল, তাহার শ্্ণন অভিবাক্ধি, নীচের কবিদ্তাটিভে. 
আছে £- 





দ্বিতীয় বার জারপরিগ্রহ 
“সারদা পশ্চিষে ডুবে, প্রেষদা উঠিছে পৃবে, 
জীবন-গগন যধ্যে আমি পাড়াইয়া, 
অপূর্ব সুন্দরী উদযা অপুর্ব সন্ধ্যায় ভূষা, 
পৃথিবীর ছুই প্রান্ত উঠিছে প্রাবিষ়া 1. 
প্রেমদা পল্ার কুলে, কোমল শেলী ফুলে, 
করিয়া বাসর-্পহ্যা ভাকিছে আমায়, 
সারদা চিলাই-তীবে,  আমকাঠ দিয়ে শিপে, 
আচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিদ্ধানায় ! 
নাছি নিশি নাভি দিন, হজনেই লিজ্ঞাহীন, 
ছুই দিকে ছুই সিন্ধু গঙ্গিছে সমানে, 
পাষাণ-নদয় স্বামী, পানামা যোক্ষক আমি, 
ধীরে ধীরে ভেজে লামি দুজনার বানে!” ( “কন্তরী? ) 
কবি যখন দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে যান, তখন চারি দিক 
চইতে বিপদের কালো মেখ ভান্ার মাথার উপর ধনাইয়া আসিতেছিল। 
তিদি তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হল নাই | নির্ভীকতা ও তেজন্বিতা 
ছিল তাহার চরিক্বের বৈশিষ্ট্য ; তিনি বলিতেম, “সহজ বিপদ আফিলেও 
আমি তয় করি না,_নিজের কর্তবা করিয়া যাই । যি বিপনূকে 
ফোন দিনই ভয় করি নাইট 1 
গ্রোবিন্দচজ্জ তগবানের উপর একাঝ নির্ভরঙ্ীল ছিলেন । বিধাত।ও 
বার বার ছুখে-শৌকের শাধাত দিয়! ঠাহছার ভক্তি-বিশ্বা'সের দৃচতা 
যাচাই করিয়া! লইতেছিলেন। ১৮৯৩, ৩১এ অক্টোবর সারদাছুন্দরীর 
শেষ স্বতি কন্তা মণিকুত্তল। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়! প্রাণত্যাগগ করিল। 
ভাঙার মৃত্যুতে গোবিদ্দচঙ্জ ঘে কবিতাটি লেখেন, তাছাতে গীার 
ছুংখপোকভা পদদ্ধ হৃদয়ের জাল ফুটিয় উঠিয়াছে £ 


পোবিনাচন্্র দাষ 


আমি পরবাসী, 

: দিক্দিগকে আছে ব্যাপি, উদ্ধে উঠছে আফাশ ছি, 
. স্াজ্ধার হাজার গঞ্জার বনের সবুজ শোতারাশি, 
শীত বসছে সমান কোটে ফেন-পুস্প হাসি, 
আমি তাই দেখিতে আনি) ॥. 

আমি পরবাসী, 
বনভর! সদ দত টিলা, মাধায় আছে আকাশ মিলা, 
মরকত মন্দিরের মত্ত শোত" পরকাশি, 
বাঁকে কাকে মেলে পাখা, উডছে মায়ের শ্বেত পতাক।, 
বৈশাখ মজে বকে শোভা দিকদিগন্তে ভাসি, 

আমি হাহ দেখিতে আসি | 





আমি প্রবাসী, 
গলে সামা বনভূমি, বিপুলা বিশাল তুমি, 
কবিতা কল্পনা মোর তোর চিরদাষী, 
আমি বা বুঝিব কি মা তোর ও শ্াম-মহিমা, 
খাল সেবিব তাবে চি অভিলাবী, 
আছি ভাইছে হেখা আসি 1 


ত 1 'নবাভারত,' বৈশাখ ১৩১৬ ) 





চাকরির প্রতি গোবিদাচক্ধের একটা বিজ্ঞাতীয় শ্্া ছিল, অথচ 
জীবনধারপের উপায়ান্তর ন| থাকায় দীর্ঘকাল তাহাকে পরের চাকরি 
করিতে হইয়াছে। স্ৃ্ধ্যকান্ত্ের চাকরি ছাড়িবার পর অনস্টোপায় 
কবি ময়মনসিংহের দানবীর রাজা জগংকিশোরের শরণাপন 
হইলেন। ভাছার দুঃখে জগংকিশোরের হৃদয় বিচলিত হইল। 
তিনি নিক্ষের জমিদারি হইতে াহাকে, শ্বামতযু মাসিক ২০২ টাকা 
বির ব্যবস্থ। করিয়া দিলেন। এক দৃষ্টান্ত অন্ুসন্ণ করিয়া ভাওয়ালের 
তিন কুযারও প্রত্যেকে নিয়মিতভাবে মাসিক ৮২ করিয়া মোট চব্বিশ 
টকা বৃত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন । এই দনপ্ত অর্থ-সাহায্য দান) 
কি কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। | 

শাওয়ালে গোবিনচজ্জবের যে সামান্ত পৈতৃক ভূসম্পতি ছিল, 
কালীপ্রসর ঘোষ কর্তৃক তাহ! বাজসরকারে বাজেয়াধ হইয়াছিল। কিন্ধ 
বাজ্জকুমারগণ তাহা পুনরায় ভাছাকে ফিরাছর। দ্য়াছিলেন | ইফাতে 
দেন্তদশাগ্রস্ত কবির কিঞ্চিত নুরাহা হইয়াছিল । 

চাকরির যায়া কাটাইয়া গোবিনচচ্ত্র তাঙ্গণত্রামে পরী প্রেমদার 
পিক্বালয়েই স্থায়ী তাবে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত 
নিরধিঘ় ভীবন যাপন করা তাহার অনষ্টে বিধাতা লেখেন নাই। 
এখানেও হৃষ্ট লোকেরা নানা ভাবে ভাইর শক্রতা সাধন করিতে 
লাগিল। তাহার অপরাধ, তিনি দিজের অপেক্ষা উচ্চ বংশ্রর কষ্তার 
পাশিগ্রছণ করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গণঞ্ামে হেমাজিনী ঘোষ নামে এক 
পৃতচরিব। বিধবা বাস করিতেশ। কুচক্রীর! রটাইয়। গিল যে, 


ছাহাকায়ে দিবানিশি 
ও তাই বঙ্গবাষী, আমি মর্লে, 
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ 1”? 
রর € নিবাতারত। শ্রাবণ ১৩১৮ ) 
এই কবিতা প্রকাশিত চইবার পর বাংলা দেশের নানা স্থান হইচ্ছে 
কৰি কিছু কিছু অর্থসা্াযা পাইয়াছিলেন। 

১১৮ সালেই বঙ্গীয়-সাকিশা-পরিষদের তৎকালীন সভাপতি 
সাবজাচিরশ মির ৫১ জন কৃতবিস্ক বাক্ির স্বাক্ষরে একথানি 
্আবেদন-পত্জ ভাওয়ংলের বিধবা বাণীর নিকট প্রেরিত হয়। স্মাবেদন- 
পছ্ে ধাস-কবিকে সা্কাযা করিবার জন্য এইরপ অগ্ররোধ ছিল £₹ 





পআমরা আপনাকে এখন একট অনুরোধ করি যে, যেকৰি 
্বামি-ছেবতার সঠিত-াপনাত শ্বসতরকুলের স্ঠিত চিরজীবন 
জড়িত, সেই বিজ কবিকে আপনি ঢাকানিগরীতে একটি বাসগুহ 
উ্াদান কিয়া হানে উপশ্থিত বিপক হতে রক্ষা করুন । তিনি 
বিজমপুরে এখন যে খামে বাস করিতেছেন, হাহা অক 
পন্থাগর্জে দিলীন হয়ান অন্াবনা হস্কয়াছে | ভাওয়ালে্ স্খন 
বাস কতা ভীহাল পক্ষে কচিন ? সমন্ত কারণ আপনি সবিশেষ 
আবগন্ত আছেন ' পাঠ কি ছয় হাজার টাকা হইলেই, তাহার 
উপসূক সাদগৃহ হিতে পারে! আপুনার পক্ষে ইছা ইহ জীবনের 
সাস্কান ; মাপনি অবগাত আছেন যে, আপনার স্বর্গ স্বাদি 
দেবতা! গোবিদ্মবাবুকে একখানি বাটী নিশ্বাণ করিয়! দিতে ইচ্ছুক 
হইয়াছিলেল) আশা করি, এই নিবাশয়, বঙ্সাহিভোর বীর্তিমান্‌ 
কবিকে আপনি একটি বাসোপযোশী গুহ প্রদান করিয়। রাজবংশের 





ূ্বগৌব ও বঙগডতা কষ রাহিষেন। গোবিধার নে গৃহ. 

আপনার মামে অথবা -খলার শ্বগীয় স্বামীর নামে নামকরণ 

করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত আমরপ এই ধান স্বরণ রাখিবেন, 
এবং সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে ও ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিভোর ইতিঙ্ণসে 
আপনার এই কীর্তি চিরোজ্ছছল খাঁকবে 

ছঃখের বিষয়, এই আবেদন বার্থ হইয়া যায়। লা সা 
করেন নাই! 

১৩১৮ সালের ১লা চৈত্র গোবিন্চঙ্ত্রের সাছায্যার্থ কলিকাতা 
ইউনিভাগিটি ইন্ক্টিটিউটে এক বিরাটু সভার অধিবেশন হয়। এই 
সভায় হীরেক্্রনাথ দতের উদ্চোগে কবিকে সাহা করিবার অন্ত একটি 
সাহায্য-সমিতি গঠিত হয়? এই অন্ধুঠাংশের সংবাধ প্রকাশিত হইলে 
ভাওয়ালের বড রাণা সরধূবাল! ১৩১৯ দ!লের বৈশাখ হইতে কবিকে 
পৃর্ঝাবৎ মাসিক ৮২ নিয়মিতভাবে সাহায্য করিতে খাকেন। মেজ রাণী 
এককালীন ১০২ যান্র স/ছাযা-তহবিলে দান করিয়াছিলেন । 

শেষ জীবনে গোবিশচন্ত্রের দুর্ভাগা চরমে পৌছিষাছিল। এই 
সময়ে আবার অর্শরোগের প্রবল আংক্লষণে ভীছার জীবনীশক্তি তিল 
ন্তিল করিয়া ক্ষয় হইতে লাগিল। অর্থাভাবে চিকিৎসা: ব্যবস্থা হইল 
না। ১০১৯ সালের ২৫এ শ্রাবণ তিনি লিখিতছেন-- 

শ্বলিতে কি এবারের ব্যারাদে আমার শরীর এত ছূর্বল 
ইয়া পড়িয়াছে যে, আমি আর বেশী ছিন বাচিবার আশা কিছুতেই 
করিতে পারিতেছি না । ফ্োতিব্িঙ্ের কথা সত্য বলিয়াই আমার 
বিশ্বাস জন্সিয়াছে ।.-.এই জন্ত অসহায় নাবালক ছেলেদের কখ! 
ভাবিয়া বড় ব্যাকুল হইয়া পড়ি, আর বড় কষ্ট হয়। পন্প) ঘনাইয়া 
"আসিতেছে, এই সময় অন্ত একটা না়ীর যোগাড় করিতে পযিলে, 


৪৫ গে শিশ্দচজ্র লাস 


ক্বনেকটা ছুর্ভাবন। দুর হত । ঢাকার একট। বাড়ীর আন্ত অনেকের 
খোলামোদ করিতেছি, অনেক চেষ্টা করিতেছি, কিছুতেই সুবিধা 
হীরা উঠে লা। কেবল পঞ্মা বলিছা! নহে, আমার মত অসহায় 
খবস্থায় শক্পূর্ণ বামনগায় বাস করা স্বতঃহ বিপদ্জনক। মরিলেও 
কেছ জিক্াসা করে না, শৈবাব মহ মারা সন্তান কোলে করিয়। 
খধিয়া থাকিলে ডোমের অধ ডোমগুলি যেখানে ফিরিয়া! চাে 
না-বরং বিপর়্ দেখিয়া তামাশা দেখে, সেখানে আর এক মুহুর্তও 
বাস করিতে ইচ্ছা নাক ।” 

৯৬১১ সাঙেন কথা । পোবিদাচঙ্ তখন বেষয়িক কার্ধো ঢাকা, 
জয়াদেবপুধ, ময়মনসিংহ ঘুবিয়া বেডাইতেছিলেন | জয়দেবগুরে 
অবস্থানকালে অকন্থাৎ ভাঙার উর্তে একটি কার্যান্কল বা বিশ্ফোটক 
খাদ্যে) একে অর্থাভাব, ভাতে পরিবার-পরিজন নিকটে না 
দে. শ্যা। করিরে। দিতিনি বঙ্ষুগণের পরামণে ঢাকার মিটুফোর্ড 
হাসপাতালে উঠি হতে বাধা ঈইলেন। তাহার অবস্থ। তখন 
সন্কটনক হয়া! দাড়াইয়ঠে । এ 

শোতিবা চিকিৎসালয়ে ধোগশযাশায়ী গোবিনচন্ত্রের শোচরীয় 
অবস্থার কথ! সংবাঞ্গপন্ছে প্রচারিত হল! ব্যারিস্টার ও কবি পো, 
জেশবছু ) চিরকরন দাশ তখন ভাগলপুরে : তিনি "বাঙ্গালী? পে 
কবির অন্স্থতার সংবাদ পাঠ কণ্তিয়া সা্াযার্থ অগ্রসর ভইলেন এবং 
ব্বিলন্ছে ঢাকায় বাধিস্টার প্রাণকিশোর বর নিকট এই মর্শে তার 
কয়েন :- 
+1010015 ৪৩ ৮0 ৮৩5৮50505০1 10058 30%8005 509৪8 
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হুচিকিৎসার ফলে গোবিনদচজ্জ ধীরে বরে ম্বারোগ্য লাত করিগ্ে 
লাগিঙ্গেন। সে যা রক্ষা পাইয়া গোবিনচ যে মর্মস্পর্শী কবিতাটি 
লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ; 
“কেন বাচালে আমায় ? 
আমি ভেবেছিছু হরি, এবার করুণা করি, 
ঘুচাইবে আভাগার এ ভবের দায়, 
যত দুঃখ যত ক্রেশ, সকল হইবে শেষ, 
কাদিতে হবে না আর বাথা বেদনায় 
আমি ত ভাবি শিরোগ, ভেবেছি মাহেজ্রযোগ, 
তিলে তিলে পলে পলে আশার আশায়, 
ভেবেছি মযরণ-যাঝি,. লইতে আসিবে আজি, 
আঅচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাজ। পায় 
। 'মৌরভ। কার্িক ১৩২২) 
১৩২৫ সালে বাকী থাক্চনার ছন্ট তাওয়াল-রাভমরকার ভইতে 
গোবিন্দচক্ের নামে নালিশ হইল। করি বড উৎকঠিত হইয়া 
পড়িলেন। খাক্সনা "দিতে ন। পারিলে ১৯১৮ শ্রীষ্টা্দের ১ল। অক্টোবর 
ভূসম্পত্তি নীলামে বিক্রীত হইয়া যাইবে | এই সম্পত্তি চাতছাড়! হইলে 
ক্টাহার অবর্তমানে পরিবারবগ যে কিন্বুপ বিপদাপর হইবে, হা 
ভাবিয়া যেকোন প্রকারেই হউক চিনি এই সম্পত্তি রক্ষা করিতে 
বন্ধপরিকর হুইলেন। “ভগবান্‌ রক্ষা করেন কি না দেখিব”--এই সগ্ধর 
অইয়! তিনি রোগন্ডীর্ণ জরাপ্রস্ত দেহেই ঢাকা যাক্জা করিলেন । 
এই যাজাই বে শেষ যাত্র!, গোবিলচঞ্জ সম্ভবতঃ তাছ। বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। রওন! হইবার কয়েক দিন জাগে তিনি পর্থীকে 
দেল-পাওনার হিসাব বুঝাইয়। দিয়াছিলেন : তার পরমায যে শেষ 


৪? গে বিদ্দচজজ দাস 


ক্বনেকটা ছ্বনা দুর হহত। ঢাকায় একট। ব'চীর আগ্ত অনেকের 
খোসামো* করিতেছি, অনেক চেষ্ট। করিতেছি, কিছুতেই সবিধা 
কইয়া উঠে না। কেবগ পঞ্পা বলিঘ্া নহে, আমার মত অসহ।য় 
অবস্থায় শররপৃধ বাননগায় বাস করা শ্বতঃই বিপদ্জনক। মরিলেও 
কেহ জিজ্ঞাসা করে নং শৈব্যার মত মামরা সন্তান কোলে করিয়া 
বসিয়। থাকিলে ডোথের অধম ডেঘগুলি যেখানে ফিরিয়া চাহে 
পা.বরং বিপর় দেখিয়া ঠাযাশা দেখে, সেখানে হার এক মুহুতিও 
বাস করিতে ইচ্ছা নাহ |” 

১০৯০ সাঙেল কপ! । পোবিনচচ্তর তথন বৈষয়িক কার্যে ঢাকা, 
জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ ঘুরিয়া বেডাইভেছিলেন।  জয়দেবপুরে 
সবস্থানকালে অকন্থাহ ঠাহার উরুতে একটি কার্বাঙ্কল বা বিক্ষোটক 
হেবা কেযে। একে হগ্ধাভাব, তাহাতে পরিবার-পরিজন নিকটে নাই 
যে, উত্রযা করবে? তিনি বন্ুগণের পরামাশে ঢাকার মিটুফোর্ড 
হাসপাতালে ভন হঙ্ছে বাধা হইলেন । তাছার অবস্থ) তখন 
সন্বটজনক হহয়া দীড়াহয়ছে। র্‌ 

দাতিবা চিকিৎসালয়ে বোহাশ্যাশায়ী গোবিনচন্জের শোচনীয় 
অনস্থর কথা সংবালপঞ্ছে প্রচারিত হহল ! বারিন্টার ও কৰি ( পরে, 
সেশবন ) চিত্র দাশ তখন তাগপপুকে : তিনি বাঙালী পঙ্ে 
কবির জনতস্থাতার সংবাদ পাঠ করিব! সাহাধার্থ অগ্রসর হইলেন এবং 
স্ছবিলঙ্থে ট'কায় ব্যাবিন্টার প্রোণকিনোর বসুর নিকট এই মর্খে ভার 
কারন ২৮ 
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ভীবন-সায়াছে ৪৯. 


নুচিকিৎসার ফলে গোবিনচন্ত্র ধীরে ধীরে আরোগ্য লা করিতে 
লাগিলেন। সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া গোবিনাচক্জ যে রধ্পঙখী কবিতাটি 
জিঝিয়াছিলেন, ভাহার কয়েক পংক্ধি উদ্ধৃত করিতেছি :- 
“কেন বাচালে আমায় গ 


আমি ভেবেছিছু হরি, এবার করুণ! করি, 
ঘুচাহবে অভাগার এ ভবের দায়, 
যত দুঃখ যত ক্লেশ, সকল হবে শেষ, 


কাদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায়! 
'্যামি ত ভাবি নি রোখ। তেবেছি মহেজাযোগ, 
তিলে তিলে পালে পলে আশার আশায়, 
ভেবেছি যরণ-মাঝি, লইতে আসিবে আছি, 
চিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গ পায় 
। 'সৌরত, কাহ্িক ১৩২২) 
১৩২৫ জালে বাকী খাজনার জঙ্টঃ ভাওয়াপ-াভসরক'ই হইতে 
গোবিন্চঙ্ের নামে নালিশ হইল। কবি বড়ই উৎকাঠত হইয়া 
পড়িলেন | খাজনা "দিতে না পারিলে ১৯১৮ শ্ী্টাবের ১ল! অক্টোবর 
হূসম্পত্তি নীলামে বিক্রীত হইয়া যাইবে । এই সম্পন্তি চাতদ্াডা হইলে 
ক্টা্ার অবর্তমানে পরিবারব্ধ যে বিরূপ বিপদাপর হইবে, ভাঙা 
হাবিয়া যে-কেন প্রকারে হউক শ্ঠিনি এই সম্পত্তি রক্ষ' করিতে 
নন্ধপরিকর হইলেন! “তগবান্‌ রক্ষা করেন কি না দেখিব”--এই সক্মল 
লইয়া! তিনি রোগজীণ জরাত্রস্ত কেহই ঢাকা যাক করিলেন । 
এই যাত্জসাই যে শেষ যাত্রা, গোবিনচ্ সম্ভবতঃ তাছা বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। রওনা হইবার কয়েক দিন আগে তিনি পর্থীকে 
দেলা-পাওলার হিলাৰ বুঝাইয়। দিয়াছিলেন ং স্াছার পরহাস্ব যে শেষ, 








২. আধ গোবিদচজ বাল ৃ 3 রি 
জয় আসিয়াছে, দে-কথাও আতাসে-ইঙ্গিতে প্থীর নিকট ব্যক 
চাকায় আনিয়া কৰি দিন-েকশবস্থান করিলেন । তাহায় পর 

(ইতি রক্ষায় অভ অর্থ সাগ্রহ যানসে জয়দেবপুর, গৌরীপুর, 

লাগিলেন । গৌরীপুর আসিয়া তিনি কবি মতীজপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 

বার়্ীতে কষ্ধেক দিন অবস্থান করেন! যতীক্প্রসাদের চেষ্টায় স্থানীয় 
জমিদারদের নিকট হইতে কিছু হর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। গৌরীপুর 
হইতে গোবিনচজ ১২এ শ্রাবণ যুক্ঞাগাছায় গমন করেন। কিন্ত 
সেখানে বিশেষ ম্ববিহা হইল না। মামাস্ধ মান্জ টাকা জোগাড় করিয়া 
তিনি ঢাকায় ফিরিয়। খামিলেন। কিন্তু এই টাকায় খাজনা পরিশোধ 
হইখে »] বলিয়া তিনি তীর মানসিক দুষিত ভোগ করিতে ল।গিলেন। 
গোবিদচজ্জ ঢাকার উপকণ্ঠে তাহার স্বগরামবাসী চন্তরকান্ত ঘোষের 
একটি বাড়ীর একাংশে বাস কবিতেন : কিন তীার আহারের বাবস্থা 
ছি কিছু পুরে অবস্থিত এক ছোড়েলে। ময়মনসিংহ হইতে কবি যে 
কয়টি টাকা সংগা করিয়া * নিয় ছিজেন, তাহা হইতে একটি পয়স* 
খরচ করিতেন না, কেন না, ১৭ অক্টোবর নীলামের তারিখ ; ইন 
খাজনা দিতে না পারিলে জো হস্থান্তব্ত হইয়] যাইবে। এ দিকে 
স্োটেলে খাইতে হইলে টাকার প্রকার । কিন ভাটার সংস্থান নাই। 
দে ন্ক তিনি কখনও সিনশনে, কখনও অন্ধীশনে, কখনও বা শুধু চিড়া 
খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন | দারুণ অনিয়মে অবছেলায় তীহার 
জযাজীদ দেছ কঞ্ধালসার হইয়। উঠিল কবির শেষ পত্র হইতে তীহার 
তখনকার শোচনীয় অবন্ধা কতক উপজন্ধি করা যাইবে। তিনি 
লিখিতেছেন :-- | 





জীবে ১3০১3 


বি ডিজনি 

অর হওয়ায় বড় ক পাইতেছি। আজও তাত খাই নাই) এই অবস্থা. 

কাঙ্ারিতে ঘুরি "আমার শরীর এবার বড় তা্গিয়া গিয়াছে টু 

স্বাদ বিদেশে থাকিয়া অনিয়মিত ও অনুপযুক্ত আহারে সবা্্য একে- 

বারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর ভান কীধে বাতে ধরিয়া 

কৰি ধঙ্ন আত্মীয়ম্বজনহীন অবস্থায় নিদারুণ বোগঘন্ত্রণা সন করিয়া 
অন্তিম মূহুর্তের প্রতীক্ষা! করিতেভিলেন, তখন ১৩২৫ সালে টাকায় 
অন্ুঠিত সাছিতা-সন্মেলনের ছিসাব-নিকাশে অন্ত ঢাকার বার- 
লাইব্রেরিতে ১২ই আস্ষিন গতার্থনা-সযিতির এক অধিবেশন হইল । 
সেই সভায় 'গোবিন্দচন্্র সাভাযাতাগ্ার' নাযে একটি স্বার়ী তঙবিল 
গঠিত হয়, এবং কবিকে সাহিত্য-সঙ্গেলনের উততত অর্থ হইতে ৭০৯২ 
টাকা সাহায়া দানের ব্যবস্থা করা ছয়! এষ্ট ৭০০২ খাভনাই গোবিদ- 
চক্রের বাকী পড়িয়াছিল। এইট অর্গের জন্তু স্চিনি একাম্বাবে 
বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া ছিলেন নে পর্যন্ত “জ্রগদীস্থর সাঙছাকে ' 
রক্ষা করিলেন ।” দৃত্ঠাং পৃর্বদিন এ ৭০০২ গোবিনাচস্ত্রকে দেওয়া হয় 
এমনি ভাবে বিধাচার কৃপায় অপ্রত্যাশিত ভাবে জোতন্ঘমি রক্ষার 
বাবস্থ) হইল দেপিয়। নৃাপ্থমাত্রী কবি জদয়ে অপার আনন, অন্তর 
করিলেন । ঠিক দিন (১৩ আঙ্বিন ১৩২৫) শেষ রা ৫টা ১৫ 
মিনিটের সময় কবির জীবন-দীপ নির্বাপিত হইল ; ছুঃখদৈস্তকরি্ট কৰি 
সংসারের সকল ছালা-যধ্ত্রণার হাত হইতে নিষ্ঠতি লাভ করিয়া 
'মরধামে মহথাপ্রয়াণ করিলেন। ঢাকার শ্যামপুর শ্রশানে তাহার 
নশ্বর দেহ ত্বীভূত হইয়াছে ।* 

৬ এই পুস্তকে উদ্ধত পত্রগুলি ই্রহেমচশ্র চকবন্াঁকে লিখিত | হেব” 
চঞ্জের “ভাধ-কবি গোবিশ্দাল? প্রস্থান এই ঝীববী-রচনার আহাষেন 
প্রধান উপজীব্য । 






রচলাপঞ্জী 


গোবিচজ ভীবিতকালে নে-ক্রখা!৭ কাব্ধস্থ প্রকাশ করিয়া- 

ভিলেন, চ্ঠাফার একটি কালাছরমিক তালিকা দিতেছি । তালিকায় 

বন্ধনী-মধো প্রত &ংরেজী গ্রকাপকাল বেঙ্গল লাইব্েরি-সম্কলিত 
রজিত-পুস্তকাদির পিববদ তন গৃহীত: 
*1 প্রসূন ( কাবা ।। ৯: ১৯৭০ ($) 

বকবাধীর প্রিচরণে তার প্রথম পুষ্ণাঞচলি 'পরশ্থন 

ছি কি পাপৃনতকের কথা ্ানিতে পারা যায়।...তখন গোবিন্চ্ত 


পঞ্চজশ বংসর বয় যুবক, পবেমাজ বিবা্ধ করিয়াছেন 1স্ীহেষচজ 
চকধী ; ি্ঞাব-কবি গোবিশদাস'। 


নামে একটি 


২1 (প্রেম ও ফুল । টীদনকাবা ) 
পৃ. ১২০। 

৮. প্রথমা পরী সারদাতুঙগরীকে 
*পরউরামের শোবি লগ” কবিতাটি ১২৮৭ সালের ৮ম সংখা. 
“বাবে? সুজিত হয়। য়চমাী ে গোষিদদচন্রের, সম্পাদক কালীর 
খোষ এ সংবার পরে জানিতে পারিয্াছিলেন। প্রেম ও কুলের ব্য 
সংসদে পশ্শানে সন্থাষদ” শানে একটি কবিতা (ত্র নয়া রত, 


পৌষ ১২৯৫) আশাম-সভীতা কবিতাটির পূর্বে সংযোজিত 
হইয়াছে । 


৩। কুভুম ( সীতিকাবা )। পৌষ 
পৃ ১৩৮| 
সাহানুনধরীকে উংসগাঁকিত। 


। ধান্বণ ১২৯৪1 ১২ মার্চ ১৮৮৮)। 


১৭ ই 1 ১৪ ভূন ১৮৯২ )1 





রনাপঞী 
51 মগজের নুধুক (ব্যঙ্ষকাব্য )। নাচ ১৮৯১। 
কল্তরী (গীতিকাব্য )| আধাড় ১০০২ ( ২২ ভুলাই ১৮৯৫ )1 


পৃ. ১২০। 
গ্তীরা পত্রী প্রেমদানুজ্গ পাকে উৎসগীকত। 


৬ চঙ্গা্দ (গীতিকাব্য )। আশ্বিন ১৪০৩ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ )। 
পৃ ১২০ 
নির্বামিত কবির বিলাপকাহিমী । 


ফুলরেণু ( সনেট-সমহি || আশ্িল ১০০৪ (২৫. সেপ্টে 
১৮৯৬): পৃ ১২০। 


বৈজয়ন্তী ( গীতিকাবা ): কাষ্ঠিক ১৩১২ (৯০ নবেগ্ধর ১৯০৫ )। 
পৃ. ১৪৩ । 
প্রতিপালক, মুর্জাগাার কুম্যধিকার রাজা অগংকিশোর 
আচার্ধা চৌধুরীকে উৎসগাঁকত। 


»। শোক ও সাম্তবনা ( কবিতা )। ১০১৬ সাল ২৫ সেপ্টেম্বর 
১৯০৯) 1 পুত 
দার্জিলিঞে ভাওয়ালের মধ্যম কুষায় রমেজ্রন)7ায়ণের আকম্মাং 
ক্তিরোধান সংবাদে লিখিত । দ্র “মব্যভারত)' স্যেৈষ্ঠ ১৬১৬ । 
॥ শোকোচ্ছাস ( কবিত। )। ১০১৭ সাল; 
ভাওয়ালের জ্যেষ্ঠ কুমার রপেঙ্জনারায়ণ রর চৌধুয়ীয় অকাল 
স্বহ্যুতে লিশি'ত । 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা £ যাসিকপন্ের পৃষ্ঠায় 
প্রকাশিত গোবিনদচজ্জের প্রথম রচন1 বোধ হয় রান্জরষ্ক রাব-সম্পাদিত 


্ 


৬৯ খোবিসচন্জ দাস 
শ্বীপার ১ম বাধে । কার্তিক ১২৮৫) মুকিত “একদিন” নামে একচি 
কৰিভা | ৯ম-২য়-চর্থ বর্ষের বীণা তাহার অনেকগুলি প্রাথমিক 
রচমার সন্ধান পাওয়া যায়? ইছার কয়েকটি তাছার কোন কাব্যগ্রন্থ 
স্বান পায় নাই ই ছাড়া নব্যাভারত। ( ১২৯২১ ১৩১৯৫১০১৪২৫), 
'নবজীবন। । ১২৯৪), সৌরভ) ( ১৩২০-২৬ ) প্রতিভা? (১৩১৮), 
“বদন? ১৩১৫ 7 'ানসী? 1 ১৩২২) নারায়ণ (১৩২৫), সাধিত? 
(১২৯৮, ১৩০৩), আলোচনা (১২৯২1, আধ্য-কার়স্থপপ্রতিভা 
(১০১৮-১৯) প্রস্থৃতি প্ু-পত্রিকায় তাহার বছ রচনা বিক্ষিপ্ত 
রডিয়াছে। ইছার আধকাংশহ পুগ্তকাকারে অপ্রকাশিত । 
শবকান্ধ চা্টাপাধশয়্সরপেত ভারতীয় সঙ্গীতমুজাবলী ৩৫ 
গোবিল্বচঙ্তের দেশশজিয্পক ও সুরাপান-নিবারণী কয়েকটি গান স্থান 
পাইয়াছে। নুর অবাবচিত পুলে, ১৩১২ সালে তিনি শ্রীমপ্তগবদদীত। 
কবিতায় অগ্বাদ করিয়াহিলেন 7 হহার মাত্র কয়েকট শ্লোকের 
কাব্যান্থবাধ "স্বঠাব-করি গোবিন্দবাস। পুষ্ঠকের ১৯৭-৮ পৃভায় মুত 
উইয়াছে। 
*.. গোবিন্দঢন্্ ও বাংলা-সাহিত্য 
গোবিশ্চজ অসাধারণ কাব্/প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 
প্রতিভা স্বাভাবিক গভিতেই গুবিহ হইয়াছিল সংস্কার ও বৈদট্ধার 
সারা ভাই পরিপৃশতাবে শ্হুষমানস্ডিজ। হয় নাই | *স্বতাব-কবি” 
আখ্যা যবেহ তহ!র যণার্থ পররিতধ নিহিত আছে। কৰি দেবেঙ্নাথ 
সেনের মত তিনি পারচিত পরিবেশ ও পরিচিত যাহধ সম্পকে তাহার 
মলোজার কবিতার আকারে অবিরাম প্রকাশ করিয়াছেল £ মিল, 
শকযোঙ্খনা ও ব্যাকরণঙ্গত অলঙ্কারাদির দিকে সাধকের মত দৃষ্টি 
জেওয়ার প্রয়োজন অন্ত করেন নাক, যাহ! মনে "আসিয়াছে তাহাই 


গোষিন্দচন্্র ও বাংলা-সাহ্ত্য ৪৭ 


লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ধার আবিল বল্লার লক্ষে তাছার কাব্যপ্রবাছের 
তুলনা চলে। তাহাতে বেগ আছে, আড়দ্বর আছে, রুক্ষতা আছে. 
স্ব্চতোয়! তরঙ্গিণীর নির্শল সৌনরধ্য নাই । তাহার নুবিপুল প্রাণশক্ষি, 
সর্বগ্রাসী অগ্তসৃতি এমন নেক স্বক ও পংজির সৃষ্টি করিয়াছে, 
ধাছাতে কচিবাগীশের মনে ক আঘাত লাগিবে। শিপ্পরসিকেরাঁও 
বিচলিত হইবেন তাছার কাব্যে ভাল-মন্দের অবাধ মেশামেশি দেখিয়া ; 
এক-একটা অপরূপ পংক্তি ও স্তবকের অঙ্গে এমন নিরুষ্ট পংক্ধি ও স্তবক 
যুক্ত হইয়াছে থে, মনে ধাক্কা লাগে। এই সব সন্বেও স্বভাব-কবি, 
প্রক্কতির কবি এবং যাচছুষের কাব গোবিন্দচঙ্জের মধ্যে এমন কাবাশক্তির 
স্্রণ হইয়াছে যে, তাহাকে বাংলার প্রথম শ্রেণীর কবি-সমাজে স্থান 
দিতে সমালোচকের। বাধা হইয়াছেন! কবি গোবিন্দচশের 
কবিতাগুলির একটি বাছ্াই-করা সংস্করণ বাছিন হইলে সাধারণ 
পাঠকের পক্ষে তাহাকে বুঝিবার সুবিধা হইবে। তাহার অসংখ্য 
কবিত। এখনও সামরিক-পন্ধিকার পৃষ্ভাতেই পুকাহয়। আছে) কৰি 
গোবিন্চজের কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দিবার জন্য আমরা সেহগুলি 
হইতেছ কিছু কবিতা নিজে সক্কলন করিয়া দিলাম । কবির বিস্কাতাতর 
পরিচয় যাহারা চাহিবেন, তাহাদিগকে তাহার সমগ্র রচনা গ্মাস্বাদ 
করিতে হইবে । 
স্বদেশ 
৯ 

.স্বঙগেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে ? এ দেশ তোমার নয় +-- 

এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা ভাত যদি, 

পলের পণ্য, গোয়া সৈস্ে জাহাজ কেন বয়? 
» " বগালকুনডা হীরার খনি, বন্দী ভরা চুনি মণি, 
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গোবিদচজ্ দাঁস 


সাগর সেচে মুক্তা বেছে পরে কেন য়? 


... স্বদেশ স্থছেশ কর কারে, এ দেশ তোমার নয় ! 


২ বি 
এই থে ক্ষেতে শত ভরা, তোমার ত নয় একটি ছড়া, 
তোমার ক'লে তাদের দেশে চালান কেন হয়? 


ভুমি পাও ন। একটি মুদি, মরছে তোমার সন্তু গুটি, 
ভাগের কেমন কান্তি পুষ্টি--ছগৎ তরা জয়। 
ভুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয় ! 
তু 
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কাতে,। এ দেশ তোমার পয়, 
এই যে ডাচ, এই যে গাও, এ$ যে পেলেস এই ষে বাড়ী, 
এই যেখানা জেছেলখান!--এই বিচারালয়, 
লাট, ছোউখ্পাউ তাবাইট সবে, জজ মাজিষ্টর তারাই হবে, 
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোম্রা সমুদষ 
বাবুচি, খালসামা, আফা, মেখর মহাশয়? 
ঠ 
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে, এ ছেখ তোমার নয়। 
আইন কানের কতা ভরা, তাদের স্বার্থ সকল বারা, 
রিজার্ভ করা দুখ হাবিধা জাদের ভারাতময়, 
তোমার বুকে উরে ছুরি, উবছে তাদের তেরঙ্ুরি, 
ভাদের চার্চে তাদের মাঠে তাদের কলে বা : 
এক-শ রকম টেফস ছিব, বায়ের বেলায় ভো'মক। কিব। 
গাধার কাছে বাধার বল বাংধর কবে ভয় $ 
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে, এ দেশ তোযার নয়! 


ও  গোবিশচজ ও বাংলা লাহিতঃ 
4 নে 
যে দেশ ঘাঙগের অধিকারে, তাঁয়াই ভাঙের বল্‌তে পারে, 
কুকুর যেকুর ছাগল কষে লেপের মালিক ছয়? র্‌ 
দে সব বাবু বিলাত গিয়ে, বাধুনীদের অঙ্গে নিয়ে, রি 
প্রসবিয়ে আন্ছে তাদের শাবক সমুদয়, 

“অিটিশ বরণ বলে জাবি, কর্পে নাকি বিলাত পাৰি ? 

লঙ্জান্থীনের গোঠী ভোরা নাইক লঙ্ষঞা ভয় ! 

এই যদি রে “ব্রিটিশ বরণ' মরণ কারে কয় গ-", 
-নব্যভারত,/ পৌঁি ১৩৯৪ 





কবে মানুষ রে গেছে 


টে ঠ 

মরে গেছে মাস্ুষ সে ষে বছর তিনেক প্রায়, 

আজো তাছার ঘরে যেতে শিশুরে উঠে কায ! 
এইখানে সে শুইত খাটে, 
পল্পুসুত্থী রাণীর ঠাটে, 

হু্ছ কোমল পন্ম সম ধবল বিদ্বানায় ! 
আজো দেখি দিল ছু+পরে, 
তেমনি শুয়ে ভঙ্গি তারে, 

রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা চোখে ভাঙ্গা ঘুমে চায় ! 

মরে গেছে মান্ুব সে যে বছর তিনেক যা ! 


চু 
[রে গেছে মাছন্ষ সেঁযে বন্ছর তিনেক প্রোয়, 
ছাছে। তাহার খয়ে যেনে চঙ্গকে উঠে কায! 


গোবিনচজ দাস 


এইখানে সে গুইছে ভূ'য়ে, 
আমার হাতে মাথা খুয়ে। 


ৃ অমল বেশে হাসছে যেন কমল শেহালায় 1. 


আঙ্ছো দেখি ছু'পর বেলা, 
দযে সয়ে ফুলের খেলা, 


আছুল প্রাণে ভুলগেতে বকুল খোজা না? 


মরে গেছে মাধ সে যে বছয় তিনেক যায় | 
তি 


মরে গেছে মান কবে বছর তিনেক প্রায়, 
আজো ভাঙার ঘরে যেতে উছট লাগে পায়! 
এইখানে সে বেড়ার কাছে, 
ছেল!ন দিয়ে বসিয়াছে, 
হরিণ হেলা শশী যেন হাঁস্ছে বারেন্দায় ! 
এইখানে দরজার থামে, 
দাড়া ছেলিয়ে বামে, 
আজো দেখি তেমনি তারে মধুর ভঙ্গিমায়, 
হরিণ হেলা শশী যেন আকাশ নীলিমায় ! 


কবে মাছুম যরে গেছে বছর তিনেক প্রায়, 
আনো ভাঙার ঘরে যেতে অর আসিছে গায় ! 
" উ্ধানে সে দীড়াইয়া, 
মুখ দেখিত আয়না দিয়া, 
অমল ভলে কমল যেন শরৎ-মুষমায় ! 
আজে? আমি দিন স্ুপরে, . 
ক্যানাতে তার চাই না ভরে, 


চর 


গোবিদচন্্র ও বাংলা-সাহিত্য টা . 
কি জানি কি পাছে তাহার দুখ ৰা দেখা যায়! ১8 


বন নারে পরি লেক পা 
- রি . - নিব্াভারত» সস 
রি বি বন 
নীনবন্ধু করুণা-নিধান 
এ গৃছের গৃহী তিনি, এ বিশ্ব-মঙ্দিবে যিনি, 
সর্ব করেন অধিষ্ঠান ! 
তার পূজা তার আর্চনায় 
অবিচল ভকতি শ্রদ্ধায়, 
রহ রত সেবক-মন্তান, 
ধনে জ্ঞানে লক্ষ্মী সরদ্থতী, 
হেখা সদা করিবে বসতি, 
লাভ হবে সৌভাগা-লম্মান ! 
অনাথ আতুর অন্ধ জনে 
কাঙ্গাল বৈষ্ঝাব ভিক্ষুগণে, 
যথাশক্তি করিও প্রদান, 
শোকে ছঃখে জলে যায় হিয়া 
সাস্বন! প্রবোধ তারে দিয়া, ঃ 
তার শোক করিও নির্বাপ 
যে কেহ আসিবে এই দ্বারে, 
বিদুখ ক'র না ফডু তারে, 
সবে স্বেছ রাখিও সমান, 











২. গোবরিলাচজ ঘাস লা 
সর্কাডৃতে লম দয়! খার। 
শক্ষ মিঝে সম ব্যবহার, ২ 
কফ তার করেন কল্যাণ! 
পরহিংসা পরনিনা পাপ, 
ঘটে তাছে মহা পরিতাপ, 
এ গৃছে পায় না যেন স্থান! 
কাছারো কার নাঅপকার, 
বিপন্পেরে করিও উদ্ধার, 
তাছে হন তুই ভগবান! 
সকলের দর্প অহস্কার, 
দর্পহারী করেন সংহার, 
গৌরবে হয়ো না হতজ্ঞান। 
বিনয়ে থাকিও অবনত, 
নিজ নিল্গা উনি শত শত, 
£ তবলেও দিও না তাছে কান। 
অধর্শের বিনাশ নিশ্চয়, 
বশ্বের নিশ্চয় হয় জয়, 
সদা ধর্মে থেকো আস্থাবান্‌, 
চেউ সম পাপের উন্নতি, 
গুণ্যের নাহিক অধোগতি, 
চির ছঢ় গিরি গরীয়ান্‌। 
এই গৃহ--এই দেবালয়, | 
হতত পবিষ্ব যেন রয়, ; 
পাতকে ক'র না কতৃজ্জান, 
মত কথা সৎ আলাপনে 
হরিনায কীর্তন ্রবণে, 
থে আসে, ভুড়ায় যেন প্রাশ। 
৯৬ বৈশাখ ১৩১১ কন: 





: 
্ 


শিবনাথ শাস্ত্রী 


১৮৮গ-১৯১৪ 








বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং 
8৪৩1১, আপার সারকুলার প্লো্ছ 
কলিকাতা! 


বজামবার়ল গিৎক 


মুলা এক টাকা 


হতাকর-_.ছসজবীকান্ত হাস 
শিম প্রেস, ৫৭ ইজ তবিস্বাস স্বো, কলিক্ষাতা-৩৭ 


ঘাংলা দেশে মৰ যুগের শরীবর্তন ছইয়াছিল, পণ্ডিত গিষনাধ শাী 
1 তাহাদের জন্ভতয | বহমৃখী প্রতিভা অধিকারী হইয়া তিনি জগপ্রহণ 
. করিয়াছিলেন। বস্থত: শিবনাথ ছিলেন একাধারে কবি, সাছিতাফ, 
ধশগ্রচারক, সমাজ-মংস্কারফ, লোকসেবক এবং স্বাধীনতার উপাসক | 
তা্ার রচিত কাবা এবং উপক্ঠাস-সমূহ দ্বারা এক দিকে যেমল বাংলা- 
সাতিতা মমৃদ্ধ হইয়াছে, অল্প দিকে তেমনই আবার তাহার বিচি 
কর্মসাধম। নানা দিক্‌ নিষা আমাদের জাতীয় ভবনের পুষ্টিগাধন 
করিয়াছে । অলম্ক শ্বদেশপ্রে ও নুগভীর মানব-্লীতি ঠাহাকে 
সারা জীবন বিবিধ কলাখ-কর্শের অনুষ্টানে অনুপ্রাণিত করিয়াছে । 
নিচ্ষের ভ্ীবনটিকে তিলি মানব-ছিত-্ত্তে মিঃশেষে উৎসর্ণ করিধ। 
দিাছিলেন এবং বাংলার তদানীন্তন ধর্ক্ষেত্রে ও সমা্জ-ভীবনে নৃতন 
প্রাথসঞ্চান করিতে ও প্রগতিমূলক তাবদারার প্রবর্তন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। | 


জন £ বংশ-পলিচয় 
১৮৪৭ সনের ৩১এ ভাগুয়ারি | ১৯ মাঘ ১২৫৩) কলিফাতার ছয় 
জোশ দক্ষিণ-পূর্বে চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে শিবনাথের জন ছয় 
ক্ঠাহার পিতা-_পঞ্খিত ছরানন্দ ভট্টাচার্য অত্যান্ত তেক্্বী ও কোপন- 
্বতাব ছিলেন, রাগিলে তাহার হিতাহিত্ত জান থাফিত না; কিন্তু তিনি 
সঙাশয়, পরোপকারী এবং প্রখর আল্সঃধ্্যাঞ-জানসম্পনন ব্যক্তি ছিলেন! 
এই সন্ত কারণে তিনি ঈশ্বরচন্্ বিস্তালাগর়ের হিশেব প্রিয়া 





ও শি শাী 


তাচিলে। তিনি লাংতত কলেজের ছাঃ কলেজ ছাড়ার 
পর স্বপলাম মঞজিলপুরে সরকারী স্কুলে পতিতের পঙ্ধে নিযুক্ত হন 
ইরাদনোর বয়স ধন দশ বংসর, সেই সময়ে চাঙ্গড়িপোত গ্রামে হর 
জানের কনা গোলোকমণির সহিত তীছার বিবাহ হয়। তখন 
পললীগ্ামে স্শিক্ষার চেমন প্রচলন হিল না। ইরানন? কিন্তু পত্থীকে 
বাড়ীতে কিছু কিছু লেখাপডা শখ ইট পৈন। গোলোকমণি অত্ান্ত 
ধরাপরায়পা এবং গুপবনতী মিলা ছিলেন। শৈশবে শিবনাথ বাড়ীচ্ছে 
ষ্টার নিকট পড়িতেন। পুন্ধের চিত্র গঠনে ঘানার প্রভাব কল্যাণকর 
হইয়াছিল % 

শিবনাথেল পিডকুলের কথা মাঠকুলও পাণ্ডিত্যের জন্ট প্রসিদ্ধ । 
কাহার মাতামহ ইরেক্ গ্কায়র্জ এক ভন সংগ্তজ্ঞ পণ্ডিত £ তিশি 
মিংবাদপ্রতাকরা সন্পাদনে কবিবর ইঈশ্বরচন্্র গুপ্রকে সহায়তা 
কষিতিন। ঠা্ারু জো পুত্র দ্বাবকানা'ণ বিগ্বাভূষণ 'মোমগ্রকাশ।- 
সম্পাদকপে বাংলা-মািতো রতয় হইয়া আছেন । শিবলাথের 
জীবনে নাতুর্সের উর চরিত্বের প্রত কও বড কম ছিল না। আরও 
এক জলের চরিত শ্বিনাগে পর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল : 


তিনি পর হাম রাম লায়লার : ভাতার ন্যায় ধান্তিক পুর্কষ 
সংসারে রুকন দেখা ঘাষ 8 ঃ 








বিস্যালিক্ষ 


" পা বংগর বন্সে মজ্িলপুরের জামা পাঠশালায় শিবদাথের শিক্ষা 
আরজ হয়। মাতার বন্ধে তিনি মিন দিন লেখাপড়ায় উন্নতি করিতে 


লাগিলেন। কিছু দিন পরে গোলোকমণি পুৰকে পাঠশালা ছাড়াইয়া 


; 





্থাদীয় ছাডিজ বডেল স্কুলে তাত করিয়া দেন।: এখানে শিষনাখেয 
পাঠা ছিল--সুল-বুক সোসাইটি কতৃক প্রকাশিত নি হয়নশ 
মোছন তর্কালঙকারের “শিশুশিক্ষা। ও 

শিবনাথের বালাকালেই য্ছিলপুরের কয়েকজন বর গ্রামের 
উনি বিবিধ কল্যাপ-কর্শে প্রধৃষ হন। ১৮৫৬ সনে তারা 
'অিলপুর পত্ধিকা' নামে একখানি মাসিক পছ্িক। প্রকাশ করেন। 
শিবরফ্ণ দত্ত নামে জনৈক প্রগতিপন্থী বুবকের চেষ্টায় ব্রাঙ্গধর্শের শো: 
মঞ্জিলপুরে আসিয় প্রবেশ করে এবং তিনিই উমেশ্চঞ্জী দ্ধকে (পরে 
'বামাবোধিনী  পন্্িকা-সম্পাদক ) ত্রাঙ্গধর্শের অঙ্থরাগী করিয়া 
তোলেন) এই পরিবেশের অধ গ্রামা বিদ্ঞালয়ে অধাযন করিয়। 
শিবনাথের দিন কাটিতে লাগিল । 

শিবনাথের উপনয়ন-সংস্কার হয় যখন (তিনি নয় বৎসর বয়সে পদার্পণ 
করেন । ইভার অর দিন পরেই ১৮৫৬ অনের মধ্য ভাগে হরানন ইংরেজী 
শিখাইবার উদ্দেপ্তে পুন্তরকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। তাহার ধারণা 
চিল, ইংরেজী না শিখিলে ভাল চাকরি সংগ্রাহ কর? সম্ভব হয় ন। সত 
কলেছে তখন ইংরেজী শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিপ; ঈশ্রচক্জ বিগ্তাসাগর 
কলেজের অধাক্ষ এবং দ্বারকানাধ 1 প জাফিতাশাক্লাধাপক । 
শিবনাথকে সংত কলেজেই তত্তি করিয়! দেওয়া হইল । 

টাপান্তলায় মালের বাসায় থাকিয়া শিবনাপ সং্কত কলেজে 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । ছাত্র-্রীবনে নানা দুঃখ-কষ্টের মধা দিয়া 
তাহাকে লেখাপড়া শিখিতে হন়াছে | কখননকখন তাহাকে 
রা্থাবাস্জাও করিতে হইয়াছে । তদুপরি যাতুলের বাসায় যে-সকল 
যুবক আশ্রিত ছিসাবে স্থান-*পাইয়াছিল, তাহাদের অনেকের নৈতিক 
চিজ নির্দোষ ছিল না। কিন্তু আস্র্য্ের বিষয়, এই কলুষতাপৃণ 





বআবহাওয়ার যে বাগ করিছাও শিবলাগ এক দিনের তরেও বিগঞ্াষী 
জর লাই, বরং লেখাপড়ার উ্ভরোরর  উ্নতি দেঙ্গাইযাছিলেন? 
বিশ্ববিপ্ঠালয়ের পরীক্ষাপ্তলি তিনি কিরপ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ 
কইয়াছিলেন, তার নিররশন ক্যালেগ্ার হইতে উদ্ধত করিতেছি ১-_ 
ইং ১৮৯৮ প্রন্রাজ,..প্েথয ধিকাগ-..দংক্কত কলেছিয়েট কুল । 
১৮৭৮ এড, এ... ধোথম ছিাগ। ৪ব ্বান...সংস্ত কলেক। 
১৮৭-হি, এসি বিভাগ. সংক্কত কলেজ । 
১৮১২ পর, এ. সিরীয় বিভাগ, সস্ক্ষে-'সংস্কত কলেছ। 





চানাবন্থাতেই শিবনাখ বিবিধ সমাক্ষ-সংস্কারমূলক কার্ধো হস্তক্ষেপ 
কারেন। তিনি বলিয়াছেন, পঙ্যামি শৈশবাবধি বিজস্ঞাসাপরের চেলা ও 
বিধবা-বিবাক্েয পক্ষ 1” তিনি যখন এল, এ. পড়েন, তখন তীহারই 
চেষ্টায় মালতী নাষে এক আষ্টালপনপীয় বিধবার সহিত তীছার 
সঙকাধ্যারী বধু বিপড়ীক, যোগেক্ীনাণ বিভ্াতৃদপের বিবাহ তয় (ইং 
১৮৬৮)। এই বিবার ফলে যোগেজনাখের উপর নিরধাতন সুরু 
হইলে শিবনাধ যেভাবে বন্ধু ও বনু-পরীর ভাব গ্রহণ করিয়া অপরিসীম 
ছুখক্ হালিযুখে বরণ করিয়াছিলেন, তাহ! কেবল ভাঙার সন্ধলপেরই 
ছাতা ন্জে-আজপলিষ্টারও পরিচায়ক | প্র-বসর শিবনাথ উদ্োষ্ঠী : 
হট বউবাজ্সারের ভ্রীলাধ দাসের পুন্ধ টাপক্জানাখের স্চিত উবানী 4 
লিধাসী নবকৃ্ণ ধুর বিধবা করার বিবা ছেল (৯ 





» সত শুর হার ছাজিতে ভবানীপুর বৃ অবকৃক হুর বিষধ। কন্টার সহিত ধহ্যাজার 
জীতু্ত দাধু ভীগাখ ঢাসে জো পূ উপেতাাখ দ"সোর বিবাহ সম্পর হা দিয়াছে 1"... 
খসাজক্কাশ', ৭ জাহণ ১৫৭৯। 


আঙ্থ্বানিক ১৮৬৯ সনে রাজপুর গ্রামের নবীনচজ চক্রন্ীর 
কো! কনতা গ্রসময়ীয় সি শিবনাথের বিবাহ হয়। শিবনাথ তখন 
বার-তের বৎসরের বালক ; কন্তায় বয়স দশ বংসরও উত্তীর্ণ হয় 
নাই! গাক্ষিণাতা বৈদিকদের কুলপ্রথা অস্থপারে, শিবনাখ যখন ছুই 
বৎসরের শিশু এবং প্রসন্ময়ীর বযাক্রম এক মাস মান, তখনই সহাদের 
বিবা-সন্ব্ধ স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল । বিবাছের পাচ ছয় বৎসর 
পরে শিষনাথের পিত। ছরানন্দ ওট্রাচার্ধা প্রস্রমী ও ভাছার 
পিভৃপরিবারের লোকক্ষনের উপর বিকূপ হইয়া পুহবধূকে পিশ্জ।লয়ে 
পাঠায়! গেন। তাহার পর এক রকম কোরজবরদন্তি করিয়। বঞ্চযান 
জেলার দেপুর গ্রামের, অতয়াচরণ চক্রনত্তীন জোঠ] কন্ঠ 
নিয়াজযোহিনীর সহিত শিবনাথের দ্বিতীয় বার বিবাহ দেন) 


ধন্মঢেতলা £ ব্রাঙ্মপম'জ প্রবেশ 


বিতীয় বার বিবাষ্টের ফলে শিবনাপের জীবনের গতি তি পথে 
কিরিল। তীার মনে নিঙগারুণ প্রতিকিয়া শুক ছঃল। একটি 
নিরপরাধ] বালিকার চরয দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়াছেন) এ কথা যনে 
করিয়া তিনি অঙ্কৃতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি আত্মচরিতে 
লিখিয়াছেন :--“পিতার আদোশে বিবাহ করিতে যাইবার পূর্বে 
আহি এই ভাবিয়! মনকে প্রস্তত করিয়াদ্বিলাম যে, রামচ পিছৃ-আজা। 
পালনার্থ চতুর্ঘশ বর্ধ বনবাস করিয়! কষ্ট পাইয়াছিলেন, জমি না হর 
পিত-আজ্ঞা পালন করিয়া চিরকাল কষ্ট পাইব | কিন্তু এই অ্ুতাপের 


র্তে সে চিতা ছার আাযাকে বল ছিতে পারিল না। আমি যনে 
করিতে লাগিলাম, যাচ্ছদ আপনার কাজের জন্ত আপনিই দায়ী, 
হাজার গুরুর আদেশ হইলেও পাপের অংশ কেছ লয় না। 
ঘক্সশিল্ধাতে আমার মন অধীর হইয়া উঠিল 1১ এই মানসিক মানিক 
ছাত হইতে রক্ষা পাইনার জগ্ক শিবনাগ ঈশ্বরের শরণাপর হুইলেন_. 
্রার্ঘনা করিতে আরম্ক করিলেন। এই প্রার্থনা তাহার চিত্তে যেন 
নব বল আনিয়া কলি “মানুষের ভয় ভীহার মন হইতে চলিয়া 
যাতে লাগিল, এবং নিজ বিশ্বাস অস্থসারে চলিবার প্রবৃত্তি প্রবল 
হতে লাগিল 1? ভ্রিনি তবাশীপুর আাঙ্গমযাছ্ে ঈশ্বরের উপাসনান্তে 
যাতে স্তর করিলেন (ইং ১৮৬৫) ক্রম ত্াঙ্গমমমাজের সহিত 
তাঙ্ছার আস্িক যোগ স্বাপিত হইল । সমাধ্যায়ী বন্ধু উমেশচন্ত 
মুখাপাধাতমর মদে অঙ্জানন। কেশবচাঙ্ছের মইন কথা বার বার 
গুশিয়া তিনি অন্তরকে সন্থুলে তান বিশেষ অঙ্ুবানী হউক উঠিতে 
লাগিলেন । সাহার সঃ্যায়া বিজয় গোস্বামী ও আঘোরনাথ 
উি্ত খন পড়ান ছাড়িয়া বাহ প্রচারকাযো ান্সনিয়়োগ করিয়া 
ছিলেন ৮ শিবনাখ বট উমেশ ও যাগেঙ্ছলাথ দিগ্ব'ভুনাণক সহিভ 
মাঝে মাকে তীচাদের বাসায় যাইতে পাগিলেন। ২ 

হরালম্। কলিকাতায় আসিয়া শুনিলেন। শিবনাথ বাঙ্গমর) 
গতায়াত দুরু করিয়াছে ; তিনি পুক্ধকে সমাজের উপাসনা যোগজান 
করিতে নিষেধ করিজেন। শিবনাপ বিশীতভাবে জানাইলেন, 
আপনার আজ! অস্তাবাধি লক্ষন করি নাই, আপনার সকল আজ্ঞা 
গুলিতে আজও প্রস্তত আাছি-কিন্কু আমার ধশ্মজীবনে হাত দিবেন না, 
আমি ব্রা্ছদমাজে না গিয়া পারিব ন1।” হরানল্্ ব্ষ& হুদয়ে বাড়ী 
ফিছিয়া আসিলেন। শিবনাখের মাতা স্বামীর অস্বাভাবিক গল্ভীর যখ 





হেখিয়া যনে করিলেন__ছেলের কোন অকল্যাণ হ্ইয়াে। পুনের কথা 
জিজ্ঞাসা করিতেই হরাননা সংক্ষেপে বাব দিলেন--"সে যয়েছে 1” 
বাড়ী গেলেই শিবনাথকে ঠাকুরপৃক্জা করিতে ছইত। সে-বার 
পুজার ছুটিতে বাড়ী গিয়া শিবনাগ চঢার সহিত পিতাযাতাকে 
জানাইয়! দিলেন যে, তিনি আর কপট পুক্তা করিবেন না ধরে প্রবঞ্চনা 
রাখিতে পারিবেন না। কুপিত হরানদ। পুর্ধকে প্রঙ্থার করিয়া ঠাকুর" 
বরে লইয়া যাইচে উদ্যত চইরপেন। কিন্তু শিবনাগ সঞ্চলে অবিচলিত, 
বলিলেন,--পকেন পুথ: যাবিলেন, যত মান আমি ধীরনাবে সঙ্ধ 
করিব, কিন্তু পৃক্ঞা আর করিব না, আমার দেহ তই একএকখানা হাড় 
ধলিয় লইলেও আর আমাকে ওখানে লটন্ডে পারিবেন না পিতা 
অগা পৃত্বকে ঠাকুরপুজা হইতে রেহাই দিতে বাধা হইলেন । শিবনাথ 
লিখিয়াছেন, “সেই দন তইতে আমার মৃ্থিপূ্গ রছিভ হইল । আমি 
ষত্াস্বন্রপের উপামক হইলাম 1” 
তখন ব্রাঙ্ধছের নধো দুইটি দল ছিল, দেবেজীনাধ ঠাকুরের আদি 
ব্রাহ্মদমাজ ও কেশবচন্ছ সেনের উন্নতিশীল দল । ১৮৬৭ সন পর্য্যন্ত 
দেবেজুনাথ ও আছি হাঙ্গমমাজের দিকেই শিবনাথের হৃদয়ের আকর্ষণ 
অধিক ছিল। কিন্তু ১৮৬৮ সানের মাগোৎসবের সময় কেশরচঙ্দ্রের 
দল্গের সহিত ছার যোগ গণ্ডতর ভয় | কিজপে ইছা। ঘটে। সে মননে 
তিনি মিডেই লিখিয়! গিয়ানেন ১ | 
১৮৬৮ সালের প্রারস্তে শুনিলাম, মাধোৎসবের সময় উ্মতিনীল 
ছল আপনাদের উপাপনা-মঙ্গির়ের ভিছিস্থাপন করিবেন এবং 
সঙছপলক্ষে নগরকীর্ভদ হইবে ।**.খসাহি শাক বংশের ছেলে, বৈফবঙের 
ক্কীর্তষের প্রতি পূর্ববাববি অন্তিশর হবতরক্কা ছিল।-..আরি াবিলাম 
, উ্নতিধীল ফল রাস্াতে চলাচলি করিতে ফাইতেছে | পরই ভাবিয়া 





. ছি চিত্তে ১১8 হাথ মক্ালবেল! লে জলের দিকে সা দিযা আছি 
দমাজের উপালদাতে গেলাম । উপাপনাক্ে আদি সখাছের লি' 
নিল নাদিয়া আসিছেছি, এম সময়ে কয়েক জন বাধু আসিতেছেন 
সহায় ধলিতে যলিতে আপিতেছেন। “মহাশয়, যেখলেন না. ত, 
কেশব সয় মান্টিকে তুলেছেন ।' নগয়ক্ীর্ডনে হান্ডাপ্পহ ন! হইয়া 
ককতকাধ্য হইয়াঞেন। এট কথাট। বড় শৃতন লাগিল | আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম, 'মন্ধাশয়, পল কি রকম? তখন ভাঙার] জামার হতে 
মগরফীডমের কাগজ দিলেন । জামি সেই পিড়িতে ধীক্ষাইয়া 
পর়্িতে লাগিলাহ। কযাঙাতে আছে__ 

স্থোকা জান হোজাই, এত দিনে ভুংখেয় নিশি হ'ল অবপান, 

নগন্ে উঠিল বহ্ছনাম। 

নয়স্দারী লাধারণের সমান অধিকার, 

যায় আছে সক, পাবে মুক্তি, নাহি জাত ধিচার । ইত্যানি। 


এই আহ্ধাম-ধ্রনি আমার প্রাণে বাজিল, আমার খেল মনে 
হইল, আমাকে ড!কিতেছে | উহাতে ব্রাক্ষবর্শের যে আদর্শ আমার 
মিকট ধধিপ, তাফাতে জ্যাযার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। জি 
জিজালা করিলাম, 'কঁহাদ্ের উৎসব হবে কোথা?" আদিম 
সিশুরিযাপটী্ব গোপাল হল্পিকের বাড়ীতে আমি সেই ্রিকে 
চলিলাম 1. গোপাল মঙ্লিকের বাড়ীতে গিয়া দেখি....... তখনও 
উদনস্িশীল ফলের লোকেনা সেখানে আসিয়া পৌঁছান নাই । তখন 
আবার কলুটটোলা কেশববাবুর কষমাতিয়ুখে যাত্রা করিলাম । গিয়া 
ব্েখি, ফেশবখাবৃতা সঘলে সবে ফিরিয়া ক্যসিয় তিক্ষায় ফুলিতে 
খে টাকা পাইয়্াছেন তা শুশিতেছেদ | জামার পুরাতন সহাধ্যায়ী 
খু বিদপকক গোস্বামী লে সঙ্গে হেন | গৌপাইকী আমাকে 


ধর্থচেতন! £ জা্ষবাজে প্রবেশ 
বেখিস্বাই “কি জাই? বলিয়া আসিয়া আহার কর্চালিকদ ফিরে). 
যেই আমাকে উতিীল হলের ল্ষে বেন তানিয়া ফেজিলেম। 

: তংরে আহি হাতের দক গোপাল বছিক্ষের খাড়ীতে গেলাম । 

. হায়! সেছিন আহার করিলেন যা, আমারও আহারের কথা গছ 

রহিল না। উতসবধ-্মদদিয়ে পিতা মনত দিন উৎলব চলিল 1...... . 

লায়ংকালে গবর্ণর-জেনানেল লর্ড লয়ে আদিলেন । মেফিন 
ফেশবধাবু 29899956108 7810) বিষয়ে উপকেশ দিলেন । এযপ 
উপদেশ আমি জন্্ই শুনিয়াছি। ধর্খবিশ্বাস বি মব আীবর দিয়া 
ন। হেয় তবে তাহা ধর্মবিশ্বাস নয়, এ সত্য আমায় সমক্ষে আধ্াস্থিক 
জীবনের জন্জ একটা! গৃতন ঘর যেষ খুলিয়া দিল। আমি উদ্নতিখল 
ঘলের সঙ্গে ছাড়ে ছাড়ে বাধা পঞ্চিলাধ । 

১৮৬৯) ২২ আগন্ট ভারতৰষীয় ব্রাঙ্ছমন্দিরের দ্বার উদঘাটিত জ্য়। 
এই দিন শিবষনাথ, কষ্বিারী সেন, আনন্দমোহন বন্ধ, বজনীনাথ রায়, 
ই্রনাথ দত প্রমুখ ২১ বন যুবক প্রকাশ্তভাৰে ব্রাঙ্গধর্শে দীক্ষিত হন। 
দীক্ষা গ্রফপের কিছু, ফ্লিন পরে শিতামাতা ও যাঙ্ুলের আপত্তি অগ্রাঙ্থ 
করিয়। শিবনাথ উপবীত ত্যাগ করিলেন। ইছাতে তাহার পিস্কার 
সংস্কারে এক্সপ আহাত লাগিল যে, তিনি শিবনাথকে ত্যাজ্াপুন্ধ করেন। 
ইহার পর দীর্ঘকাল হরানন। আর 'কালাপাাড়' পুঃধর মুখদশন 
করেন নাই। ও 

জ্রান্মধর্খে দীক্ষা্রহণের পর শিবনাথ কেশবচজের বিশেষ প্রিযপাজ 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “আমি কেশববাবুর নিকট 
নেক শিখিক্বাছি। কি ভাবে ঈশ্বধেয় কাজ করিতে হয়, তাহা 
জহাকে দেখিয়া বৃঝিয়াছি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও দির্ভার কাহাকে 
বলে তাহা তাকে দেখিয়া জানিয়াছি।” ১৮৭৯ সনে ফেব্রুয়ারি 














হাসের মধ্য ভাগে কেশবচঞ্জ বিলাত যাক্রা করেন এবং কয়েক মাস পরে 
বৎসরের শেব ভাগে স্বদেশে ফিরিয়া ব্রাক্মসমাজের কার্যাক্ষেত্র 
প্রলারিত করেন তিনি ইততিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন বা ভারত- 
সাস্কোরক সভা স্কাপন করিয়। তাহার অধীনে [18701500) 8৫0৩৪. 
8০৮, 0৮৫ [ন8৮015790001৭) চ5০৪৪০০ প্রভৃতি 
শবনেকগুলি বিভাগ খুলিলেন (১ নবেদ্বর ১৮৭*)| এক পয়সা মূলোর 
মংবাজগঞ্জ--মুলত সমাচার' প্রকাশ (১৫ নবেদ্বর ১৮৭০) তীহারই 
কীতি। সার সুরাপান-বিভাগের সভান্ধূপে শিবলাথ 'অদ না গরল 
নামে ব্রকখানি মাসিকপত্র বাছির করিলেন (এপ্রিল ১৮৭২)। এই 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ ইত কেশবচঙ্জ এবং শিবনাখ-প্রমুখ অন্থুগামীদ্ের 
চেষ্টায় ১৮৭২ সশের হিন আইন বিধিবদ্ধ হয় ।১৯ মার্চ) এই আইনমতে 
চুপ বকে বালিকার বিবাহের সর্ধনিয় বয়ন বলিয়া ধাধ্য হয়। 
“কেশববার ইংলণডে ইংরাজদ্রে গৃহকর্ম দেখিয়া চমতরুত হইয়। 
আিয়াছিলেন | সর্কীদা বলতেন, 2110019 01888 87081151) 00106- 
এক জায় 1088160000 পৃথিবীতে নাই | তীভার মনে হইল, কতকগুলি 
াঙ্্পরিবারকে এত গাধিয' কিছু দিন সময়ে আছার, সম বিশ্রাম, 
সময়ে কান, সময়ে উপাসনা, এটকূপ নিয়মাধীন রাখিয়া, শৃর্ঘলামত কাক 
করিতে আরস্ব করিলে তাই'ত সে ভাব লইয়া চারি দিকের রাম 
পরিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে ।” এই ভাব লইয়াই তিনি ৭২ মি 
«ই ফেব্রুয়ারি ভারত-শ্রব প্রতিষ্ঠিত করিজেন। বি. এ পাস 
করিবার - পরই শিবনাথের মনোঙাবের পরিবর্তন হয়; কেশবচঞ্ের 
পদাস্থদয়ণ করিয়া ব্রাঙ্ছসমাছের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার বাসনা 
সাহার মনে জাগিয়াছিল। তিনি ১৮৭২ সনের প্রারস্তে এষ. এ. পাস 
করিয়া। “শান” উপাধি পাইয়া কলে হইতে বাছির ছুইব। সা 





। তৎকালে ভারত-আশ্রমে স্থানাবরিত ) শিক্ষকতা-কার্ধয দিনা আশ্রষে 
সপরিবারে থাকিতে আদেশ করিলেন। *বযস্কা ছাত্রীগণের শিক্ষার 
উপায় এবং অন্তঃপুরে শিক্ষা্গানার্থ শিক্ষতিত্রী প্রশ্বত কয! নিতান্ত 
আবশ্বক””-এই উতয় লক্ষ্য সাধনোদেস্তে ৯৮৭১, ১লা ফেব্রুয়ারি ভায়ত-. 
সংস্কারক সভ। কর্তৃক বিগ্ঞালয়টি সংস্থাপিত (ছয় । শিবনাথ নাম মা 
বেতনে সপরিবারে চারিজ্যের মধ্যে আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। 

এই ভাবে কিছু দিন যাইবার পর কেশবচন্জর ও তাহার জলের সহ্ধিত 
স্ী-স্বাধীনতা, স্্ীশিক্ষা, আদেশবাদ প্রস্ৃতি লইয়া তাছার মাততে দেখ 
দিল। তিনি যেন নিজেকে মিশ থাওয়াইতে পাকিক্ডেছিলেন না! ঠিক 
এমনি সময়ে পীড়িত মাতুলের আত্বান আমিল। শিবনাথ ভারত- 
্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া চাক্ষড়িপোতায় যাইয়। 'সোমপ্রকাশের সম্পাদন” 
তার গ্রহণ করিলেন এবং মাডুলের প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় স্কুলের সম্পাদক ও 
স্ে্ডমাষ্টার হইলেন । যোগ্যহস্ে মকল দারিত্বভার অর্পণ করিয়! ১৮৭৩ 
মনের শেষ ভাগে ছ্বারকানাথ নিশ্চিন্ত মনে কাশী চলিয়া গেলেন। 
এখাচুন শিবনাথ মিউনিসিপ্যালিটি সংক্কার, দাতবা চিকিৎসালয় স্বাপল, 
স্কুল সংস্কার, হরিনাতি ব্রাঙ্মমমাজ্জের পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি বিবিধ কল্যাণ, 
কর্শের অন্ুঞানে রত হইলেন কিদ্ধ কিছু কাল পন তাঙ্কাকে 
ম্ালেরিয়া রোগে ধরিল এবং বৎসর-দেড়েকের মধ্যে তীছার স্বাস্থ্য 
একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ১৮৭৪ মনের শেক ভাগে ভবানীপুরে 
সাউথ ম্ুবার্বপ স্কুলের হেভযাস্টার নিযুক্ত তইয়া পুনরায় কলিকাতায় 
আসিলেন। 

শিৰনাখের ভারত-আশ্রমে খাকিবার সময়ে এবং চাঙ্গটিপোতা। 
বাসকালে ভারতবর্বীয়ব্রাঙ্ছদমাজের মধ্যে নানা আন্দোলন চলিয়াছিল। 


নি তে . শিবলাথ শাহী 


. ভাবীপুরে আনিরা তিনি দেখিলেন, কেশবচচ্দের যত ও কাখোয 
কিক প্রবল প্রতিকলতা শুক হইয়াছে এবং দ্বারকানাখ গাঙুলী-পরহথ 
বাছ-বুষকগণ একটি প্রতিবাদী দল গডিয়া ভুলিয়াছেন। . বরই দলের 
লগ্িত শিবনাখের যতের কা ছিল। এই সযয়ে কেশবচঞ্জর যতের 
প্রতিবাদ ও স্বাধীনভাবে বর্শতত্ব অগ্ল্াচনার জন্ত সিষদর্দী নাজ 
একখানি ছ্িভাষী পঞ্জের আবির্ভাব চয়। শিবনাখ ইছার সম্পাদক 
হওয়াতে লর্ববসাধারণ তীষ্কাকেই গতীসর-দলের নেতা বলিয়া মনে 
করিতে লাগিলেন । 
তবানীপুরে বাসকালে পরম্ংস রামরুষ্ঞদেবের সহিত শিবনাগের 
যোগাযোগ কর । তিনি 'আত্মচরিতে লিবিয়াছেন 7 
*জমাদের ৬বানীপুর সমাজের একজন সত্য দক্ষিণেশ্বারে বিধান 
কবিক্লাভিলেন। তিনি মধো মনো শশুয়বাড়ী হইতে আসিয়া 
আঙাকে বলিতেন ঘে, দক্ষিণেস্ববের জালীর ষন্দিরে একজন পৃজারী 
ঝাঙ্ছণ আঙেন, ভাতার কিছু বিশেষত্ব আছে । এই দাছষটি ধর 
সাধনের জনক অনেক কেশ স্বীকার করিয়াছেল। শুনিয়া রামকককে 
দৈশিবার ইচ্ষা হইল । যাইন যাইব করিতেছি, এমন সময় “মিরার 
কাগজে মেখিলায, যে, কেশবচক্র সেল মহ্থাশর তীর সঙ্গে খা 
করিতে গিয়াডিলেন এবং ভীচার সহিত কথা কছিরা 6 ও 
চমগরুত উইযা আলিয়াছেন। ুনিযা লক্ষিশেশ্বরে বাউখার ইচ্চাটা 
 শরখ্ধম *শনের দিল হইতেই আমার প্রতি বামকষটের বিশেষ 
ভালবাসার লক্ষণ দৃ্ট হইল। আমিও তাঙাকে দেখিয়! বিশেষ 


চমক্কত হইলাম । আর কোনও মাক বর্শা সাধনের জন্য এত ক্লেশ 
স্বীকার করিয়াছেন কি না. জানি লা... 


বর্শচেতনা £ আক্ষসমাজে প্রবেশ. ৯ 
“বামক্কফের সঙ্গে বিশিয়া এই একটা ভাব যনে আসিতষে,. 
বর্ম একট রূপ ভি ভিন্ন মাত্র। ধর্শের এই উদ্দায়তা ও 
বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় বাক্ত করিতেন । ইচ্ছার একটি 
নিদর্শন উজ্জ্লরূপে প্মরণ আছে ! একবার আহি লক্ষিণেশ্বরে বাবার 
সময় আমার ভবানীপুরস্ক খুহ্ীয় পাদ্রী নন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া 
গেলাম ) তিনি আমার মুখে রামকুফের কথ। গুনিয়। গাহাকে 
দেখিতে গেলেন । আমি গিয়া যাই বলিলাম, 'মশাই, এই আদার 
একটি খৃষ্টান বদ্ধ আপনাকে জেখ্খতে এসেছেন অমনি রামকুষ 
প্রত হইয়া ফাটিতে মাথা দিয়া বলিলেন, 'বীন্ড থুষ্টের চরদে 
আমার শত শত প্রণাম 1 আনার খুষ্টীয় বন্ধুটি আম্চর্যযান্িত 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মশাই যে শর চরণে প্রণাম করছেন, 
তাঁকে আপনি কি মনে করেন ?' 
উত্তর । কেন, ঈশ্বরের অবতার । 
খুহীয় বন্ধুটি বলিলেন, ঈশ্বরের অবতার কিরূপ? কুষাপির মত ? 
রাষকফ। | £, সেইজপ । অ্রগবানের অবতার অসংখ্য, 
ধীন্তও এক অবতার । 
; খ্ৃহীয় বন্জু। আপনি অবচার বলতে কি বোঝোন ? 
রামক।। €স কেমন তা কান + আমি শুনেছি, কোন 
'কোন স্থানে সমুদ্রের জল ফরমে বরফ হয! অন্ধ সমু পচে 
রয়েছে, এক ভ্বায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জ'মে 
গেল; ধব্বার ছৌবার মত হল আবদার যেন ককটা 
সেইরূপ । অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ব আছেন, কোন বিশেষ 
কারণে কোনও এক বিশ্ষে স্বানে খানিকটা এট শক্তি মৃত্তি ধারণ 
কর্লে, বর্বার ক্বোবার মত হ'ল । যী প্রভৃতি মহাজনঙ্গের যে 
হ্‌ 


সু : শিষমাথ শাস্ী 

কিছু ঈশী শকি দে & এন শক্তি, দুতরাং সার! ভগবানের 

অবভায়। 
ক্কামরুফের সহিত যিশিযা আমি ধর্শের সার্বাতৌফিকতার 

তাষ বিশেষয়পে উপলব্ধি করিয্বাছি 1” 


হ্বাধীনতা-বোধ 


অগ্রসর গলের সহিত নানা আদো'লনে লিশ্ব থাকা সত্তেও এই সময়ে 
শিধদাখ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের কাছেও আত্মনিয়োগ 
করিকাছিলেন। খন বাংলা ফোশে মধাবিত শ্রেণীর জন কোন 
রাঙ্খনৈতিক সমাজ্গ ছিল না। প্রধানত: ছুরেন্নাথ বঙ্দোপাধ্যায়, 
আদশাযোইন বু ও শিবনাখেষ চেষ্টায় এই মহৎ অভাব দুরীভূত হয় 
১৮৭৬ সনের ২৬এ জুলাই এলবাট হলে সত করিয়া তারত-সন্ভা বা 
ই্ডিয়ান আ্যাসোজিয়েশনের জঙ্ম ৪য় । এই প্রতিষ্ঠানের জন্ত অর্থসংগ্রছের 
ভার পড়িদ্বাছিল শিবনাঁতের উপর। 

২৮৭৬ সনের গোড়ার দিকে শিবনাথ ১২০২ টাকা ধেপ্ডনে হেয়ার 
স্বলের ছেডপন্ডিত ও ট্রানল্লেশন-মাষ্টার নিযুক্ত হছন। পর-বৎসর তিনি 
কয়েক জন উৎসাহী বাঙগ-যুৰককে লইয়। ব্রা ্দাদশে একটি "বনিক" 
দল (05092 ০8015) গঠনের স্থচনা করেন । এই দলে বিপ্িকচজ 
পাল, হুক্দরীযোহন লাস, আনবচক্ত্র মিন প্রভৃতি ছিলেন। এক দিন 
ইছা়া একটি বিশেষ জছুষ্ঠান করিয়া কয়েকটি বুল সত্যকে জীবনের 
ব্রতন্ধপে খাপ করেন।" এই অঙ্থানটি সম্বন্ধে শিবনাখ লিখিয়াছেন-_ 

শক দিন বিশেষ উপাসনার দিন স্থির হইল । এ দিন বিশেষ 
উপানদানমবর প্রেতিজ্ঞাপন্ে স্বাক্ষর করিয়া, আগুন জালিয়া) ঈন্বরের 
নাষ লইতে লইছে তাহা প্রদক্ষিণপূর্বাক, আহত এ আক্জিতে 


ঠ 


আবাদের নিঙ্জ নিজ নাম অর্পণপূর্ধক, প্রার্থসানন্বর প্রতিজ্ঞাপজ্জ 
পুনরায় পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করিলাম । নুখের বিষয় যে, ইছায় পয় 
আনি ও এ দলের আর একজন গবর্ণষেপ্টেব চাকুরী পরিত্যাগ করি 
এবং সেই সকল প্রতিজ্ঞ চিরদিন পালন করিয়া আসিতেছি।” 

প্রতিজ্ঞাপত্রটি শিবনাখের রচিত; উহার বূল কথাগুলি 
এইরূপ ৫ 

১। প্রতিষা-পৃজা করিব না। 

২। বাক্যে ও কার্যে াতিতেদ মানিব না। 

৩। পরিবারে ও সমাজে স্্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার 
করিব । 

৪। নিজের! একুশ বৎসরের পৃর্ধে বিবাহ করিব না) এবং 
কোন বালিকাকে তাছার ধোড়শ বৎসর পর্বে পত্থীক্সপে গ্রহণ 
করিব লা। 

৫ 1; যথাসাধ্য শ্রীলোক এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা- 
বিস্তারের জন্ক চেষ্টা করিব। 

৬। নিজেদের এবং দেশের লোকের স্ানা ক্তি ও শৌধা 
বৃদ্ধির জন্ক ব্যায়াম চর্চার প্রচার করিব, এবং নিজের অশ্বায়োহণ ও 
বঙ্গুক-চালন। অভ্যাস করিব এবং ফেশমণ্যে যাহাতে এ সকল বিষ্যার 
বহুল গুরচার হয় তাছার চেষ্টা করিব। 

৭) একমাত্র স্বায়ত-শ্রাসনকেই বিধাড়-নিথিন শাসন-বাবস্থা 
বলিয়া স্বীকার করি, তবে দেশের বর্তমান ন্যবস্থা ও তবিষ্যৎ মঙ্গলের 
মুখ চাহিয়! এখন যে বিদেশীয় রাজ্মশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার 
আইন-কাঁঞুন মানিয়া চলিব। কিন্তু হুঃখ-দারিত্র্য-ু্দশা বারা 
নিপীড়িত হইলেও অই গবর্ণষেন্টেয অধীনে কখনই লসন্ধ খীকার 


হর , শিবনাথ শান্ী 

চিনির ( বিপিনচন্্র পাল : “সত্তর বৎসর”-.প্রবাসী,' যা 

১৩৩৪ 01 

বন্ধ: প্বঙ্গেশপ্রেমই ছিল শিবনাধের জীবনের মূল মন্্র। ইছারই 
্যামর্শে উৎদধ ছইয়া বিশববিষ্থালয়ের কতিপয় শিক্ষার্থী যুবককে লইয়া 
তিনি যে কন্সিদলটি গড়িয়! তুলিয়াছিলেন, তৎসন্ন্ধে মনীষী বিপিন 
পাল তীছার 'চরিত-কখা'য় যাহা লিখিয়! গিয়াছেন, তাহা! হইতে 
শিবনাখের জীবনের মুল নুরটি ধরিতে পারা যাইবে । বিপিনচজ্জ 
লিখিয়াছেন :-- 

“শ্বদেশভজীতিহ। এই দল গঠনের মুল প্রেরণা ছিল। এই 
শ্বাদেশত্ীতির তিতর দিয়াই, শিবনাথবাবুর সে জময়েব ধর্শ্ভাব 
ফুটিয়া উঠিতেছ্িল | রাষ্ীয় স্বাধীনতা, সামান্রিক স্বাধীনতা, 
পারিবারিক স্বাধীনতা-আীবনের সন্ধ বিভাগে বাক্তিত্বাভিযানী 
বুক্তিবাদিধ্খের অনধীনততার আফশটিকে ফুটাইয়া তোলাই, শিবনাথ- 
বাবুর এই কপ্িগত গঠনের যুল লক্ষা ছিল: কি দেবেজ্নাখের 

* আছি ত্রান্ষসমতে, কি কেশবচক্ধের ভারতবধীয় বাক্গসমাঞজে, 
কৌথাও  এইকপ সব্ধাঙ্গীণতাবে এই অনধীনতার শআঙর্শটিকে 
ফুটাইয়া ভুলিবার চেষ্টা তয় নাই। ফলত: শ্বিনাধবাবু ক্রি 
্রাঙ্ছমান্ধের আর কোনও লোক প্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক বা কর্ানথক 
ত্রান্মবশের এই নিক্ঞন্ব আদশটিকে এমনভাবে ধরিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে ছয় না 


কুঢবিহার-বিবাহ ঃ সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজ শ্বাপন 


এই “ঘননিবিষ্ট* অওডলী সই এক নুতন অ'ন্ফোলনে যাতিয়া 
উঠিলেন। ১৮৭৮ লের জাঙ্ছয়ারি যাসে কুচবিহার-বিবাছের 


কুচবি্বার-বিবাহ £ সাধারণ ভ্রাঙ্ছসমাজ স্থাপন ২১ 


সজব শহয়ে রাষ্ট্র হইল। শিবমাখ তীছার স্বলিখিত ডায়েরিতে 
লিখিতেছেন :-- 

*৩১শে জাছুয়ারি ১৮৭৪ ক্রমেই শুনিতেছি কেশববাবু 
নাক্ষি সত্যই রাজার সহিত তার কন্তার বিবাহ শীত দিতেছেন। 
তাহার কন্ার বয়ক্রম আজিও চতুদদশ পূর্ণ হয় শাই,-'রাজারও 
বয়ংক্রম সপ্তদশের অধিক হয় নাই । এরপ স্থলে বিবাহ হওয়া আমার 
মতে নিবিষ্ধ। বিশেষত: [ ১৮৭২ সনের তিন ] আইনটি পরিত্যাগ 
করা কেশববাবুর পক্ষে কোন ক্রমেই কর্তবা বোধ রয় লা। তাছলে 
আর কাহাকেও সে পথে প্রেরণ করা দুফর হইবে । কেশববাবু যে 
কেন এরূপ অবিবেচনার কাধা করিতেছেন, দেখিয়া আম্চর্যাহিত 
হইতেছি। তাহাকে [00000100166 1৫87) বলিয়া শরন্ধ। ছিল, সে 
শ্রন্ধাও আর থাকে না। তাহার এরপ কার্যে সমাজের বিশেষ 
অমজল হইবে । অতএব ইছা লইয়। ঘোরতর আন্দোলন করা 
আবশ্যক, কারণ তাহা হহলে সমাজের মুখ বক্ষ হইবে | কিন্তু 
প্রতিবাদ-পত্রটি তাহার চন্তে অর্পণ করিবার পৃঝো একবার বন্ধুতাবে 
তাহার নিকট গিয়া সবিশেষ সংবাদ লওয়া কর্তব্য ।” ( ঈীতেমলতা 
দেবী £ 'শ্রিবনাথ-ভীবলী,) পৃ. ১৫৭৫৮) 
কেশবচঙ্ত্রের স্থিত সাক্ষাৎকারেও যখন কোন বিশে সংবাছ 

পাওয়া গেল না, তখন শিবনাথ লিখিতেছেন, “সমদর্শা দল, হ্ী- 
স্বাধীনতার দল, নিয়তন্ত্রের দল, সকল দল এক হইল । এমন কি 
বৃদ্ধ : শিবচজ্জ দেব মহাশয় পধান্ত আমাদের দলে যোগ ছ্িলেন। 
সকলেই অস্থভব করিতে লাগিলেন, ব্রাঙ্মসমাজের পক্ষে মহাবিপ্ 
উপস্থিত।” স্থির হইল, অগ্রে একখানি প্রতিবাদ-পত্র কেশবচন্ত্রকে. 
পাঠাই হইবে? এই প্রতিবাদ*পন্র রচনার তার প্র্ণ ঝরিলেন-_ 


হ্হ শিবদাখ শাহী 


শিষনাখ য়ং। পরবর্তী ১ই ফেব্রুয়ারি 'ইত্ডিযীন যিয়ারে" কুবিছার- 
বিবাহ নিশ্চিত বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইল। এ ধিনই শিবচজজ 
ফেব, জাননামোকন বন্ধু, হারকানাণ গাঙ্গুলী, শিবনাথ প্রমূখ ২৬ জন 
বিশি্ট রাঙ্গের স্বাক্ষরিত প্রণ্তনাদ-পত্রখানিৎ্ কেশবচল্রের নিকট 
প্রেরিত হইল। কিন্তু কোন ফল হইল না| তাহারা আন্দোলন 
চালাইফার জন্ক ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইচ্চে 'পযালোচক' নামে একখানি 
বাংলা সাগ্তা্িক প্র প্রচার করিলেন ; শিবনাথ উচ্থার সম্পাদক 
হইলেন। তিশি জার চু দিন পূর্বে দরকারী চাকরিতে উত্তক' 
দিয়া্িলেন। তার ভাষায়, "১লা মার্চ হইতে স্বাধীন হইয়া এই 
আন্বোলনে ডবিলায 1, 

কেশবচন্া কুভবিচাবে গিয়া এই মার্ট শ্নেকটা হিন্দু-ম্ে 
রাজপরিবারে নাবালিকা কলার বিবাহ দিলেন) এই বিবাহের 
প্রত্িবা্ করিয়া পৃন্তক-পৃশ্তিকাও্ড প্রচারিত হইতে লাগিল! শিবনাথ 
'এই কি বরাঙ্গ বিবাঠ$' লিখিলেন। ত্বার বন্ধু কবি আনন 
মিল্ক 'কপালে ডিল বিষে কালে হবে কি নাথে ১৮ পৃষ্ঠার একটি 
মাটিধশ লচনা করিয়া কেশবচঞ্জ ও ঠাহার দলকে আক্রমণ করিলেন, 
এমন কি *যাচাধা-পত্থীকে তাহার মধ টানিয়া আনিয়া তাহার প্রচ্মিও 
লঙ্ৃতাবে গ্লেষ বাকা প্রয়োগ” করিতে চাড়িলেন না। একক ফর্ায় 
প্রতিবাদী দল এপ ক্ষুদ্ধ হইলেন যে, কেশবচস্র ও তাহার মূলের সহিত 
তীক্কাক্ের মিলনের আর কোন সম্ভাবনাই রহিল না :--তাছারা 
কেশবচন্ত্রের দল দাড়া আসিয়া ১৮৭৮, ১৫ই মে টাউন-হছলে সত্তা 
ডাকিয়া 'সাদারণ ত্রাঙ্ছলমাজ্জ' প্রতিষ্ঠা করিলেন; ৯৮৭৯ সলের 





* ইছ1 ছহেদকতা দেখী-ুনিত 'শিষনাধ জীবনী পরিশিষ্ট মুদ্রিত হইয়াছে। 


কুচবিহার-বিবা : সাধারণ ব্রাহমসমাজ স্থাপন. ২৩ 


মাধোৎসবের সময় কর্ণওয়ালিস ট্রাটে ক্রীত জমিতে নৃত্তন মন্দিরের ভিডি 
স্বাপন করা হইল । মন্দির-নির্পাণ তবিলে একা! বহর্ধি দেবেশ্রনাথ 
সাত হাজার টাকার চেক দিয়া শিবদাথকে বলিয়াছিলেন---+]215 
19 ঢ5 010900016005] 81৫6.” ১৮৮১ জানের ১*ই মাঘ মব-নির্দিত 
মঙ্দিয়ের দ্বার উদধাটিস্ হয়। 

সাধারণ ব্রাঙ্মমমাজের সঙ্গে শিবনাথের জীবন অঙ্গাজীভানে 
বিজ্তড়িত। তিনি বলিয়াছেন, “সাধারণ ব্রান্মসমাজ্জের সংশ্রবে যাহা কিছু 
করিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ ।” সমাজ-প্রতি্টাকালে 
শিবনাথ ও তাহার স্কম্ীদের যূল নীতি ছিল ছুইটি। শিবনাখের 
ভাষায় ₹--আমব! যখন শ্বতদ্ধ সযান্জ স্থাপন করি) তখন খ্মামাদের 
মনে ছুইটি ভাব প্রবল । প্রথম, ভাঁরতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাক্ষে একনায়কন্ 
ছেখিয়াছি। কেশববাধু সর্ধেসর্বা ) এখানে ভাঙ্গা হইদে না, এখানে 
সাধারণতত্ত্র প্রণালী অগ্রসারে কার্ধা হইবে । দ্বিতীয়, কেশববাবু রাঙ্গ- 
পাপের ও ব্রাহ্মসমাজ-সকলের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন ; এখানে 
তা হইবে না, এখানে সতাগণের ও সমাড-সকলের মত প্রচণ কৰিষ্কা 
কাধ্য হইবে 1” গআ্বাযৌৰন ডেযোক্রাট” শিবনাগ এই সমাজের সঙ্গে 
একেবারে একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন ; তিনি সমাজের মুখপত্র 'তন্ব- 
কৌমুদী” ও “ইতডয়ান মেসেজার'-সম্পাদন, ত্রান্ষমমা ও রাঙ্গধর্শ বিষয়ক 
প্রবন্ধাছি রচনা এবং আরও নান! কাছের ভার লইয়া শুকুতর পরিজ্রম 
করিতে লাগিলেন । সাধারণ ব্রাক্মদমাছের প্রথম প্রচারকরুপে থে 
চারি জন নির্ধবাচিত হন, তীভাদদের মধ্যে শিবনাথ ও তাহার বন্ধু 
বিজয়কফ্ গোস্বামী ছিলেন । শ্বিদাথ প্রচাবকাধ্যবাপঙগেশে যায়! 
ভারতবর্ধ ুষষিয়াছেন। এই ব্রা্ছধর্ণ-প্রচায়কার্ধেই ভিনি তাহার মঙয় 
ও শক্কি দি:শেছে ব্যয় করিব গি্বাছেল। 


ঞ বিলাত যান! 
 বীর্থকাল যাবৎ শিবনাথ বিলাত্যান্তার সন্কর হৃদয়ে পোবণ করিয়া 
শ্াসিহেছিলেন। তিনি ডায়েরিতে লিখিয়াছেন £- 
4১৮৮৭) ১০ আগ £-যতই দিন যাইতেছে, ততই একবার 
লগতে যাইবার নঙ্ধল্ন আমার মনে প্রবল হইতেছে ।...তারতের 
নব ভীবন লাতের জন) পাশ্চাত্য উদ্যোগশীলতা, কার্য্যতৎপরতা ও 
শ্বাধীনন্াপ্রিয়তা, এ দেশে লোকের হনে স্থান প্রান্ত হওয়া উচিত 
রাক্ষসমাক্ষ এ দেশকে সেই শিক্ষা দিবেন, অথচ এ দেশীয় তাব- 
প্রধণতা, সরস ও ধ্যানপরায়ণতা রক্ষী করিবেন। ইচ্ছা অতি 
কঠিন কাধা-পাশ্চান্) উদ্মোগশীলতার কিঞিৎ ভাব হৃদয়ে করিয়া 
আনিতে পরিলে বাঙ্গদঘাজের অনেক কল্যাণ হইবে ।” 
শিবনাধ ১৮৮৮ সনের ১৫৪ এপ্রিল বিলাত যাত্র! করেন। বিলাতে 
থাকিয়া তিনি ইংরেজির জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে 
পর্যাবেক্ষণ করেন ইংরেজ জাতির নিয়মানবন্িতী, শ্রমীলতা, 
অধাীনাহরাগ প্রতি উগবজী তীছাকে মুগ্ধ করে এবং তাহাদের সহিত 
ভুলনা করিয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের গলদ কোথায়, তাহাও 
বিশেষভাবে ভাঙার চোখে পড়ে। তিনি তথায় বাণার্ডের এষ, 
জঞ্চ মূলারের অনাপ-আ্রম শ্রড়তি ধর্শহূলক প্রতিষ্ঠানগুলিও দর্শন 
করেন। ই. বি. কাউয়েল, জেম মাটিলো, ফান্দিস নিউয্যান, উইলিয়ম 
পভ প্রযু বাক্তিদের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয়, কাছারও কাহারও 
মহিত তাঙকার অন্তরক্ষত; হয়। উহাদের সংস্পশে আসিয়া তিনি 
বিশেষতাবে উপক্কত ছল এবং ধর্ধভীবন ও কর্শজীবন উভয় ক্ষেত্রেই 
প্রেরণা লা করেন। বিলাতের নানা প্রতিষ্ঠানের কর্পধারা), মঙৎ 


বিবিধ জৎবন্থান্ষ্ঠান ধ্ব. 
বৃক্তিদের জীবনাদর্শ এবং ইংরেজের জাতীয় চরিবের বৈশিষ্ট্য পিবলাথের 
ধনে এরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, সেখান হইতে তিনি 
যেন সম্পূর্ণ দৃতন মানুষ হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। তিনি ছয় মাস 
বিলাতে ছিলেন। ফিরিবার পথে ১৮৮৮, ১৯এ নবেস্বর কল্ঠাকে 
জিখিতেছেন :-- 
শ্যতই বাড়ীর দিকে যাইতেছি। ততই ছেশের ছুতিক্ষ, 
প্রজঞাঙ্নের দারিক্র্য, অঙ্জতার কথ! মনে হইয়া প্রাণ বিষ হইতেছে । 
ক্মাবার পিয়। সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। ইংলগ্ডে 
শ্বাসিয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি, অনেক উপদেশ প্রা্ধ তইয়াছি 1. 
এখন তাছা কার্যে পরিণত করিতে পারিলে ভয় |? 


বিবিধ সংকর্গানুষ্ঠান 


শিবনাথ ছিলেন কর্মীর, তাহার কর্টোৎসাহ ছিল অনম্য। 
সারা জীবন তীভার জ্রনছিতকর কর্ধাহথষ্ঠটানের বিরাম ছিল না। সাধারণ 
্রাঙ্ছসমাজের নৃতন মন্দিরের ভিত স্থাপিত হইবার পর তিনি এবং 
আননামোছন বন্থ উভয় বন্ধুতে পরামর্ণ করিয়া সিটি স্কুল নামে একটি 
উচ্চ শ্রেণীর বিগ্কালয় স্থাপনের উদ্মোগ-আয়োজন শুরু করেন ; উদ্েশ্বা-_ 
“খ্বনেক উৎসাহী ও অন্থরাগী ব্রাঙ্গ-যুবকাকে শিক্ষকতা-কার্য্য দিয়া নিকটে 
রাখা যাইবে, তদ্দারা সমাজের কার্ধোর শ্রনেক সাছাধয হইবে) দ্বিতীয়, 
বনুসংখ্যক বালকের মনে ত্রাঙ্গধর্ণ ও ব্রাঙ্ছসমাজের ভাব দেওয়া যাইবে 1” 
খন আনদাযোছন, জরেজবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাখ, এই তিন জন 
ছিলেন ধুবক-বাংলার নেতা । হ্থরেক্্রনাখও গাহাদের এই প্রচেষ্টার 
সহযোগিতা করিলেন এবং ১৮৭৯ সনের জাক্ষুয়ারি যাসে বিস্তালয়। 


ঞ 


শিষনাথ শান 
কিক হইলে তাহাতে পড়াইতে লাগিলেন। লদ দা 
সেজেটরীর কার্ধা করিতেন। 
মিট ছুল স্থাপনের কয়েক মাস পরেই নিকাব আনন 
লহিত্ত পরাষশক্রমে ভাহার বহু দিনের সন্কজিত 'ছাত্র-সযাজ' নামে একটি 
সহিতি স্থাপন করিলেন (২৭ এপ্রিল ১৮৭৯) | “কুল কলেক্ে ধর্শবিহবীদ 
শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই অভাব কিয্ৎপরিমাণে দূর" করিবার উদ্দেশে 
ছাবব-সমাক্ষের প্রতিষঠা। শিবনাখ ও আনদামোহন এই সমিতিতে 
নিমমিততাবে ধর্বিষয়ক ব্তৃতা দিতেন। 
১৮৮৪ সনে বালিকাদিগের আন্ত নীতি বিগ্কালয়' প্রতিষ্টা শিবনাধের 
গ্মার একটি সদচুঠান। 
শিবনাথের বর্শাবছল জীবনের একটি প্রধান রতি “সাধনা শ্রম" প্রতিটা 
(ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ 01 তীষ্কার আত্মচরিতে প্রকাশ, প্ধাহারা রাধা 
সাধন, তান্মংর্থ * প্রচার, ব্রাঙ্মমমাভ ও জনসমাজের সেবার জঙ্ঠ 
আগ্বসমপ্ণ করিবেন এবং বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবার তাবের দ্বার! 
খদুগাণিত হইয়া কার্য করিবেন, এক্ধপ একটি ঘননিৰিষ্ট সাধকমওলী 
গঠন করার বড় প্রয়োজন! তয়িন্ন ত্াঙ্ষসমাজের শক্তি জাগিনে .দা। 
বিশ্বাসী ও বৈরাগাতাব!পর মাুষই ধরমসমান্জের বল” বিলাঠুর নান: 
বর্থহূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যাপ্রণালী দেখিয়াই সন্ভবতঃ এরূপ আশ্রম- 
প্রতিষ্ঠার সন্ত তাহার মনে জাগিয়াছিল। শ্বন্েশ প্রত্যাবর্তনকালে 
ভিশি-ভায়েরিতে লিখিয়াছিলেন,-_ 
48. ৪, 7০৮1115, 1080 10৩৩৩০:৯৩:) 1898, ভ্রাঙ্মসমাজের 
এক দল সেবক প্রস্তুত করা যায় কি না, ধাহাযা! ০0280000810 
বষ্ছসারে থাকিবেন, শ্বত:গ্রযৃতত হইয়া যিনি বাছা দিবেন, ও অ্ষের 








বি 3৩ ছে আর নাল হইবে। পক 
প্রার্থনার নহ্িত তাহার চরণে হত্তা! দিতে হইবে!» 


জীবন-সায়াহ্ে 


নানা কাঙ্ছে লিগ হা দিনরাত গুরুতর পরিশ্রমে রত থাকার 
শিবনাখের স্বাস্থ্য একেবারে তক্গিয়া পড়িল। তছুপরি সাঞ্চারণ 
ব্রাঙ্ছদবাজের ব্যর্থতার লক্ষণ মেখা ছেওয়ার তাহার নিদাকণ দ্ছাশাত 
কইল ১৯১৬, ৪ঠা জাঙুয়ারি তিনি ডায়েরিতে লিখিভেছ্ছেন £- 
“আমার বিষাছের যথেষ্ট কারণ আছে। দারুণ সংগ্রামে 
জীবন গিয়াছে, জাতাপিতার সহিত সংগ্রাম, আত্ীযন্ব্জলের সহ্য 
সংগ্রাম, ছুই স্্রী লইয়া গৃহপরিবারে সংগ্রাম, ব্রহ্ধানল কেশবচঙ্জ 
প্রন্ৃতি ত্রাঙ্গসমান্ধের বন্ধুগণের স্চিত সংগ্রাম, সাধারণ ত্রাঙ্মমম [জের 
বস্ধুগণের সহিত সমাজের কাছ লইয়া সংগ্রাম, এইক্সপ নান! সংগ্রামে 
আমার শরীর তাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শৈশব হইতে শারীরিক 
ধাতুসকল হুর্বল ছিল, ক্তাইা সন্দ্েও এত প্রকার সংগ্রামের মধো ষে 
বাচিয়া আছি এই ভগবানের রুপা ৮ 
এমনই তাবে রোগ শোক মনস্তপ ইত্যাদির ভিওর দিয়। দীরে বরে 
শিবলাখের অস্তিম সময় খনাইয়া আসিতে লাগিল। ১৯:৯ মনের ৩এ 
সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে “ও ব্রহ্ম” ধ্বনির সকিত তিনি শেষ নিঃস্বাম ত্যাগ 
করিলেন । 


4 


্রন্থাবলী 


শিবনাথ স্বাভাবিক কৰি-প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। শৈশব 
কাল হইতেই দ্ভিনি কবিতার অনুরাগী ছিলেন! কলিকাণতায় কজালিবার 


৮ শিবদাধ শাঙ্্ী 
পর কবিতা-পাঠে গ্তীহার আমকি ক্রমশ: বাড়িয়াই চলিয়াছিল ? ঈশ্বর 
স্বণ্তের কবিতা কোথাও পাইলেহ গোগ্রাসে গিলিতেন। সাঙ্কত 
কলেছে অধ্যয়সকালে তিনি যাতুলের 'সোমপ্রকাশ' ও প্যারীচরণ 
সরকার-সম্পাঙ্গিত “এডুকেশন গেজেটে” মাঝে মাঝে কবিতা লিখিতেন। 
১৮৬৮ সনের শেষে, কুড়ি বৎসয় বয়সবীলে তাহার প্রথম গ্রন্থ 
'নির্বাসিতের বিলাপ, প্রকাশিত হয়! তীছার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বড 
কল্প নহে । আধুনিক পাঠকবর্গকে বাংলা-সাহিত্যে শিবনাথের দান 
সন্দ্ধে সচেতন করিবার জন্ত তাহার গ্র্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক 
তালিকা সপ্তলন করিয়া দিলাম | ালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী 
প্রকাশকাল বেজল ল্লাইব্রেরি-সম্কলিত মুত্রিত-পুশ্তকাদির বিবরণ 

হতে গৃ্ীত। 
১। নির্বাসিতের বিলাপ ( থওকাব্য || ইং ১৮৬৮ (১৪ 
ডিসেম্গর 15 পৃ ১০৮। 

“আত ছিনে সাহস করিয়া সাধারণের সমক্ষে আত্মপরিচয় দিতে 
অগ্রসর হইলাম । 'নির্কাপিতের বিলাপের' ছদদের কথা কিছু বল 
“উচিত । প্রায় হই বংসর গত হুইল একজন ভদ্র-সত্তান কোন খুরুতর 
অপরাধে চিন্বজীবনের যত শির্বাসিত হন ভাছার যাইবার 1ধদ 
সাহার ভাবা অবস্থার কথা যনে হইয়া বড় কষ্ট হইতে লাগিল সেই 
উপলক্ষে সটিকত পংক্তি লিখি সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিলাম । 
আয অধিক লিখিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্ত সোষপ্রকাশ-সম্পাক 
মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রাকাশ করিয়া অবশি্ অংশ চাছিলেন ? 
তাহা মত লোকের সন্তে(ষ দর্শনে উৎসাহিত হুইয়| ক্রমাগত লিখিতে 
লাগিলাম | চতুদ্ছিক হইতে ছনেকেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
ভাহাছে আরও উৎসাফিত হুইর! পৃদ্তকাকারে প্রক্কাশ করিধার ইচ্ছা 


৫হ। 


৬1 


৭। 


র্‌ 


.. গ্রস্থাবলী ২৯ 
করিলাম 1-.-কলিকাতা সংযত কালেছ। লংব ১৯২৭ গঞ্জ 
অক্রহায়ণ।” 


। পুষ্সহালা' ( পন্-সগ্রন্ধ )। ১২৮২ সাল (১ সেলে 


১৮৭৫ )। পৃ ১০০1 

উদেশচজ্ঞ ছত্-লিখিত তৃমিক। দহ । ১২৮৭ লালে প্রকাশিত 
দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে “অনেক কবিতা পদ্িতা় এবং তংস্থাদে 
অনেক নৃতন কবিতা সঙিবেশিত” হইয়াছে । 


এই কি ্রাক্গ বিবাহ । বৈশাখ ১১৮৫ (১০ মে ১৮৭৮ )। 
পৃ ২৮। 
কুচবিষ্কার-বিষাছের প্রতিবাদ । 


মেজ বৌ (উপন্যাস )। 1 ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭ )। পৃ, ৯৫। 

“জাশনাল ইত্ডিয্ান এলোসিয়েশনের সঙ্যগণের নিকট একখানি 
পারিবারিক উপজ্ঞাস দিব বলিয়! প্রতিত্রত ছিলাম । সেই প্রতিজ্ঞাটা 
এখানে [ বাকিপুরে ] পূরণ করিলাম । এই ৮1১০ দিনের যধ্যে 
*ষেজ যৌ' মামক একথামি ট্পক্প[ল লিখিয়া কলিফাতাতে প্রেরণ 
করিলাম ।”-_'আছচরিত? 


গর্ব | (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১)। পৃ. 9৫) 


জাতিতেদ ( বক্তৃতা )। ১২৯১ সাল ১৪ ডিসেন্বর ১৮৮৪ )। 
পৃ. ৬৭। 


বামমোছন রায় । (5 নবেম্বর ১৮৮৬ )। পৃ ৯৩। 


৮। হিমাজি-কুন্থুম (কাবা )) ইং ১৮৮৭ (২২ জাঙয়ারি )। 


পৃ ১৭০। 


৮০ 


শিবনাখ শান্্ী 


৯»। বৃক্কা-বক। ইং ১৮৮৮ (১৯ জানযাযি )। পু. ১২৬। 


পকপিকাতার ছাজপমানে ও অঙ্গাত স্থানে মধ্যে যথ্যে নাম) 


ধিষছে যে লক বত? ফেওয়। হইয়াছে, ভীতি সব্গর নং 


. করিরা একন বৃহ কযা হইল ।” 
ছী-আানবচিজ ও পরতিজা ধল, না-ও সামাজিক 
2 প্রত শক্তি কি সচেতন পুর, অবরোধ 


ইচ্ছার প্র, হিতা ও চছুর্২ এই তিনটি প্র তত 
পুতকাকায়েও প্রথাশিত হইয়াছিল । 


১ পুষ্পাঁজলি (কাব্য )। ইং ১৮৮৮ ১৯ জাগয়ারি )। পৃ. ৮৪। 


চর 


“এই সকল পের অনেকগুলি বহু বংসর পুর্কে। নানাবিধ 
সাহক্িক পহ্ে প্রকাশিত হইয়াছিল ।” ইহার অন্ততুক্ত সেন্ট 
গতিমের ফেশত্যাগ, ভাইযোন্‌ ও প্রেমের মিলন কবিতাগুলি 
উ্লেখদোগ্য। 


১১। ছায়াজয়ী-পরিণয় ( রূপক কাব্য )। ইং ১৮৮৯ (3 


সেপ্গেম্বর )। পৃ. ১৫৯। 

১২। জুান্ত (সামাজিক উপন্টাস )। ১৩০১ জাল (৬ জাছুয়ারি 
১৮৭৫ )। প.৬৪। 
কবীজনাণের “হাধুনিক লাহিত্যে' ইছার লবাোচবা উন | 


১০। জয়াজভারা ( পারিবারিক উপস্ঠাস)। 1 (২* এপ্রিল 


বসতি! পৃ ২৬২। 


১৪1 


৪) 


১৬। 


১ 


পরশ্থাবণী ৩৯ 


ফাছোছ্বের উপফেশ। ১৩০৮ লাল (২৪ কারি 
৯৯) পৃ ১৩৭ 


রর ১৮০৮১৮০৬ ৩ ১৮০৮০১৮৭৭ অক়ের । (ইং ১৮৭৯-১৯০১ ) 


ছে বায উজ 


যাখোহসবের বড়া । ১০৯ সাদ (১৭ ফেব্রুয়ারি 
১৯৬৩) পৃ ১৬০। 
১৮০২-৬ ও ১৮১২৩ শড়ের মাখোংলবে প্রদত্ত বড়তা-লহটি । 


রামতগু লাহিড়ী ও তৎকালীদ-বজসমাজ। ইং ১৯০৪ 
(২৫ জানুয়ারি )। পৃ. ৩৫১। 
ইছা! একখানি বহুল-্প্রচাছ্িত প্রস্থ । ইহ! প্রকাশে পর ফে-. 
সকল নূতন তখ্য জাবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি ভাবী সংস্করণে সহি. 
হওয়া উচিত । 


প্রবন্ধাবলি, ১ম খণ্ড। ১৩১১ সাল (২6 অক্টোবর ১৯৪৪ )1 

পৃ, ১৭২। 

শস্থামমোধদ জবার সবব্থীয় প্রথন্থ বাত্তীত এই জাছের লযুষত. 
প্রবন্ধ বিগত ছয় বংসরের মধো 'প্রধীপ* কচারতী' ও পরব সা? প্রন্কৃতি 
মাসিক পত্রিক্ষাতে অগ্রে প্রকাশিত ছইগ্রাছিল ৷” 

স্থচী--পঙ্চিত ইঈশ্বরচজ বিশ্কাসাগর়,নৈসগিক ধর, ভাতে গ্রাচা, 
প্রতীচ্যের সংমিশ্রণ, মহাত্বা রাজ! রামদোহ্ণ রায়, মবসুগের নব প্রশ্ন, 
বর্ছের রূপ ও স্বরূপ, মাষাছিক শক্তির ছাতপ্রতিাত ১ম ও খর প্রসাব, 
জানার উদ্ীপনা ১৪ ও "র প্রভাখ, খষিত ও ভাবত, কাধ্য ও কবি, 
বিডি লামাজিক আধর্শের সংঘর্ষ ১, হয় ও ওয় প্রত্ভাঘ। 


ক শিবনাখ শাহী 


উপকথা ( অঙথবাদিত )।1 (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮)। পৃ. ৫$। 
"্মীতি বি্ঞালয় কর্তৃক প্ফাশিত ।” 


১৯। মহর্ষি দেবেজ্নাধ ও ব্রঙ্ধানন্দ কেশবচজ্জা। ১৩১৭ সাল 
নং (২৭ অক্টোবর ১৯১০ )1 পৃ. ৪৬। 
১৯১০ সালের যাখোংসব উপলক্ষে প্রসব ছুইটি বড়তার 
সায়াংশ 1” 


ধর্থজীবজ। 

১৮৯৫ মন হইতে কয়েক বংসয় শিবনাথ লাবারণ ত্রাক্মসমাজ- 
হন্থিয়ে ঘে-সকল $পদেশ দিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ “বশ্-জীবন? 
মাষে ছয়টি এড প্রচাত্িত হইয্বাছিল | ইছার যঠ খণেত প্রকাশকাল 
ইং ১১০১। এগুলির ছি্তীয় সং্র়ণ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়; 
প্রকাশকাল এইউপ-_ 

১৭ খও-..১৩২০ সাল । ২০ জ্াহুয়ারি ১৯১৪)। প্র, ৩৮০) 

হয খ'.১৩২১ সাল (« এপ্রিল ১৯১৭) পৃ.৩৫৫। 

ওর খ-..১৩২২ পাল (২৩ ছাছুত্বারি ১৯১৬) পৃ. ২৯৯। 


। বিধবার ছেলে । উপন্ধাস )। ১৩২২ সাল (২২ জাস্ 
১৯১৬ )) পৃ. ২৯৭। ০৪93 
প্রা পহয় যোল বংসর পূর্য্ে বিধবার ছেলে' নামক টিক 
উপক্তাল লিখিয়া রাখিয়াছিলাম । তংপরে শঙ্ীয় রুর ভগ হওয়াতে 
ভাহ? ফেলিয়া 'রাখি। কষে চলিয়া হাই, এট ভাবিয়া! পরিবর্তিত 
আকারে তাহ! প্রকাশ করা গেল ।-__দুমিকা। 
বিধবার ছেলে তাহা শেষ উপজাল। ইছা মিঃশেহিত 
হইলে, প্রিরনখ ট্াচার্ঘয হূল পাঙুলিপি জবলদ্ধমে পিতার উপস্তাল- 


খানির হিতীয় সংস্করণ 'উমাকাস্ঃ ঘামে ১৩২৯ লালে (ইং ১৮ 
প্রফাশ করেছ; ইছার ১৯শ পরিচ্ছেদ কাহার পিছের চিত্ত । 


২২। আত্মচরিত। ১৩২৫,সাল (৮ অক্টোবর ১৯১৮)। পু. ৪৪১1 
১৯৩৮ সমের £ই জুম পথ্যন্ত জীবনের খটমাবলগীর বিদ্ুতি। ইহা 
প্রথম সংস্ষরণটি প্রবাশীকার্ধ্যালয় হইতে প্রক্কাশিত । দিরভীর ও তৃতীয় 
সংন্ধর়ণ ( ১৯২০, ১৯৪০) পরিষর্ডিত ও পরিঘদ্ধিত আকারে লতীশচশ্রা 
চক্রবর্তীর সম্পাকছে সাধারণ ব্রা্মপমাক হইতে প্রচারিত ছয় । 
ইহাকে শিবলাখের রচনাবলীর মন্পূর্ণ তালিক। যনে করা সঙ্গত 
হবে না। তিনি ববিবাসতীয় ছাত্র-মাজ। মাঘোৎসব প্রত্কৃতিতে যে" 
মকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি শুভ্র পুস্তিকাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার লিখিত দু-একখানি পাঠ্য পুস্তকও 
যানে 3 দৃষ্টা্স্বরূপ রিঘুবংশ। (যুল,। টীকা এবং ইংরেজী-বাংল! 
বাদ সহ, ইং ১৮৮৮ ) ও ঘুবকদিগের উপযোগী কয়েকটি প্রকাশিক্ত 
ও অপ্রকাশিত সারগর্ভ উপদেশমালা সন্বলিত “সাহিতা-রকাবী এ 
1 ইং ১৯১৭ ) উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
ইংরেজীতে রচিত শিবনাথের কয়েকখানি পুস্তক-পুশ্তিক আছে ? 
ইছার মধ্যে £582০1% / £4 73748750 96749), ৮০15] & 11 
11911-12) ও 1128 ]1795৫ 924% (1919) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


সাময়িক-পত্র সম্মাদন 


্রস্থকায় হিসাবে শিবনাথ সাহিত্যক্ষেক্রে একটি বিশিষ্ট স্বান অঙ্জন 
করিয়াছিলেন। সাময়িক পত্র-সম্পাদনেও তাহার কৃতিত্ব বড় কম নয় & 
আধরা তাহার সম্পাদিত পর্র-পন্ছিকাখলির উল্লেখ করিতেছি শে 


৬৩ 






্ি 


শিবনাখ শাস্ত্রী 


গাফ জা গর? : 


শিখনাধ 'আস্মচরিতে' লিখিয়! গিযাছেন 2--"কেশবধাধু ইংলঙ 
হইতে কিরি়া-..আপিয়াই মানা শুতন কাজের প্রভাব করিলেন । 
170155 851০105 89500086100 নাদৈ একট লঙ্কা স্থাপন ফরিদা 
তাহার অবীষে [6007925009, [70056700, 0055 [16ভাজটনাত, 
পৃধ৫৮01651 [510৫55107 প্রড়তি অনেক বিভাগ গ্বাপদ করিলেন । 
আহি সকল কাজেই তাহার অনুসরণ করিতাম । আহি দুয়াপান- 
বিজ্ঞাগের পভারশে 'ঘধ না পরল' মামে একখামি মাসিক পঞ্জিকা 
যাছির করিলাম । তাহাতে নুর়াপামের অআনি্কারিতা প্রতিপর 
করিয়! গল্পন্থময় গ্রবন্ধস্কল বাছিয় হটত। সে-সনুষয়ের অধিকাংশ 
আমি লিখিতাম । তত্ধিপ 'হুলত সমাচার" মাষক শ্রফ পয়স! মূল্যের 
থে শংবাপঞ্জ বাহির হইয়াছিল [ ১৫ মবেশ্বয় ১৮৭০ ] তাঙ্াতেও 
লিখিতাম।” 

প্ না গরন্ধ' বিনামূল্যে বিতরিত হইত | ইছা ১২৭৯ সালের 
ধৈশাখ ( এপ্রিল ১৮৭২ ) আলে প্রফাশিত হয় বলি মনে ছইতেছে। 
*সোবপ্রকাশে' (১ শ্রাবণ ১২৭৯) প্রফাশ-_ 

২৭ আঘাঢ, বুধধায় ।--আমর] আহলাদিত হইলাম “হয় ন 
গরল' মাহক পজিকাখামি পুনর্ঝায় আমাহিগের হস্তগত হাজাছে। 
গ্ুগাপান নিবারণ করাই ইহার উদ্ষেগ্ ” রি 

ইহ! ১২৮. সাল ঘা ১৮৭৩ সনেও জীবিত ছিল। 'গুলত 
সহাচার' লিখিযাছিলেন :-_স্গ্রত ফিনের পর কা্িক ও অগ্রহায়ণ 
! ১২৮০] মানের “বধ না গল? প্রকাশিত হুইয়াছে। হয হা গরল 
বিবাহৃলো বিতক্িত হর, সুতরাং স্িক্ষ! করিয়া! প্রকাশ করিতে হয়। 
কিছ্ষাও মিগযিতজপে পায়! যায় না, ভুতদ্কাং কাখন্ খাতির কমতে 


সামরিক-পঙ্জ সম্পাদন ও 


বিল ভুইয়া পড়ে |... ছি ছনতুহিকে পবা হ্য হইতে মুক্ত কযিতে 
ইচ্ছা থাকে তষে সফলে হন কছিয়! মহ মা গযুলকে সখা করুম |” 
(*০ দৈশাখ ১২৮১) 


*সোমপ্রকাশ' 

এই দাগ্তাহিক পত্রিকাখানি দ্বারকামাথ বিষ্কাকুষণের ছিছাট 
কী্চি। ছারকামাথ সম্পর্কে শিবদাখের ছাল । তিনি ১৮৭৩ 
সনে জুলাই মাসে সংস্কর কলেছের সাহিত্যিশাস্রাধ্যাপফের পঙ্গ 
হইতে অবসর এ্রছছণ করেন এবং ভাগিনেয়ের হস্তে পত্রিকা-সম্পাজনের 
ভার ভত করিয়া স্বাস্থ্যান্েষণে কাশী গমন কন্েদ। ভাছার 
অনুপন্থিতিকালে (ইং ১৮৭৩-৭৪ ) শিবনাখ যতুসকায়ে 'পোমপ্রকাশ” 

_ পরিচালন করিয়াছিলেন । তাছার “আখচরিতে' প্রকফশ-_. 

“আমি মাতুলের সাহায্যের জন ছরিনাঁতিতে গেলাম । পিয়া 
মাতৃলের 'লোমপ্রকাপে'র সম্পা্ক, স্ুলেয় সম্পাকষ ও ছেভমাঙার, 
তাঙ্ছার বিষয়ের তত্বাবধায়ক, ও তাহার পরিবার পছিজনের যক্ষক ও 
খভিভাবক হইর] বলিলাম । বড় মামা আমাকে বসাইযা মিশ্চিা 
হইয়া কালগীতে গেলেন ।...আমি ঘখন হরিনাভিতে বাস করি তখদ 
সে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রথম আবির্ভাব ; দেখালে যাইবার কিছু ছিদ 
পরেই আমাকে ম্যালেছিযা ছয়ে ধয়ে-.-দেক় বৎসয়ের মধ্যেই আমার 
শরীর ভাকির! গেল । দ্সমার এট অবস্থা) দেখিয়া আমার শুল্তানত্যার্ী 
তৎকালীন ছুলপমূহের ডেপুটি ইদস্পেক্টর রাধিকাগ্রসঙ্গ মুখোপাধার 
আমাকে তবানীপুয়েছ নবপ্রতিটিত সাউথ সুধার্ধাদ গুলে হেভমাঠাছ 
করিরা আনিলেন | ধত দূর শ্বরণ হয়, আছি ১৮*৪ সালের শেষভাগে 
এ তুলে আমিলাগ । আহি শদিবার হর়িমাতিতে যাইতার, বিষ 
লোষপ্রকাশ সস্পাযন করিতাম, পোছবায়ে ভযারনীপুরে ফিরিয়া 


ও শিবনাখ শাস্ত্রী 


আানিতাষ। এইকপে কিছু দিন গেল) অবশেষে আছি জমার 
কাছের দুবিধার অন্ত মাতৃলের ফাগরা ও ছাপাখানা ভরানীপুরে 
তুলিয়। আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক ফর্মা ইংয়াহ্ষী সংযোগ 
করিয়া ইছার উত্বতি সাধন করিবার চেষ্ী করিতে লাগিলাম। 
প্রেসেয়াখ অনেক উরপ্ি করিলাম 


“মদ” ০৮27৫148651: 
ইফা বর্শ সমাজ ও নাতি বিষয়ক একখানি দ্বিতাঘিক 
( ঈংরেক্খ-বাংলা ) মাধিক পত্রিক! । প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_ 
জগ্র্জায়ণ ১২৮১ (মবেঙর ১৮৭৪) পঙ্জিকা-প্রচারের উদ্দেলা 
সন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইফপ লিখিত হইয়াছে £-- 


শশৃখাও দত] সা 08000110850 17 128791) হন 
1974%01, চ5116 7085 19 50087501560 19 ৮91মাছে ০01 
০89 77৩81197198 11) 8০01৮ 61910701606018 8870179 6০ 
25886 0৮ ঘটি5৮1৮ 80001770) 48 17119276701 £77705071 / 
1071810 07110,2 


৭... রাজনারা়ণ বহু, শিবচর দেব, ছ্বারকানা গঙ্গোপাধ্যায়, 
চস্রশেখর বনু প্রকৃতি খাতনাম! লেখকবর্গেয় এবং সম্পাহকের় গড়- 
পন্ত বছ রচনা 'সহদশাঃর পৃষ্ঠা জলক়ত করিয়াছিল । 
“সমালোচক £ 

শিলনাথ “আস্চারতে  লিখিয়াছেদ-_“কুচবিছার-বিবাহের 
ঝটকা উপস্থিত হইল, এবং উত্ততিগীল ত্রাদ্ধদল ভাক্ষিয়া হখান হই? 
গেল। ১৮৭৮ সালের ছ্াছু়ারিত প্রারষে। কৃচবিহারের ম্যাভিত্রেট, 
আমার প্রাচীম পর্ধিচিত ঘাদবচন্ঞ চঞ্রবর্থী মঞ্ধাশয়, দাব)লফ রাজার 
বিধাঙছেন্স বিষন্ছে সফূদর় কথা স্থিষ্য করিযায় অন্ধ ভারপ্রাপ্ত হইয়া 





- সাময়িক-পজ সম্পাদন তথ 


কলিকাতাতে আাপিলেদ।'..াহার সুখে শুমিলাম ঘে ফেশব বাধু 
কক্কার বিবাচ্ছোপমুক্ত বয়লের পূর্ষেষ তাছাকে বিখাহ ফিতে হাছ্গি 
হইয়াছেন; ফি কি দিয়ষে বিবাহ হইবে, সেই সকল বিষয়ে 
ফথাবার্ধ। চলিতেছে ।-'েমে কি কি বিষয় স্থির হইল তাধাও 
প্রকারাস্বর়ে জামাদের কর্ণগোচর হইল । জানিলাঘ থে কজার ও 
বরেয় বয়্ঃপ্রান্তির পূর্বেই বিধা্ হইবে, তবে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্দা 
স্ঠাহারা স্বতন্ত্র থাকিবেদ। কেশব বাবু জাতিচ্যুত বলিয়া কন্তা সং্প্রধান 
করিতে পারিবেন ন! ; তাহার কথিষ্ ভ্রাতা কজ! সন্প্রধান করিবেন । 
বাহ্মপরিবারের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে, কেবল তাছাতে 
'জেবদেবীর নাষের পরিবঞ্ধে ঈশ্বরের নাম লিধিত হইবে, রাছপুরোকিত 
বিধাহ দিবেন । ইত্যাদি ।..এই সংবাদে কলিকাতায় ব্া্ছদলের 
মধো মহ? আন্দোলন উপস্থিত ছুটল ।...ঘে কেশব বাবু মঙ্ধ 
আন্দোলনের পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বরকজার বিবাছের সময় 
নির্ধারণ করিয়! দিয়াছেন, ক্তিনিই তা! ভাকিতে যাইতেছেন, উহ? 
ফেষন কথা ?...আমরা আন্দোলন চালাইবায় আন্ত “সমালোচক ' নামে 
এক সাম্তাহিক কাগজ ও ততপরেই 13707710 1750117 (41 
নামক ইংরাজি কাগজ বাঁকির করিলাম 1''.আমি বাংলা কাগছ্ের 
অম্পাদক হছইলাম। তাতে চারি দিকের জ্াপখগণের মত্তামতত 
প্রকাশিত হইতে লাগিল । কেশব বাবু ত্রাক্ষগণের প্রতিবাদের প্রি 
দৃকৃপাতও না করিয়া কনা লইয়া কৃচবিগ্বারে বিখাহ দিতে গেলেন |” 

ই মার্চ কুচবি্বার-বিবা সম্পর্প হয়। ইহা প্রায় এক মাস 
পূর্বে ১৭ই ফেব্রুয়ারি 'লযালোচকে'র আবিষ্ঠাঘ । এই দাণ্ডাছিক 
পত্রিকায় প্রথম সংখ্যার প্রাধিশ্বীকার কহিয়া এডুকেশন গেজেট? (১ 
মার্চ ১৮৭৮ ) লেখেন” 





“পমালোচক--সাগাহিক পরিকা, সূ্য এফ লযবলা। বাবু 
ফেপব্চন্র সেনের কঙ্তার় পছিত কোচবিহার সাজপুজের বিবাহ 
উপলক্ষ করিয়া এই পরিকাখাদির ছি হইয়াছে । সম্পাক দুমিক্কার 
লিখিয়াছেদ-_'পত্রখামির ছটা উদ্দে্ট জাছে, একটী মুখ্য ও অপরটী 
গৌপ। বৃথ্য উদ্ধেস্টী কেপধ বাবুর কষ্ঠায় খিবাছ লইয়! জান্দোলঘ 
কয়া) গৌণ উদ্বেন্ট সেই সঙ্গে সাধারণের উপঘোগ প্রস্তাব এবং 
সংবাদাদি ছিয়! লোকের চিত্তরঞ্জন করা 1” 

শিবদাথ আল্ল দ্রিমই সমালোচক” সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
তিমি 'আখুচযিতে' লিখিয়াছ্েম-_“আমি বড় নয়ম লোক বলিত্বা 
বন্ধুরা আমায় হাত হইতে 'সমালোচক+ তুলিয়। লইয়া দবারিবাবুর 
হাতে ছিলেন তিমি একেবারে অগ্িবর্ধণ করিতে লাগিলেন ।” 

“ডদ্ব-কৌ মুগদী' : 

হফশবচঞ্টের হল ভাঙ্িয়া যে নুতন ব্রাক্ম-সন্প্রায়ের উদ্ভব হয় 
কাহার মুখপররহ্থরপ এই পাক্ষিক পত্রিকাখামি প্রকাশিত ছয়) 
, শিবদাথ “আাস্বচরিতে? পিশিয়াছেন-_-এএই তত্ব-কৌমুদ্দীর প্রকাশ ও 
* পর্ধিচালমেন্ জাত আমার উপরেই পড়িয়াছল । আম কয়েক মাস 
পুর্ষে 'সঘালোচক' নামে যে কাগজ বাছির করিয়াছিলাম, ঝা ঘা 
বন্ধুপণ আমার হাত হইতে কাকিয়া লইয়। বনধুবন্ ছর্সিকাঘাধ 
গঙ্পোলাধ্যারের হস্মে ছিয়াছিলেন, তাহাকে সবগ্রতিঠিত ব্রাঙ্ছসমাজের 
মখপজ্জ করা উচিত বোধ হইল না। সে নামটা ভাল লাপিল না! এবং 
হয ভাখে তাহা চলিতেছে, তাছারও পরিবর্তন আবস্কক বোধ ক্ইল। 
প্সাই তাহায় সম্পূণ ছায়িত একজন ব্রাক্ষঘ্ুকে দিয়া আমতা নঘ- 
গ্রতিটিত সহাঙ্ের নাষে এক নূতন কাগঞ্জ বাহির কথিতে প্রত 
হইলান । পৃততন কাগজের দাম কি হয়, কি হয়, কাবিন্তে ভাবিতে 





0 আামহিক-পজ সম্পাদন. ৩৯ 
আহার মনে হইল-_বহাত্ সাজা হামযোহন যার এক কাগজ খাহি় 
করিস্বাছিলেন, তাহার নায় ছিল 'কৌুহী'। আছিসমাছেন্ কাগজের 
মাম “তন্ববোধিলী” । ভারতবর্ধীর সমাদর কাগছের দাম 'বর্ত্'। 
শেষোক্ত হই কাগজ হইতে “তন এবং রাজা! রামযোহ্দ প্রায়ের 
“কৌনুরী” লইয়া আমাদের কাগঞ্ধের নাহ হউক 'তনফেনমুষী'। 
আমায় মনের ভাব হিল হে রাজ! ঘামযোহন রায়ের লময় হইতে থে 
আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন মহাবর্শের ভাব প্রচারিত হইম্বা আলিতেছে, 
“হস্বকৌযুদী” তাকাই প্রচার করিবে । অনেক দিন একপ হইত 
তথ্থকৌমুদ্বীর প্রত্যেক পংভ্িি আমাকে লিখিতে ছইত। পাছাধ্য 
করিযার কাহাকেও পাইতাম না।" 

তিত্ব-কৌযুদী” প্রতি বাংলা হালের ১লা ও ১৩ই প্রকাশিত 
হইত । ইচ্ছার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল--১৬ জো ১২৮৫ 
(২৯ ছে ১৮৭৮)। 


“সথা' : 

১৮৮৩ সনের জাছয়ারি মাসে প্রমধাচরণ দেন “লা” নাষে 
ধালক-বালিকাদিগেরর জত একখানি উচ্চাঙ্গের সচিত্র মাসিফপত্জ 
প্রকাশ কয়েন । তিনি হেয়ার ছুলে শিবদাধের প্রিষ্ব ছা ছিলেন। 
আত্কাই বৎসর “সখা' পরিচালনের পর ১৮৮৫, ২১এ জুন, ২৭ বংসর 
বয়সে ষ্ঠাছায় বা হয় | পরবর্তী জুলাই যাস ( ৩ বর্ণ, +ম সংখ্যা ) 
হইতে শিষনাখ প্রকাখানির সম্পাদনার গ্রহণ করেছ । তিনি ৪র্খ 

- বরের (ইং ১৮৮৬) সখা লম্পান করিয়াছিলেন | ইত্থার এবং 
“সখা ও সাথীর পুষ্ঠায ভাহার অনেক শিশুপাঠ্য রচনা বুতিত 
হইয়াছিল । 


৪৪ 


নুরুল : 


১৩০২ সালের আঘাচ় মাস হইতে শিবমাধ স্বয়ং “মুকুল? দামে 
বালধনবালিফাদিগের উপযোক্ী একখানি সচিন্জ মাসিকপন্ প্রশ্কাশ 
করেন। ইহার প্রধম সংখ্যার মুদ্রিত “প্রস্তাবদাণ্র পত্-্প্রচারের 
উদ্েন্ত সন্বদ্ধে তিনি এইকসপ লিখিয়াছিলেদ-_ 

“আমরা যানব-মুকুলদিগের হতে জানের মুকুল দিব, যাহা 
তাছাদের জীবনে কুটিয়া ফুল ফলে পরিপত হইবে ।""'যাহাতে মুই 
হাতে লইয়াই বালক-বালিকার প্রাথ সৌরতে আমোদিত হয়, যাছাতে 
ভাঙার! প্রাণ ধুলিয়া হাসে, ছুই ছাত তুলিয়া মৃত্য করে, “বাঃ কি 
যার কথা শিখলাম ভাই 1” বলিয়া আনন্দ করে, লেদিকে 
আমাদের বিশেষ দুটি ধাকিবে। এই অন গল্প, হেঁয়ালি, কবিতা, 
চিএ বধে& পরিমাণে দেওয়া হইবে ।” 

“মুকুলের ধিতীয় বধ আরঙ্ হয় ১৩০০ পালের বৈশাখ মাসে । 
ইছা একখানি *উচ্চাঙ্গের শিলুপতিকা ছিল। রমেশচজ দত, 
যামেশরুক্ষয় জিবেদী, বিপিমচশ্র পাল, অক্ষয়কুমার মৈজ্ের, 


ঘোগেশচ্্র রাহ, গুরেশচশ্র সমাঙ্গপতি, রামানন্দ চট্োপাধযার, 


জগজশচন্জ বু, দীদেজক্মার রায়, নব ভ্টাচারধা-প্রহুখ জনীয়ি- 
বর্ণের রচমা 'যুফুলের গৌরব বর্জন করিয়াছিল । শিবদাথ, আরেক 
বংসর সধঞরে 'বুকুল' সম্পা্ন করিয়াছিলেন / ইহা পৃষ্ঠায় ভাবার 
বত শিশুপাঠা রচনার সন্ধান মিলিবে। প্রকৃতপক্ষে বিিন্ন পঞ্জ” 
পিক ও বাখিফাঁতে মুদ্রিত তাকায় শিশুপাঠ) হচনাগুলিয় একটি 
অংএহ-এ প্রকাশিত কইল বাংলা-সাছিতোয় এই বিভাগটি বিলক্ষণণ 
পরিপুটি লাভ কারিঘে। 





শিবলাথ ও বাংলা-সাহত্য 
পৃথিবীতে হর্শের পৃজগানণ্ডপে অনেক লাহিত্যিক আঙ্মবর্িহান 
দিয়াছেন, বছ সত্যকার প্রতিভাবান্‌ সাহিচ্চ্যিক ধর্দপ্রচারের উৎসাহে 
মাছিত্য-জীবন উৎসর্গ করিয্কাছেন। বাংল! দেশেও সৃষ্টান্তের তাৰ 
নাই। মহধি দেবেজ্নাথ ও আচার্য ফেশবচন্্র দুইটি উল্লেখযোগ্য 
দষ্টাব। কিন্তু শিবনাথ শান্্রীর ক্ষেত্রে এই আআগ্মবলিঙগান চরষে 
উদ্ীয়াছে। ত্রীকান্থিক নিষ্ঠার সঙ্ভিত বঙ্গভারতীর সেবায় 'অনস্ত্ৎসর্গ 
করিলে যে তিনি কাব্য ও উপস্থামের ক্ষেয়ে আপন প্রতিভার নিদর্শন 
অক্ষয় রাখিয়া! যাইতে পারিতেন, তাহার প্রাণ আমরা তাছার কাব্য প্রস্থ 
পুশামালা” এবং উপস্কাস 'মে্র বে!-বুগান্রেই পাই। সাহিত্যিকের 
হাতে পর্শবিবয়ক প্রবন্ধও ঘে কতখানি সরম ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, 
ত্যঙ্কার 'শ্র্জীবনে' তাহারও প্রমাণ আছে। মোটের উপর, ৰাংলা- 
সাহিতোর দিক দিয়া আমরা নিংসংশয়ে বলিতে পারি, শিবনাথ 
শান্্রী সাধারণ ব্রাঙ্ষমযাদ্ছের অন্থতম দিকৃপাল মান্র ছিলেন না, বাংলা- 
সাহিতোরশ এক জন দিকপাল ছিলেন৷ 'রামতস্থ লাহিড়ী ও 
ভৎকালীন-বঙ্গময' ও ব্ছাত্বচরিত' তাছার সেই পরিচয় আছিও বহন 
করিতেছে! 
শিবনাথ শাস্ত্র সফল রচনার যধ্যে ভাঙার দেশপপ্রেম ও জাতীয়তা- 
বোধ গতপ্রোত হইয়া আছে। প্রাচীন ভারতের সহজ দনাড়ন্বর 
জীবন তাহার "আদর্শ ছিল এবং তিনি সত্য সত্যই “ছোট খরে বন্ড মন” 
লইয়া থাকিতে ভালবাসিভেন। পরাধীনতার গভীর বেদনা তিনি 
অন্তরে অন্তরে অন্কৃভব করিতেন, তাহার অধিকাংশ কাব্যে এই বেদনার 
পরিচয় আছে। 


ক 





পাইছাছিলেন, ভাহাতেই বাংআা-সাহিত্যে দিখের আ. নটি কারেম 
করিয়া গিয়াহেন। তাঁহার এই সাহিত্যা-শস্তিও কবি-প্রতিতা সম্বন্ধ 
বিপিনচঙ্জ 'চরিত-কথা'য় যে-কয়ট ুঢার্থপূর্ণ কথা বলিয়ান্ছেন, তাহারই 
গুরাবৃত্তি করিয়া বরর্ান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি £-_ 

“ফলত তার আপনার শ্বকূপে শিবনাথ তন্বজ্ঞানীও নছেন, 
ভগবদ্তক্তও নচেন, চিস্তাশীল দার্শনিকও নছেন, মুমৃক্ষ সাধকও 
নকেন, কিন্তু অসাধারণ পকসম্পতিশ'লী সাহিত্যিক ও সরমিক 
কবি। এক সময়ে শক্ষযোজনার কুশলতায় শিবনাথ বাঙ্গালী 
সাফিতািকদিগ্ের মধ্যে অন্তি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 
কোনও কোনও দিক দিয়' বিচার করিলে, এ বিষয়ে তার সমকক্ষ 
আর স্টে ছিলেন কি না, সনদে | প্রথমে শক্তিশালী লেখক ও 
স্বরসিক কবিরূপেষট বাঙ্গলা সাফিততা ও বাজালী সমানে শিবনাদের 
প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয় এমন কি, পরে ব্রাঙ্মসমাজের নেউটপ 
পাইয়া স্বদেশের ধন্টি গায় ও কর্খীবনে তিনি যা কিছু প্রতি 
লাভ করিয়াছেন, আপনার স্বাভাবিকী সাভিতাশক্তি ও কনি- 
প্রতিভার সেবায় একাম্ততাদে আক্পোৎ্সর্থ করিলে, গলার 
আধুনিক সাহিচ্তোর ও মমাজ-্জীবনের ইতিহাসে তদন্পেন্ঠী অনেক 
উচ্চতর স্কাস পাইতেন, সন্দেহ নাই। আর ্রাঙ্মমমাজেও তিনি 
ষে প্রতিঠা লাভ করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃতপক্ষে ভার বাগ্িতা" 

শক্তি ও সাফিতা-সম্পলের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে, কোনও 
প্রকারের অনভসাধারণ দাধনশক্তির উপরে প্রতিঠিত হয় নাই।” 


ৰা 





স্পীপীসপশীশীি 


শীীশীশাসিশ৮০৩ 


অন্য়চন্্ চীরুরী, দরংতৃমারী টৌধুরাণী 
[কদারনাথ বাদ্যাপাধ্যায় 


অক্ষয়ন্দ্র চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী | 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্জেন্্রাধ বন্োগাখায় 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩1১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা 


ৃ আপনৎকুষার স্থ 


মূল্য এক টাকা 


বুকাকর-_পলক্ষমীকান্ জাল 
শমিহরাজ রেস, «৭ ইজ বিশ্বাস কোক, 


ম্জ চৌদ্রী 


১৮৪৫০--১৬৯৮ 


আত্মভোলা সাহিত্যিক নিঘেকে সম্পৃণ অজ্ঞাত রাখিয়া নানা 
৬ $ তাবে বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া গরিয়াছেন, ববীআনাধ একান্ত 
শরন্ধাতরে 'জীবনস্থতি'তে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া সেই কবি 
এক্ষযুচঙ্জ চৌধুরীর নাম মাত্র আমরা স্বরণে রাখিয়াছি। তাহার 
জীবনীর সামান্ধ উপকরণ খাটিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি, তিনি 
মতই সাহিত্যগতপ্রাণ ছিলেন--যশের কাঙ্গাল ছিলেন না। ই্ইচার 
সহধন্মিণী বাংলা কথাচিত্রের অন্কতম শেঠ রচয়িক্রী-শ্রৎকুমারী 
চৌধুরাণ সন্ধেও আমরা বিশেষ অবহিত ছিলাম না। এই সাহিত্যিক 
দম্পতি শুধু নিজেদের দানে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন নাই, 
ষ্টহাদের কালে রবীজনাখ-প্রদুধ সাহিতাককে উৎসাহ এ প্রেরণা 
যোগাইয়াছেন। কবি অক্ষয়চক্্র চৌধুরীর কিছু কিছু রচন: :1জ্রনাথের 
প্রাথমিক রচনার সহিত ওতপ্রোভ হইয়া আছে বলিয়া রবীনতজদের 
গেচরে আছে। তাহার প্রকাশিত কাবাগ্রদগুলির খবর আজ কেছ 
বড়-একটা রাখেন লা । 


বংশ-পরিচয় ঃ শিক্ষা 


অক্ষযচজ্জের জন্ম ১৮৫০ সনে, আঙ্গুলের বিখ্যান্ত চৌধুরী-বংশে। 
ঠাছার পিতার লাম--যিছ্রিচক্্র চৌধুরী, সে-যুগের একজন এটনী। 


চর | অক্ষযচন্ত্র চৌধুরী 
ক্ষয় পিতার কনিষ্ঠ সন্তান) অতি শন্প বয়সেই তিনি পিতৃহার" 


হন। 

অক্ষয়চক্্র বিলক্ষণ ধীশক্তিসম্পর়্ ছিলেন) বিশ্ববিস্ভালয়ের পরীক্ষা- 
গুলি কৃতিত্বের স্থিত উত্তীর্ণ হন। তিনি কোন্‌ সালে কোন্‌ পরীক্ষা 
পাস করিয়াছিলেন, তাহার হিসাব দিতেছি £- 


ইং ১৮৬৭... এম্টালল *** কলুটটোলা ব্রা ঘুল। 
১৮৬৪ "৮ এফ, এ. গ্ষিতীয় বিভাগ: প্রেসিভেলী হলেছ 
১৮৭০ 127 বি, এ. হত ঙঁ 
এম, এ ৮৯ ঞ 
১৮৯৪071 বি, এল, দ্বিতীয় বিভাগ ১ 
১৮৭৮১ ১৫ এপ্রিল 0 এটনা 


বিবাহ 

চোরবাগানের বন্গ-বংশের শশিতুলণ বনু অবস্থাবিপর্য্যয়ে ভাগা- 
পরীকষার্থ ১৮৬৩ সনে প্রেধাস-ভীবন বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 
তাহার কর্ণস্থল ছিল লাহোর । কয়েক বৎসর পরে তিনি কর্পিকাতায় 
আসিয় সন্ত এম এ. পরীক্ষোত্বীর্ণ অস্ষয়চঙ্জের সহিত স্বীয় কনা 
শরৎকুমারীর বিবাহ "জেন । এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়_-২৯এ ফাল্ধন 
১২৭৭ (১২ মার্চ ১৮৭১) তারিখে ।* অক্ষয়চন্ত্র তখন তরুণ কবি ও 
জোড়ামাকে! ঠাক্গুর-পরিবারের ঘনিষ্ট বন্ধু। 

* শরৎকুমারীয় কমিউ জাতা জীজযিরত্যণ বহু আযাকে জাবাইয়াছেম--“আছে 
ফেধল দাবা ভারারী | ১৮৭১ সাজে দিদির বিয়ে সনবত্ষে যাবার হে লেগ আছে ভাতে 
দেখা হাঃ অক্ষরের তখন ২১ হৎসর বকম, এবং এম. এ. পাস।” 





ঠাকুর-পরিবারের সংক্ষর্ণ ্‌ 
অক্ষয়চন্জ অল্প বয়স হইতেই (আছুমানিক ১৮৬৫ সনে) জোড়াসাকো 
চকুরপরিবারের সংস্পর্শে আসেন । এই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্টতায় 
পরিণত হয়। জ্যোতিরিক্ত্রনাথের জীবন-ম্মৃতিতে প্রকাশ 
“জোড়ামাকো! বাড়ীতে ছেলেদের ছন্ত একটি ধর্শপাঠশালাও 
খোলা হইয়াছিল! শ্রীযুজজ অযোধ্যানাথ পাকচাশী ব্রাঙগবর্থ পথ 
পড়াইতেন। উপনিষ্দের ল্লোকগুলি তম্বদীর্ঘ রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ 
উচ্চারণসহকারে সমস্বরে পাঠ করানো হইত | যেখানে এক সয় 
গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বসিত, ছুগীপূজা হইত, সেই পুঙ্ছার 
ফালানই পরে বেদমন্ত্র পাঠে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই পাঠশালায় 
কতকগুলি বাহিরের ছেলেও পড়িতে আসিত তন্মধ্যে প্ীনুক্ত 
শক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী একজন। তখন হইতেই অক্ষঃচ্ের সহিত 
জ্যোতিবাবুর বন্ধুত্বের সুত্রপাত হয়। বয়োধুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উছ। 
গাঢতর হইয়া উঠে, এবং তাহার মৃত্যু পথ্যন্ত এ বন্ধুত্ব শক্ষয় 9 
অঙ্ষু্জ ছিল। 
“ছেলেবেলায় অক্ষয়চন্্রকে ভ্যোতিবাবুদের বাড়ীর সকলেই 
“0১096 40১08 বলিয়া ডাকিতেন। তখন হইতেই তিনি ছোট 
ছোট কবিতা লিখিতেন এবং জ্যোতিবারুকে গুনাইতেন। একটু 
ফাক পাইলেই তিনি জ্যোতিরিজ্রনাথকে দেখিতে আসিতেন। 
কাহার সঙ্গে নেখা। হইলে জ্যোতিবাবুও আহার নিদ্রা তুলিয়া 
ফাইতেন।"--জ্যোতিরিজ্নাথের জীবন-শৃতি পৃ. ৫৩। 
৯৮৮৮১ ১১ই এপ্রিল চৈন্-সংক্রান্তির দিন বেলগাছিয়ায 'আন্ততোষ 
দেবের উদ্ধানে চৈআষেলার € পরে, হিশুষেলা ) দ্িতীয় অনিবেশনে 


৮ অক্ষয়চন্্র চৌধুরী 


জ্োছিরিজনাথ প্উদ্গোধন" লামে এবং অক্ষয়চঙ্্র “তারত" নাযে কবিতা 
পাঠ করিয়াছিলেন । কবিতা ছুইটি মেলার কার্ধাবিবরণে মুকিত 
হইয়াষ্টিল। ইহাই বোধ হয় অক্ষযচঙ্ের প্রথম মুক্রিত রচনা । চৈন্ন বা 
ধিদ্ুমেলার উদ্মোন্তা মবগোপাল মিত্র ছিলেন অক্ষয়ঞ্জের সহোদর 
স্রাতা কৈলাসচঞ্জের শ্বালক। 

জোতিপিশ্রলাথ ও শক্ষচন্ত্র--উভয় বন্ধুতে মিলিয়া অবাধে সঙ্গীত 
ও সাধিত্যচর্চা করিতেন। নেক সময় জ্যোতিরিজলাথ বেহালা , 
বাজাইতেন, অক্ষয়চজ তবলায় সঙ্গত করিতেন । কিছু দিন পরে 
রবীন্রনাথ তীাদের সফিত শ্ববাধে মিশিবার অধিকার লাত করেন! 

১৮৭৫ সনের নবেদ্বর মাসে আ্যোতিরিজনাথের 'সরোজিনী বা 
চিতোর আক্রমণ নাটক" প্রকাশিত হয়। রবীন্তরলাথ এই নাউকখানির 
জ্ত “অল জন্‌ চিতা! দ্ি3গ। দ্বিগুণ” গানটি রচনা করিয়া দিয়া কতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছিলেন। জো!তিরিজ্নাথ বলিয়াছেন : “সয়োজিনী- 
প্রকাশের পর তইতেই আমর! রবিকে প্রমোশন্‌ দিয়া আমাদের সম- 
প্রেধীতে উঠাইয়া লইলাম । এখন হইতে সঙ্গীত ও দাহিত্যচর্চাতে 
আমরা হইলাম তিন জন--স্রক্ষয় ( চৌধুরী), রুবি ও আমি। পাক্জে 
খানকী বিলাত যাইবার সময়, খামার কনিষ্ঠা ভগিনী সপরুমারী 
আমাদের বাড়ীতে বাম করিতে আসায়, সাছিত্যচর্চায় আমরা 
তাকেও আমাজের অ'র. একজন যোগ্য সঙ্ীরূপে পাইলাম |" 


'ভারতী'র সঙ্জাদকীয় চহ্বে 


বিষাহের পর শক্ষয়চঞ্জের পত্থী শরৎকুষারী পিতার সহিত জাবার 
লাছোর চলিয়া গিয়াছিলেন। বহুর-পাচেক পরে তিনি কলিকাতায় 


“ভারতী সম্পাধকীয় চক্রে ৯ 


স্বামীর কাছে আসেন ) অক্ষয়চন্ত্র তখন সিষলা-অঞ্চলে একটি বাটাতে 
অবস্থান করেন। এই সময়ে “ভারতী, প্রকাশের জগ্লনা-কল্পনা 
চলিতেছে । ১২৮৪ সালের শ্রাবণ (১৮৭৭, জুলাই ) মাসে “ভারতী” 
উদ্য় হয়। ইহার তিত্তিস্কাপনার মূলে ছিলেন__জ্যোতিরিক্রনাখ,, 
রবীজনাথ ও অক্ষয়চন্্র। অক্ষয়চন্ত্রের পরী শরৎকুমারীও ভারতী র 
সম্পামক-মগুলীতে একলন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। প্ভারভীয় ভিটা” 
প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন ১" 

“আমি পঞ্জাব হইতে আসিয়া শুনিলাম যে একখানি মানিক 
পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হইতেছে | একটি হল্দে রঙের বাজ 
হইল “ভারতী'র ভাগুার ।**'সে সময় প্রতি রবিবার়ে জ্যোতিবাবু 
ও রহীক্রনাথ ভারতীর ভাগ্ার লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া 
“ভারতী” সম্বন্ধে আলোচনা] করিতেন ও পরে 'তীফাকে? 
[ 'অক্ষযচক্্রকে ] লইয়া ৬বিহারিলাল চক্রবত্ী মহাশয়ের বাটাতে 
যাইতেন এবং সেখান হইতে জোড়াসাকো ফিরিয়া যাইতেন। 
কোন কোন দলিল বৈকালে আমরা ৬জ্ানকীবাধুর রামবাগালস্থ 
বাড়ীতে যাইতাম-_সেখানে ন-বৌঠাকুলাণ, লঙুন বে 
[জ্যোতিরিজ্রপাথের পরী ], জ্যোতিবাবু, রবিবাবু প্রতৃতিও 
আমিতেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুযারী দেবী তখন শেক্সপিয়ার পাঠ 
করিতেন ।...সকলে মিলিত হইলে ভারতীর অস্ত রচিত নূতন 
প্রবন্ধাফি পাঠ, আলোচনা, রবীজ্রনাখের গান হইত, পরে আছারাছি 
সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিতে রাত্রি ১০1১১টা বাজিয়! যাইত 1." 

পপৃ্ধনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজে্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হইলেন তারতীয় 
সঞ্পা্ক । প্রতি মাসেই সম্পাদক মহাশয়ের, জ্যোতিবাধ রবিবাধু 
ও “ভাছার' রচনা কিছু না কিছু প্রকাশিত হইভই।...তায়তীর 


স্‌ র । অক্ষাচন্জ চৌধুরী 


*এক দিন জেোতিবাবুরা কয়েক জন বন্ধবান্ধব সহ ট্ামারে 
চনননগর যাইতেছিলেন। পথে মকল্মাৎ ঝড় জল তুফান আরম 
হইয়া সমগ্ত ট্রামারখানিকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। 
স্ছাদের কিষ্কু সে দিকে ভ্রক্গেপও ছিল না। জ্যোতিবাধু স্বর-রচনা 
করিতেছিলেন,ও অক্ষযবাবু ক্রযানয় তাহার সঙ্গে একটির পর একটি 
গান বাধিয়া যাইতেছিলেন। ইছারা গানবাজনায় একেবারে 
বাষ্জানপূঙ্গ হা; গিয়াছিলেন। এই একদিনকার রচিত গানগুলি 
হইতেই, পরে 'নানভঙ্গ নামে একখানি গীতিনাট্প্রস্তত হষইয়া- 
ছিল। 'মানতঙ্গ প্রথম জোডাসাকো বাড়ীতে অতিনীত হয়|” 
এই দীতিনাটিকাথানি 'যানতক্গ। নহে-যানম়ী ১৮০২ শকে 
( শইং ১৮৪০) প্রকাশিত হয় ইচার অধিকাংশ গানই অঙক্গয়চন্ত্রে 
রচিত । ্ 

অক্ষযচন্জর "লৌকিক প্রেষাছি বিষয়ক" গানই বেশী রচনা করিয়া- 
ছিলেন্চা এই শ্রেণীর তেরটি গান ১৩০৪ স'লে (ইং ১৮৯৭) প্রকাশ 
ক্যোতিরিজনাথ ঠাকুর-সন্কলিত ও বাখ্যাত “সলিদিশীতিদাজাত 
আছে । ইহার ছুইটি আবার 'জোতিবিঙ্বনাথের ভীবন-স্ৃতি' +ও 
(পন ১৫৫) স্বান পাইয়াছে। 

রবী্্নাথের কোন ফোন ঈীতিনাটোও অক্ষচঙ্জরের রচিত গান 
মিশিয়া আছে তিনি “জীবনশ্মতি'তে লিখিয়াছেন__প্বাম্্ীকি- 
প্রতিষ্ায় [বা ১২৯২ ] অস্ষধাবুর কয়েকটি গান আছে।* ইহার 
একটি প্রাঙাপদ পদ্থযুগে প্রপমি গো তবাগরা”। তাঁহার 'মায়ার খেলা' 
গ্রীতিনাট্যে “দে লো, সখি, ছে, পরাইয়ে গলে” গানটিও অক্ষরচঙ্ত্ের 
রচিত বলিয়া ভনিয়াছি ! | 


রঢনাবলী 


অক্ষযচন্তর যাজ তিনখানি ফাব্যপ্রস্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
প্রথম হুইখানিতে তাছার নামই ছিল না। এপগুলিয় প্রকাশকাল সহ 
তালিকা :-- 
১। উদ্ধাসিলী (শীতিকাব্য) | সংবৎ ১৯৩০ ( ৯-২-১৮৭৪)1 
পৃ. ১০৮। 
২। সাগর-সঙ্গমে (গাথা )। শকাক্কা ১৮০৩ (২০-৬-১৮৮১)। 
পূ. ৬৬1 
১২৮৫, অগ্রন্থায়ণ-মাঘ সংখ্যা “ভাবতী?তে প্রথম প্রকাশিত । 
পৃস্তকাকারে প্রকাশের সময় কিঞ্িং পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত 
আকার ধারণ করিয়াছে। 
৩। ভারভ-গীথ! £ ২৪ মাঘ ১৩০১ ( ৬-২-১৮৯৫ )। পৃ ৭৮। 
স্থচী £ (প্রথম শুবক )-_আর্ধাপর্ক, আর্ধ্যবিনব-পর্বা, বৌন্ধপর্বা, 
পাঠানপর্ধ, মোগলপর্ধা, বঙ্গপর্ধা, মার্থাটা পর্ব, শীখ-পর্ধয, 
অন্থীশুয়-পর্ব । 
(দ্বিতীয় বক) ইংযাজ পর্ণ-বিদেশী বশিকৃ, ই8-ইআ, 
কোম্পানী, কর্ণাট হুদ, ইংয়াজ শাসন-পর্ব, ক্লাইত হইতে ফ্যানিজ 
" পর্ধান্ত ক্পনা-চিজ, সিপাঙী-বিজোছ। উপসংদ্থার ) 





* ভীঅমিরতূষণ বর! জানাইয়াছেন, “অক্ষযবাবুর আর একটি ছোট কাব্য দ্বাপা হয 
বনধবান্ধবদেয় বিতরণের জন্তে । তাঁর যে কি নাম ছিল, আর কোন্‌ বছরে আদি গ্াক্মসসায 
প্রেসে ছাপে, কিছুই মমে নেই, ধু মনে আছে তাঁর প্রথম লাইমট্ফু-+ডাগর ঢাগর 
কূটেছে টগর'।” 


মরা মাসিকপঞ্জের পৃষ্ঠায় অক্ষরচক্ত্ের স্বাক্ষরিত এই কয়টি 
কবিতার সন্ধান পাইয়াছি £-- 
(ক) যাধবমালতী : 'জ্ঞানাছুর ও প্রতিবি্ব পৌষ ১২৮২। 
(খ) খঅতিমানিনী নিরিষি । 'ভারতী। অগ্রহায়ণ, ১২৮৯ 
(ইহা ১৮৮৩ সনে প্রকাশিত রবীজলাথের (প্রভাত, 
সঙ্গীতে' “নিঝ রের হ্বপ্ন-ঙ্গ” কবিতার সহিত পুনমু জ্রিত 


হইয়াছে )। 
(গু) অক্রকাশ্পাঠে £ ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৪। 
(৭) প্ররুতি-মন্দিরে £ ঙ্ আঘাড় ১২৯৮। 


(ও) জন্মদিন ; 'সাধন1/ পৌষ ১২৯৯। 

(5) স্ুব-গান : এ শশ্বিন-কাত্তিক ১৩০১ 

(ছ) বন্ধুবিয়োগ : “ভারতী, তৈোষ্ঠ ১৩০২। 

(জ) তারত ; উ চৈত্র ১৩১৩ (ইহা ১৮৬৮ জনে 
অন্বঠিত চৈত্রমেলার ্িতীয় সান্বংসরিক বিবরণ হইতে 
পুনমুজিত )। 


ল্রচলার নিদর্শন 


অক্ষয়চঞ্জের কাবাধ্রস্থগুলি বর্ধমানে ছুপ্রাপ্য। রচনার নিইর্শন-ন্বরূপ 


এগুলির কোন কোন শ্বল লিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 
কউজাজিলী' : 
যে ভেল! নির্ভর ক'রে, ছুন্ধর তব সাগরে, 


জনলি গো ক্য়েছি সাতার | 


রচলান নিদর্শন ৯ 


মগ হ'ল শনৃষ্টে আহার ॥ 

চারি দিক শৃ্ভাকার, ধুধু করে পারাবার, 
হুতাশে হুতাশ প্রাণ মন। , 

ভয়ঙ্কর বেশ ধরি, কল্পন1 শক্ততা করি, 
বিভীষিকা করে প্রদর্শন ॥ 

কোন দিকে নাহি স্থল, গঞ্চজয়ে গভীর জল, 


আত্বনাদ শৃন্কেতে মিশায় । 


আতঙক্কেতে অহুক্ষণ, সঘনে শ্ীঙ্করে যন, 


'সাগর-সমে' £ 


ভাবনায় ছিন্ন তিন প্রায় ॥ (ওয় সর্ণ £ পৃ. ১৯২০), 


নেহারে যুবক দামিনীয় পানে, 
ছাদশবর্ষীয়া রূপসী বালা, 

দ্বিতীয়ার শঙ্গী, পড়িয়াছে খসি, 
আধো-ফোটো রূপে সাগর আলা। 


আশনাভি মগন সাগরসলিলে, 
ঝাপিয়ে তরঙ্গ পড়িছে গায়, 
ঢল ঢল ঢল, জলধি কমল, 

উল মগ করে শ্রোতের ঘায় 


প্লকে পলকে বিজলী দলকে, ং 
অধরে মধুর হাসির ছটা, 


অক্ষরচজ চৌধুরী 


রূপের সাগ্গরে অনুতের ঢেউ, 
লছছরে লহুরে ভূলিছে ঘটা । 


ছেখায় ছোথায়। সাগরের বায়, 
কোথায় অলকা যেতেছে ছুটি, 
ভাবেতে গলিয়ে, পড়িছে লিয়ে 
টানা টানা বাকা নয়ন ছুটি। 


সরলতা সনে মাধুরী মিশায়ে, 
চারুতার তুলি ধরিয়ে করে? 
সরু সক মবি তৃপ্ধ ছুটি যেন, 
এঁকে কে দিয়েছে নয়ন পরে ! 


লব লীলায়, ভেঙ্গে ভেজে যায় 

উক্মল রূপের উল ছায়া, 

কমিত তরল হিবণ-বরণ 

হয়েছে শ্ামল সাগরকায়া । (১ম অর্গ 2 পৃ, ৬৭ 


হয়েছে প্রভাত ঃ-ুস্থল পবন 
সাগরের সনদ করিছে খেলা, 
পথে ঘাটে আর নাহিক আধার, 
আলোকিত এবে সাগর-বেল। । 


ভাঙ্ষ। ভাঙ্গা রাক্ষা চিকন-যেখেতে 
পুরব আকাশ হয়েছে লাল, 


'ভারাত-গাথা? £ 


রচনার মিদর্শল ১৭ 


গগনে উড়িছে সাগরস্কপোত, 
বেলায় খেলার হরিঞীপাল। 


হেখায় হোখায় বাধা ছিল তরী, 

পাল ভুলে তারা ছাড়িল সব, 

মাবির' ধরিল সুখে সারী-গান, 

বাতাসে উলে সেই সে রব । ( ৫ম সর্গ :পু৫৭) 


কিছু কাল আ্যাবর্ত আছে শান্িময়। 
নদী; দিয়া বক্তারা আর নাহি বয়। 
নিভে গেছে রণঅগ্রি, ঘুচে গেছে স্বাস, 
রণক্ষেক্জে করে কৃমি গ্ুথে চানবাস। 
বাজায়ে বাশের বাসী প্রফুল্ল রাখাল 
চরায় করে যাঠে গোমহিষপাল। 
বারো মাসে হিন্দুদের পার্কপের ধুম 
দিনে নাহি কর্ষকাষ, রাত্রে নাহি প্বম 
লেবালয়ে শাখ-ঘপ্টা বাজে অনিবার, 
গঙ্গা-যমূনার ঘাটে শাস্ত্রের বিচার । 
অসি আছে নিগ্ত কোষে, ঘরে কোলে ঢাল, 
নিষিদ্রে রাজত্ব করে আধা মহীপাল। 
ক্ষত্রে ক্ষত্রে ছিল বটে সমর-উৎপাত্ত, 
তা কিন্তু ক্ষণিক মাত্র, নকে মর্শ্যঘাত, 
কত দিন থেমেছিল নটিকার বেগ 
অহুসা পশ্চিম-কোণে লেখা ছিল মেঘ! 


৬ অক্ষরচণ্জ চৌধুরী 


ক গো, তারতলক্ি ! নুকাৰ কোথায়, 
আর তো। এ আর্যযডূষে থাকা হ'ল দায়। 
অনৈক্য আধ্যের! এবে, কে বা লয় ঝুঁকি, 
গজ নীর 'মামুদ ওই মারিতেছে উকি। (পৃ-১৪) 


মৃত্য 


'ধক্ষয়চণ্জা দীধা ছিলেন না; পঞ্চাশ বংসরে পধার্পণ করিবার 
পৃর্ধেই ভাহার মৃত হয়। তাহার মৃক্যু-তারিথ--২৩এ তাজ 4১৩০৫ (৭ 
সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ )। 


উপসংহার 


ববীঙ্গনাথ 'ক্ীবনশ্বতিতত তাহার “বাল্যবয়সের সাছিতা- 
শীক্ষাদাত1” অক্ষয়চঞ্জ সম্বন্ধে থে প্রশত্তি করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত 
করিয়। নস্তমান প্রনঙ্গের উপসং্ার করিতেছি ৫7 
শবালাকালে আমার কাব্যালোচনার মণ্ত একজন অন্ভুকুঃ 
হৃদ কুটিয়াছিল। »অক্ষযচন্র চৌধুরী মহাশয় ভ্যোতিদাদার সহ--9ী 
বন্ধ ছিলেন। ঘিনি হংরেছি সাহিত্যে এম.এ.। সে সাহিত্যে 
তীছার যেমন বাপি তেমনি অগ্থরাগ ছিল। অপর পক্ষে বাংলা 
সাহিতো বৈষ্ঠবপদকর্তা, কৰিকন্তণ, রামপ্রসাদ, ভারতচঞ, 
ইকঠাকুর, রামবন, নিধুবাবু, শ্ীধর কথক প্রন্ৃতির প্রতি তাহার 
অন্থুয়াগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উট গানই তাহার মুখস্ক 
ছিল । সে-গান বরে বেহুরে যেষন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া 
হইয়া গাছিয়া যাইতেন। সে-সদ্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও 


(উপসংহার ১৬ 


ভাছার উৎসাহ 'অগু্জ খাকিত| সঙ্গে সঙ্গে তাল বাক্জাইবার 

সন্বন্ধেও অন্ত্রর়ে বাফিরে তাহার কোন্োেপ্রকার বাধা ছিল লা। 

টেবিল হউক, বই হউক, বৈধ অবৈধ যাহ! কিছু হাতের কাছে 

পাইতেন, তাহাকে অজব্র টপাটপ শঙ্ষে ধরনিত করিয়া আসব গরম 

করিম ভুলিতেন । আনন উপভোগ করিবার শক্তি ইহার অসাম 

উদার ছিল । প্রাপ ভরিয়া রসগ্রহণ করিতে ইনার কোন বাধা 

ছিল না এবং যন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পনা । 
করিতে ক্ানিতেন না । গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইহার 

ক্ষিপ্রতা অসামান্ত ছিল। অথচ নিজের এই-সকল রচনা; সন্ধন্ধে 
তাহার লেশযান্ধ মমত্ব ছিল না। ক ছিন্পপঞ্রে াহার কত্ত? 
পেন্সিলের লেখ। ছড়াছড়ি যাইত, সেছিকে খেয়ালও করিতেন না) 

রচনা সন্থন্ধে তাভার ক্ষমাতার যেমন প্রাচুধ্য তেমনি ুদাসীন্ত ছিল । 

উদ্াসিলী নামে ইহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদশনে [ দোষ্ঠ 

১২৪১] বযথেই প্রশংসা লাভ করিয়াছিল । বিহার অনেক গান 

লোককে গাহিতে শুনিয়াছি। কে ঘে তাঙ্কার রচয়িতা তাছা কেছ 

হ্বানেও না। 

“সাহিভাভোগের অকুত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাশিতত্যর চেয়ে 
অনেক বেশি ছুর্শভ | শক্ষয়বাবুর সেই অপধ্যাঞ্ধ উৎসাহ আমাজের 
সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তৃলিত ।* 

“সাহিভ্ঞো যেমন ভার ুদাধ্য বন্ধুত্ধেও তেমলি। অপরিচিত 
সভায় তিনি ডাঙ্ায়-তোল! মাছের মতো ছিলেন, কিন্তু পরিচিতদের 
যধ্যে ছিলি বয়স বা বিগ্যাবুদ্ধির কোনো বাছবিচার করিতেন না। 


* “কার স্ব রচনাগুলি সফবদাই পড়িয়া গুনিকা রালোচনা করিয়া আমার রখনকার 
রচনারীতি লক্ষো অলক্ষো হার লেখার অঙ্গুদরণ করিয়ান্িল ।"সপাগুলিপি 





৯ 


ক্ষচ্র চৌধুরী 


যালকদের দলে তিনি বালক ছিলেন। দাদাদের লতা! ভুইতে বন 
অনেক রাজে বিদায় লইতেন তখন. কত দিন জ্যামি তাহাকে 
পরেফার করিয়া আমাদের ইচ্ছলঘরে টানিয়া আনিয়াছি। লেখানেও 
রেডির তেলের মিটমিটে আলোতে আমাদের পড়িবার টেবিলের 
উপর বঙিয়া সভা জমাইয়া ভুলিতে তাহার কোনো কু ছিল লা। 
এদমি করিয়া তাহার কাছে কত ইংরেজি কাব্যের উচ্ুসিত ব্যাথা 
ুনিযাছি, ভাঁড়াকে লইয়া কত তর্কবিতর্ক অলোচন।-সমালে১দ 
করিয়াছি। নিজের লেখা তাহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে-লেখার 
মধ্যে যি দামাস্ত কিছু গুণপন! থাকিত তবে তাহা লইয়া তাহার 
কাছে কত অপর্যাপ্ত প্রশংসালাত করিয়ান্ছি ।" 


| রঃ ্ 


১৮৬ ১১৯২০ 


ঘ সহধর্মিণী শরৎকুমারীর জন্ম হয় মাতুলালয় চানকে 
।ব্যারংকপুরে)-১২৬৮ সালের ১লা পাবণ (১৮৪১, ১৫ই ভুলাই) 
/রিখে। ছুই বৎসর বয়সে তিনি পিতার নিকট লাহোরে যান এবং 
নইখানেই তাহার শৈশব কাল অতিবাহিত হয়। তিন বৎসর বয়সে 
হনি স্থানীয় বঙ্গবিষ্ঞালয়ে যোগদান করেন। তাছার প্প্রবামের 
পঠশালা” প্রবন্ধে এই বিষ্ভালয়ের একটি হুদার চিত্র আছে | ছুয় বংমর 
মাস তিনি লাহোরের ইউরোপীয়ান স্কুলে প্রবেশ করেন । 

১২৭৭ সালের ২৯এ ফাল্গুন ( ১৮৭১, ১২ই মার্চ) ঠাকুর-পরিবাবের 
নিষ্ঠ বনু, সপ্ত এম-এ পাস করা অক্ষয়চঙ্ত্রের সভিত সমারোতত তাহার 
ববাহ হয়। বিবাছ্ছের পর ভিনি পুনরায় পিতার সহিত পাঞ্ছোরে 
লিয়া যান। ইহার বছর-পাচেক পরে তিনি কলিকাতার স্বামীর নিকট 
করিয়া আসেন । অক্ষয়চন্ত্র তখন এটনী হইবার ভত্ক প্রস্থত হইতে- 
হগেন। স্বাবীত্্রী উভয়েরই ঠাকুর-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা 
রোত্তর বুদ্ধি পাইয়াছিল। 'ভারভীর সম্পাদকীয় চক্রে উত্তয়েট 
ত্সাহী সভ্য ছিলেন। স্বামীর স্কায় শ্রৎকুমারীও মাককভাবার পরম 
ম্ররাগিন ছিলেন। ১৩২৬ সালের ২৯এ চৈন্ব (১৯২০, ৬ খপ্রিল ) 
থর মৃতু হয়। 


হই .. শরৎকুমারী চৌধুরাণ 


শরৎকুষারীর বহু রচনা সাময়িক-পন্ধের পৃষ্টা আন্মগোপন করিয়া 
খ্আাছে। ইহার ক্মধিকাংশই স্বাক্ষরহীল। স্বামীর স্তায় তিনিও কোন 
কালেই দামের বা য়শের কাঙ্গাল ছিলেন না। আয্রা ভাহাক 
যে-করটি রচনার সন্ধান পাইয়াছি, তাহার একটি কালাসুক্রযিক তালিকা 


দিতেছি :-- 
১২৮৮, ভাত, কষার্িক 


১২৯৮, আধা? 
আ্গিম-কার্িক, মূঘ 


ঘা -ত 
১২৮৯, কার্ধিক 


১৬০০, ছাযাচ ক 
আন্িম-কািক ... 


১৬০৬, কারি 


১৩১২, শ্রাধিণ 


১৩১৪) অগ্রহায়ণ 


১৩১৫, আঘাঢ 
কাত 


০০ 


“ভারত? 


-** তারতী ও বালক” :. 


রী 
লোন! 


"বঙ্গদর্শন 


ভারত? 
ঙ্ঁ 


এরেলিকাতার বীর 
শ্বাগুডিবৌ 


"একাল ও একালের ঘেয়ে 
"আদরে না! অনাদরের 


“গ্মাজের পুতুলের বিয়ে 


"কভাদায় 
-শৈশবে বর্দশি কা 
"স্থায়হ সুখ 


“আমাদের দেশে স্তরীশিক্ষা 


ঘেকপ ন্যধস্থ! হছে 
তাহার কোনরূপ পাঁরবর্ধন 
আধঙ্াক কি মা 


শপ্রধাসের পাঠশাল! 


পক্ষী 


ও ইসা "লিষলা। হীমহী শাহান” স্বাক্ষরিত । : এটি ছে শরৎকুমারীর প্রথম 
রস! কর্তকুষারী ফেবী তাহার সাক্ষা দিযাঙ্েস,--তারতী, অগ্রহারণ ১৩১৯ কযা । 


শরৎকুমারী চৌধুরাঈী ২ | 


১৩১৬ বৈশাখ তত ভারতী? *শশ্বগাঁর ভিপুরায়াজ 
বাধাকিশোর মাণিক্ষ্য 
ক্যো্, ভাজ ঞ্ ১ বিদিমা 
ক্যাত্র ১ ঁ “তিপুষার গজ 
পৌষ, ১৩১৭ 
অগ্রহায়ণ ত্র - ,মেয়েষজিয বিশখলা 
১০১৭, পৌষ মঃ এ লক্ষী 
১৩১৯১ কাক তত “মানস? -১ছোষ পরিস্থার 
১৬২০, শ্রাবণ, ভাদ্র: 'ক্রুবা -জীবজন্ধর প্রতি অহথহাগ 
ফাস্ধন তত দ্কারতী? *ামাযীশিক্ষা ও মছিলা 
শিল্পাপ্রম ॥ 
১০২৩, চৈত্ত ০ 'সবুদ্ধ পড্ডঃ -শিশুশিক্ষার যূলমন্্ 


১৩২৪, আগ্রছায়ণ, পৌষ ''- এমানলী ও মর্শবানী? - যৌতুক 


১৩২৮, ভাজ, জাস্মিন, 
অগ্রহ্থায়শমাঘ .+ ঞ *সোশার বিগুক 


১৩৫১, কাণ্থিক-পৌঘ বিশ্বভারতী পত্রিকা* "ভারা ভিটা 


এক মান্ধ 'শুতবিবাহ, ছাড়া শ্রৎকুদারীর আর কোন রচনা 
পৃস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই । রবীশ্রনাথেরই বিশেষ আগ্রছে ইহা 
যন্্যঙ্লার লাইব্রেরি ('বঙ্গক্শন/-কাধ্যালয় ) হইতে প্রকাশিত হয়। 
শরৎকুমারী ইহা ছাপার হরফে প্রকাশ করিতে নারাজ ছিলেন, শেষ 
পর্বত পুস্তকে নাম দিতে কিছুতেই সম্বত হন নাই। *শুতবিবাছ 


৮২ বাসে (8 ছক ১৮) ররিত হ্র। লারা ভাপা 


“বজদ্শদে” ( আবাড় ১৩১৩) পু্তকখানির একটি বিস্তৃত সমালোচনা 
করেন, উছা! গ্াঙার "আধুনিক সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। আমরা 








শুতবিবাহী, একটি গল্পের বই, স্ত্রীলোকের লেখা, ইহার গল্পের 
ক্ষে&্টি কলিকাতা কারস্থসমাজের অন্থ:পুর । এটুকু বলিতে পারি, 
মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিষ! লিখিয়াছে, এমন কোনো পুরুষ- 
গ্রন্থকার লিখিত পারিতি না। 

পরিচয় থাকিলেই তাছার বিষয়ে যে সহজে লেখা যায়, 
একথা ঠিক নঙে। নিষ্তা-পরিচয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়তা 
'আলে--মনলকে যাহ! নৃতন করিয়!, বিশেষ করিয়া আঘাত নাঁ করে, 
মন তাহাকে জানিয়াঞজ আনে ন। যাহা সুপরিচিত, তাহার প্রতিও 
মনের নবীন খৎস্থুকা পাকা একটি ছুলভ ক্ষমতা । 

পষতবিবাছে” লেখিকা সেই ক্ষমতা প্রচুরপরিমাণে প্রকাশ 
করিয়াছেন | এখন সক্্ায সততা চিত্র বাংলা কোন গল্প বইয়ে আমরা 
দেখি নাই। গ্রন্থে বণিত অস্তঃপুর ও শস্তঃপুরিকাগণ যে লেখিকার 
বানানো) একথা আমরা কোনো জায়গাতেই মলে করিতে পা: 
নাই। তাছারাই দের্দীপামান সত্য এবং লেখিকা উপলক্ষামাজ 1... 

রোমান্টিক উপক্া বাংলা-সাহিত্ে আছে, কিন্তু বাস্তব চিন্বের 
অত্যন্ত অভাব। এক্ষস্তও এই গ্রস্থকে আমরা সাভিতোর একটি 
বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম । 


১৮৬৩--১৯৪৯ 


শ্ঈস্নীকাষ দাসের আগ্রহাতিশয্যে দশ বৎসর পুর্বে কেছারনাখ 
“ছার জীবনকথ। লিখিয়া পাঠাটয়াছিলেন । ইহা তাছার মৃদ্যুর পরে, 
নিবারের চিঠিতে (অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) প্রকাশিত হইয়াছে । 
দারনাথের জীবদীর একমাক উপকরণ ছিসাে এই আত্মকথা অসূলা ? 
"মরা নিম্ে উচ্ছা উল্ভৃত করিতেছি £-- 


আয্মকথ। 


১। স্্রীকেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়ের জীবদের কয়েকটি কথ! । 
২। নিবাস ও বাড়ী--দক্ষিণেশ্বর, ২৪-প্রগণা | 

1 অন্ম--8ঠ1 ফান্তন ১২৬৯ সাল, রবিবার শিবরিয়োদনী 
শিষরাজ্ের পূর্বদিন ) ইংরাজি ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৯৮৬৩, রবিবার । 
৪1 পিতা--৮শঙ্গানারারণ বন্দোপাধ্যায় । আগেকার ব্রাঙ্গণ, 
জা পাঠ মন্ধ্াক্মিক নিয়ে থাকতেন অবশিষ্ট সময় কাটত রাযায়ণ 
চাতারত দাশ রায় কার “সংবাদ প্র্ভাকর' নিয়ে। 

গুনেছি__কাজ চালাবার মত (তখনকার ) ইংরাজি লিখতে পড়তে. 
[মতেন। তীর্থে বেরিয়ে লাহোরের সান্জিধ্যে আটকে ধান ।- 
ধনকার' দিনে ধর্শশালার ( চটিতে ) ইংরাজি জানা বাঙালী এলে 


২৬ ফেগারনাধ বন্দেেপাধ্যায় 


না"কি স্থানীয় সাহেবকে জানাতে হ'ত, সেই সুত্রে ধরা পড়ে 
ফিরোছপুরে চাকরি স্বীকার করতে হয়েছিল 

অত্যধিক নেশা ছিল-ফবির় গানের, কবিসঙ্গীত রচনার চর্চাও 
রাখতেন। গ্যামার বয়স যখন নাজ ৯ বৎসর, তখন তার পরলোকপ্রান্ধি 
খটে। মৃত্যুর কয়েক দিন (সম্ভবতঃ ৫1৭ দিন ) পূর্বে আমাকে ডেকে, 
হাতে লেখা একখানি কবিগানের খাতা আমার হাতে দিয়ে বেন, 
“খানি যত্ব কারে রেখো, 289571 তিনি 
হেল আসর বৃড়ার সানা পেয়েছিলেন। ৫ 

তার প্রলোকগমনের পর--সংদারের নানা 
বিশৃঙ্খলায় মে খাতার কথা একদম ভূলে যাই। দীঘঞানা, পরে 
€(সাহিতোর স্বাদ পাবার পর ) সে খাতার খোজ পড়ে। দেয় না, 
কেবল অসহনীয় বেগলাই পেলুম। সেই মনোকষ্টে অপ (ধর 
প্রাযশ্চিতস্বকূপ--বহ চেষ্টায় ও বহ কষ্টে প্রায় তিন শত প্রাীন বি- 
সঙ্গীত সংগ্রহ কারে প্রকাশ করি। 

৫। ভ্বাতা--আমরা ছিলাম তিন ভাই-_জ্যেক্ট ৮গো.- এন 
বন্ধ্যোপাধ্যায় তখন মিয়ামিরে আচার্য কেশব সেনের ব্রাক্গ ; .নের 
উদ্চশিক্ষিত রামচস্র সিংহের ছাব্সরূপে লেখাপড়া করতেন-_-এব' ক্লাসিক 
'লিটারেচর প্রায় সবই ঠার দেখা হয়েছিল। পড়ায় বিশেষ অন্থুরাগ 
থাকায় এ সঙ্গে উদ্ব ও তাল রকম শিখেছিলেন। গার উপর কেশববাবুব 
বিশেষ টান থাকায় এসব সংযোগ ঘটে। কিন্তু সাংসারিক অবস্থার 
জন চাকরি স্বীকার করতে হয়। পড়ার নেশা কিন্তু ছাড়েন নি। 
সংঙ্ত না জানলে নিজেদের অমূল্য তাওডার সম্বন্ধে অন্ধ থাকা হবে, 
তাই ভাঁকে ৩৮ বৎসর বয়মে চাকরি করতে করতে পত্তিত রেখে 
রাস ২টা পথ্যন্ত ব্যাকরণ মুখস্থ করতে দেখেছি) 





& 


আত্মকথা ১ 


৬ শিক্ষা-_দক্ষিণেশ্বর বঙ্গ-বিস্তাকায়ে ছাত্রনুতি পরীক্ষা দেবায় 
পূর্বেই দাদার আজেশমত উত্তরপাড়া এইচ. ই. স্কুলে ভরি হই । 

নিত্য পারাপার থাকায়, মা এ ব্যবস্থা কোন দিনই সমর্থন করেন 
নি। তাই ছু-বৎসর পরে কুটিঘাটা স্কুলে চ'লে আদি | সেখানে বছর 
আড়াই কাটে। এই সময় দাফ। মিরাটে বহলি চওয়ায়, সাংসারিক 
ফারপে বাড়ীর সকলকেই মিরাটে চ'লে থেতে হয়! 

তখন পশ্চিমাঞ্চলে-_বিশেষ পাঞ্জাবের সন্নিকটে, বাষ্কালীর ছেলেদের 
লেখাপড়ার কোন হুবিধাই ছিল না। স্কুল খাকলেও উদ্্প বা 
ছিন্টী অপরিহাধ্য থাকায় সহসা উদ্চশ্রেীতে ঘোগ দেওয়া সন্ভবই 
ছিল না। 

কোর্নগর-নিবংদী কেফ্ধারনাখ দত বাঙালীর ছেলেদের এই তান 
দুর করবার জক্কে একটি স্কুল খোলেন। ইংরেজ হেড মাষ্টার, একটি 
বাঙালী শিক্ষক ও নিজে পড়াতেন । সেই স্কুলেই ঢুকে পড়ি । 

বৎসর ছুই পরে দাদা আদ্বাল! বদলি হওয়ায় সেখানে যেতে হ্য়। 
সেখানে গোরার ছেলেদের জন্কে একটি কোচিং ইনস্লিটিউটু ছিল। 
লেক চেষ্টা ও স্থপারিশে আমি আর বেলখর-নিবাসা শ্বা চরণ 
চট্টোপাধ্যায় নামে একটি ছেলে তাতে ঢুকতে পাই । সেখানে পড়াবার 
ধারা রীতি যত্ব যে কতটা আন্তরিকতাপৃণ ছিল আক্তও ভা মনে হ'লে 
শিক্ষক দুটির উদ্দেশে মন্তক নত করতে হয়। 

পথে পথে বিদ্ধার্জন চলছিল। তার পূর্বেই তখনকার এন্ট্রেব 
দেওয়: দরকার ছিল, নচেৎ পড়া বক্সার হয়ে যায়। পরীক্ষায় যোগ 
দেবার আশায় তাই লক্ষে ক্যানিং কলেজিয়েট স্ষুলে গিয়ে তত্তি হই । 
সংক্ষত ছাড়া কিছুই বড় দেখতে হ'ত ন1। আর কয়েক মাল থাকলেই 
উক্কেন্ত এগোয় |. কিন্তু লেখাপড়ায় আরম্ভ থেকেই ব্যা্থাত সঙ্গ 


২৮ কে্ারলাঞধ বন্য্যোপাধ্যায় 


. নিরেছিলেন।- তে বনিক এক তাকী িপছের নিয় 
পেয়ে দক্ষিণেশ্বর রওনা হ'তে হয় 

কার নর শাবির কা 
করেছিল্লেন। 'বললেন, “গোপালের এই বিপদ্‌, চাকরি থাকে ব'লে 
মনে হয় না, এখন তোমার চাঁকরি না করলে নয়। তোমার লেখাপড়ার 
উদ্দেশ্ত তো জীবিকার্জন"-_ইত্যাদি। | 

স্থলে গড়ার এইথানেই শেষ। 

(দাদা তখন ২৫০২ টাক বেতন পান। তার নামে একটা চার্জ 
দিয়ে তাকে সম্টও কারে রাথা হয়েছিল। ছয় যাস পরে 
অফিসারের ভুল ধরা পড়ায় দাদা! আবার সেই কাজেই প্রতিষ্ঠিত হন ) 
তখন তিনি আমাকে চাকরি ছেড়ে পড়তে বলেন। কেঁচে সে কাজ: 
অগ্লর কর! হয় নি।) 

দাদা তখন 'ইগ্ডয়ান মিরার পক্সিকায় নিয়মিত লিখতেন আর 
আমাকে দিয়ে কাপি করাতেন। কখন বা বিষয়টা বাংলায় ব'লে দি 
ইংরাজিতে সেটা লিখতে বলতেন, পরে কেটেকুটে ঠিক কারে দি । 
ক্রমে নিজের লেখার ঝোঁক চাপে। কয়েক বার নিজেও লিখেছিলুয__ 
তিনি অবশ্ত দেখে দিতেন। 

দাদ! গোড়া থেকেই “বজদর্শন* পন্মিক! নিতেন বাংলা বই তখন, 
অল্পই ছিল, এবং পশ্চিমে সে সব দেখবার উপায় বা স্থৃবিধা ছিল না। 
“বঙ্গদর্শনই আমার এক মাত্র বাংলা পাঠ্য হয়ে দীড়ায়। আমি তার 
প্রত্যেক লেখাটি বার বার পড়তুম। উল্লেখ নিশ্রায়োজন যে, *বিববৃষ্ষ” 
পচজ্জশেখর” “কমলাকাস্ত" প্রভৃতি কঠম্থ হয়ে গিয়েছিল । 
তখনকার দিনে ইংরাজিতে লেখা শিক্ষিতদের অপরিহারধ্য ফ্যাশন 
সিল, পত্রাদি লেখা তো.বটেই। কিন্তু “বঙ্গার্শন, বিশেষ বহ্ধিমচ্ের 


%4 অতাছেকখা ক... হজ. 
€লেখা আমাকে এতই ষুদ্ধ করেছিল; ইংরাজি লেখার মোহ'খ্কাম 
মুছছে গেষ। সেন দাদা ছুখও- করেন, তিরঙ্কারও করেন। বলেন, 
প্বাংলা লিখতে নিষেধ করি না, কিন্তু ইংরাজি আমাদের ভীবিকার্জনের 
ভাষা, তাঁর উপর কর্মজীবনের উন্নতি অনেকথানি নির্ভর করে, ওটা 
একেবারে ছেড়ো না” কথা সত্য হ'লেও আমাকে তখন 'বঙ্র্শন! 
টেনেছ্ে, বিশেষ “কমলাকাস্ত” স্থয়ং। | | 

আমার সাহিত্য-সংশ্রবের প্রথম অধ্যায় 

তাই প্রারন্-যৌবনের অপরিণত অভিজ্ঞত| নিয়ে 'সংসারার্পণ 
নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনে ব্রতী হই। ছেলেখেলা হ'লেও 
“মংসারদর্পণ একাদশ শতাধিক গ্রাহক পেয়েছিল। ছুই বৎসর 
চালিয়ে কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে সম্পাদন বন্ধ করতে বাধ্য হই। কারণ 
ছিল, তখনকার দিন ছিল লেখক-বিরল ) সম্পাদকদের পত্রিকার প্রায় 
অর্ধেক পৃষ্ঠা পূরণের তাঁর নিতে হ'ত বা নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে 
হ'ত। তখন লেখক থাকলেও তাঁরা ছিলেন অল্লসংখ্যক, বোধ হয় 
এখনকার মত সাহসীও ছিলেন না ( বে-পরোয়! বলছি না )। বর্তমান 
যুগকে পাঠক-বিরল না বললেও এটা লেখক-বিরল যুগ তো নয়ই। 

রোগমুক্ত হ'লেও সাহিত্যচর্চা ছাড়ল না। সেইটাই রোগ হয়ে 
রইল। 

কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি কতকটা শাস্তির জন্য। “গপ্রত্োন্ধার" 
নাম দিয়ে আড়াই বৎসরের শ্রম ও চেষ্টায় প্রায় তিন শত প্রাচীন 
কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ ক'রে ১৩০১ সালে প্রকাশ করি। কবি হেমচজ্ 
তার বনু প্রশংসা ক'রে পত্র লেখেন, এবং রবীন্নাথ ভার “সাধনায়. 
[ জৈঠ ১৩০২ ] একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করেন। 





৯ 


১ অন্মাদ ১৩০২৩ 'রত্বাকর নামে একখানি ক্ষুত্র নাটক লিখে 
প্রকাশ করি। অভিজ্ঞতা ন1 থাকায় প্রকাশের পর পরম শ্রন্দেয় 
মামা নিশা জোন বহাপকে দেখাই! তিনি দয়া ক'রে দেখে 
দু-একটি দোষ উপদেশ দেন এবং আনম প্রকাশ ক'রে উৎসাহও . 
দেন। ষ্টেজে ব্রহ্মহত্যাটি ছিল প্রধান দোষের এবং নিবিষ্বও.। 

এই সময় 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পক্জিকায় ব্যঙ্গরদিক শ্রদ্ধীষ্পদ 
ইন্ নাথ বন্য্োপাধ্যায় “পঞ্চানন্দ” লিখতেন, এবং “দৈনিক চক্দ্রিকা'য় 
ও মধ্যে মধ্যে 'বঙ্গবাসী'তে নন্দিশর্পার “নোট+ ব| ডায়ারি নাষে 
আমার হাগ্তরসাত্বক “ঢুটকি, প্রায় তিন বৎসর দেখা দেয়। ক্ষোভের 
(সম্ভবতঃ স্থখের ) বিষয়, নিজের “ফাইল কাপি” নষ্ট হওয়ায়, সে সব 
আর পুস্তকাকারে প্রকাশ পায় নাই। নির্বাচনাস্তে প্রকাশের ইচ্ছা 
ছিল, সে সস্তাবনা আর নাই। 
ওই সময় ঠাকুর-বাড়ী হ'তে “বালক' নামে একথানি পন্রিকা দেখা 
দেয়। এক সংখ্যায় “লাঠি” কলে একটি লেখা! বাহির হয়। সেই 
সংশ্রবে বোধ হয় মনীষী জ্যোতিরিক্রনাথ [ রবীন্দ্রনাথ ] ঠাকুর “লানির 
উপর লাঠি” চালান। আমি “লাঠালাঠি” লিখে [ আষাঢ় ১২৯২ শট! 
শেষ ক'রে দি। পরে রবীন্দ্রনাথের “চিরঞীবেযু” ব'লে ইয়ং বেঙ্গলদের 
প্রতি ঠাকুদ্দার উপদেশ দেখা দেয়। আমি *্রচরণেষু” বলে তার উত্তর 
দি [ অগ্রহায়ণ ১২৯২ ]। বিষয়টি উভয়েই ছু-তিন সংখ্যায় চালাই। 
তখন কে জানত যে, কার সঙ্গে এই বাচালতা করা হচ্ছে! 
এখন দক্ষিণেশ্বরকে আমাদের সময়কার পল্লীগ্রাম বল! আর চলে 
না। তখন কলকেতায় চাকরি করতে যাওয়া মানে কাজ করতে 
যাওয়া অপেক্ষা যাতায়াতের চাকরিই ছিল বড় চাকরি। সে কাজে 
চার ঘণ্ট| নিত, প্রস্তুত হবার হাপানি আর বিবিধ অন্গবিধা বাদে । 


খোলো” তীক্ষ-বুদধি বা অভিজ্ঞতা ন! থাকায় সহজেই আমার ছুখানি 
করে। ক্ষিছু দিনগরে তাদের ক্পাস্তরে ও নাযাস্তরে দেখতে পাই। 
আবার দাদার এক পরিচিত'লোকের হাতে একখানি ছাপানো গ্রন্থের 
পঞ্চশতাধিক কাপি উই আর ইছুরের গর্ডে না-কি লোপ পায়। অমস্তব। 
নয়, পদ্ঠপাঠে” গ্তাদের পরিচয়ও পড়া ছিল। 

এই সব আঘাতই আমার সাহিত্যচর্চা বা সাহিত্যসেবা থামিয়ে 
দেয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাকে আমি লিখে পড়ে স্বেচ্ছায় বদলি বরণ ক'রে 
জব্বলপুর চলে যাই। ব্যাটা বড়ই লেগেছিল,_প্রিয়বস্তর সঙে 
বিচ্ছেদ অতি সামান্ক কারণে, অকারণেও ঘটে থাকে । এ ক্ষেত্রেও 
তাই হয়েছিল । 

জব্বলপুরে সাত বৎসর কাটে । মাম্ুষ একট! কিছু না নিয়ে 
থাকতে পারে না, পড়াটাই বন্ধু হয়ে রইল। ক্যাণ্টনমেণ্টে বাঙালীদের 
দুর্দোৎসব বা থিয়েটর ছিল না। দত্তপুকুর-নিবাসী ৮নৃত্যগোপাল 
লাহিড়ী ছিলেন করা, উৎসাহী ও অভিনয়দক্ষ, তাকে অবজহন ক'রে 
ছর্নাপূজা আরম্ভ কর! হয় এবং উৎসবের দিকটা সফল করা হয়: 
খিয়েটরে। . 

চীনে বক্সার, হাঙ্গামা সম্পর্কে আদেশমত ১৯০২ খুঃ জুলাই মাসে' 
চীন যাত্রা করি। ইতিপূর্বে যুদ্ধ-সংআবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যাবার 
আদেশ চার বার পাই। নান! ছলে সে-সব এড়িয়েছিনুযঃ কারণ মা 
তখন বেঁচে ছিলেন। বার বার যুদ্ধে যাবার আদেশ অমান্ত করায় 
তার কিন সাজাও স্বীকার করতে হয়েছিল, চাকরিতে আমার উন্নতির 
সকল পথই বন্ধ করা হয়। তা আমার গায়ে লাগে নি, মায়ের শাস্তি- 





(নিধাছনর জন. চাকরির. সায়া ত্যাগ করতেও. আমি প্রশ্থত ছিন্য। 
এখন মা! ও দাদ! উভয়েই পরলোকে, তাঁই চীনযাত্রাটা ক্কেচ্ছায় করি। 
পাতে জগতের সমস্ত .সভ্য ৫) জাতিকে এক ক্ষেত্রে দেখবার সুযোগ 
পাই। - রা বক্সার হাজামা রিড রর তা 
এসে চীনের বুকে চেপে কষে ছ্িলেন। 

লেখার উপর অভিমান ক'রে দিন টানা ক! তাই 
চীনেও একটা কিছু নিয়ে থাকবার তরে অফিসারদের সাহায্য নিয়ে 
টিনসিন শহরে ইওিয়ান রিক্রিয়েশন ক্লাব খোলা! হয়। সেখানে নিত্য 
নিজেদের বসা, দীড়ানো, খেলা, বক্তৃতাদি ছাড়া ভারতের লোকেরা 
সেখানে ৪3৪৪6 হ'তে পারতেন, এবং হ'তেনও। তার মধ্যে মিঃ ছত্রে। 
'ইনি তার মহার্্রৎসার্কাস নিয়ে আজেন। তাঁকে নান! প্রকারে 
সাহায্য করা! হয়েছিল। যা পূর্বে কোনও “ফরেনারে'র ভাগ্যে কোনও " 
দিন ঘটে নাই, বোধ করি ভারতীয় বলেই, পিকিন ([7071861 
01৮5) হ'তে তাদের সার্কাস দেখাবার জন্য ডাক পড়ে। রাজপরিবারের 
কজন বিশিষ্ট কর্মচারী উজ্ত ক্লাবে এসে ব্যবস্থা ক'রে যান। মিঃ 
ফেরবার অময় ক্লাবকে একটি ঘড়ি ও একটি অর্থান উপহীরস্বরূ€ %য়ে 
যান। আমরাও তাঁকে অভিনন্ননপত্র ও স্বর্ণপদক € মেডেল ) দি। 

১৯০৫ আগস্ট অর্থাৎ তিন বৎসর পরে তারতে ফিরে কানপুর 
ষ্টোর অফিসের তার "গ্রহণ করতে হয় এবং ওই সঙ্গে স্থানীয় ১. 
ভত্ত্রলোকদের ইচ্ছা ও অনুরোধে সেখানকার “ব্-সাহিত্য-সমাজ” 
লাইব্রেরির সম্পাদক স্বীকার করতেও হয়। স্থানীয় সর্বঘপ্রিয় যশস্বী 
ডাক্তার রক্ত হুরেজ্রনাখ সেন ছিলেন উতত প্রতিষ্ঠানের প্রেষিডেন্ট। 
প্রবাসে-_উৎসাহী, উদ্যমী, করমপ্রাণ, উদার, মুক্তহস্ত মনীষীদের মধ্যে 
ীকে অন্তত বললেও যেন ববটা বলা হয় না। 





- আমাদের উভয়ের গ্রীতির বন্ধন ঘনিষ্তর হয়েছিল, বাগালীদের 
অন্ত তিনি একটা কাজের মত কাজ খু'জছিলেন। ১৯০৮ শ্রী্টা থেকে 
চিত্তানর্চা চলছিল, পরে ১৯০৯ স্রষ্টা প্রস্তাব করি--এ প্রদেশে 
বাঙালী যুবকদের মধ্যে বাংলা 'ভ্ষ; ও ₹"২৬"-*্ত্যের প্রতি অস্থুরাগ 
উদ্দীপনের চেষ্টার আবশ্তক হয়েছে? কিন্তু অগ্রণী হয়ে সহসা নিজেরা 
কিছু করতে গেলে সকলের সহাম্গৃভূতি পাওয়া সহজ হবে না। সব 
শহরগুলির চিত্তীকর্ষণ করতে হ'লে তাদের সামনে একটা সমষ্টিগত 
শক্তিমান্‌ প্রতিষ্ঠানের বলিঠ আদর্শ একবার ধরে দিতে হবে। এই 
বৎসর এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন, আমার প্রস্তাব ছিল সেই 
মগ্ডপের স্থুযোগ নিয়ে প্রথমে ফলিকাঁতার “বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ্কে 
এ প্রদেশে আহ্বান ক'রে বাঙীলীদের মধ্যে বাংলার ভাবধারা ও 
বঙ্গভাষার শঙ্তি-সামর্থ্য ও মাধুর্য সংক্রামিত করা এবং তাদের চিত্তে 
বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধা! আকর্ষণ করা। প্রস্তাবটি ডাঃ সেন সোৎসাহে 
সমর্থন করেন। 

পরে উদ্দেশ্তটি বিশদ ও বিস্তারিততাবে ও উদ্দেশ্তের কারণগুলি 
বিশেষ সতর্কতার সহিত সুগঠিত ক'রে প্রধান প্রধান শহরগুলির 
লাইব্রেরি বা ক্লাবের সম্পাদকের নিকট পাঠাই ও তাদের অভিমত 
আন্বান করি। বিশেষ শ্রমসাধ্য হ'লেও সে স্থযোগ না নষ্ট হয় সেই 
চেষ্টাই পাই। | 

সকলের অভিমত সংগ্রহের পর পরম শরন্ধাম্পদ আচাধ্য জ্রিবেদী 
মহাশয়ের নিকট আবেদন উপস্থিত করি। তাঁর আস্তরিক সমর্থনও 
পাই। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ময়মনসিংকে কথা দেওয়া হয়েছিল, তার চেষ্টা 
সত্ধেড ময়মনসিং-অধিবেশন স্থগিত রাখতে রাজি হ'তে পারলেন না, 
যেহেতু ভার! বছ দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। 
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এই আশাভঙ্গের ম্গে সঙ্গে আমি কলিকাতায় টি হওয়ায়, 
সকলেই, প্রধানত: ডাঃ সেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। আদি ফথা দি_ 
'কলিফাতা অবস্থানকালে পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে ফেলবার যোগ 
পাব। অনার কন নাল পাছে, ই হা 
আকারেযাব। ্ 
5. তা. আর করতে হয় নি। নিক আকাঙগা- উরি 
ধীরগতিতে আপনি রূপায়িত হয়ে থাকে। ূর্বচেষ্টার ফলে ও প্রভাবে 
প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যেও একটা নীরব জাগরণ--সজ্ঘবন্ধ হবার দিকে 
অগ্রসর হচ্ছিন। কয়েক বৎসর পরে সেই আকাঙ্গা প্রাচীন বিস্তাকেন্ত্ 
-কাশীধামে--পপ্রবাসী , ব্-সাহিত্য-সক্মিলনী” নামে প্রথম দেখা দেয়, 
এবং তাতে পৌরোহিত্য করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 

চাকরি কোন দিনই আমার তাল লাগে নি। অথচ অফিসাররা 
মকলেই চাইতেন ও ভালবাসতেন। পুত্র হয় নি। কন্তা! একটি যর 
সে হুপান্রেই প্ড়েছিল। জামাই ছিলেন এল. এম. এস. ভাক্ষ। 
ভাবনুম-_কেন আর তৃতের ব্যাগ্রার খাটা! এ ইচ্ছা.কানপুর কই 
প্রবল হয়। কিন্তু চীনের ও পশ্চিমের জলছাওয়ার গুণে স্বাস্থ্য তখন 
নিখুত। নির্দিষ্ট কাধ্যকাল পূর্ণ হতেও,বছর লাতেক বাকি। আমাকে 
চাকরি, ছ'তে অবসরু দেবে কে? যন কিন্তু চাকরি-বিমুখ। আমার 
অফিসার মেজর শ্মিথ, ডি. এস. ও. বন্ধুর মত ভালবাসতেন। তাকে . 
সব কথ। খুলে বলি”_ছেলে নেই, কন্ঠাদায়মুক্ত হয়েছি, জীবন কিন্ত 
নিক্ষল। জীবিকার্জন করেছি মাত্র, নিজের কাজ কিছুই.কর! হয় নি। 
আমি ব্রাহ্ধণসস্তান, পরমার্থচিস্তা আমার অবস্ুকরণীয় কাঙ্জ। সেটা 
রয়ে গরিয়েছে। সব সত্য কথা বলনুম ও আমাকে কর্ম হ'তে 'অবমর 
'নিতে সাহায্য করতে অঙ্থরোধকরনুম। তিনি নে অবাক! পরে 
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$ 
আমার প্রস্তাবের আস্তরিকতা ও দৃচতা বুঝতে পেরে বঙলগলেন--প্পীচটা 
ঘছর থাকলে, এখন যা পাবে তার ভিনঞ্খণ পাধে, নির্ববোধের মত 


এরপ ত্যাশ্স্বীকার কেন 1” বলনুষ--সায়্াজীবন 00:406-58581024 
(আরাম খুঁজে ) কেটেছে, এ ফাজে ত্যাগই প্রথম সোপান,-ছাঁয়ি 


ঘদি অল্পে চালাতে না পারি,-ত্যাগের আনন আামাফে-সাহীয়্য না'করে, 


তবে বুষাৰ-_আমার এক্্লের মধ্যে সত্য নাই। বললেন_্যামার 
বদলি আধ, মেই সময় মনে ক'রে দিও।” তার সাহায্য ছাড়া কর্ণ 
হ'তে অবসর লওয়া আমায় সন্তব ছিল না। 


কাশীগমন 


১৯০৯এর নবেদ্বরে ছুটি নিয়ে কাশী যাই, পরে ১৯১০এর মে মাসে 
মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের সাহায্যে রিটায়ার করি। 

51 8800689০00৫. 1286279 বলে একটা কথা আছে, 
আমরাও ব'লে থাকি প্অভ্যাস যায় না মলে।” জোর ক'রে লেখার 
অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিনুম । বছ্িও বিশ বৎরের মধ্যে চীন হতে 
“চীনপ্রবাসীর পন্র" নামে “ভারতী, পন্জিকায় ছুই বার [ চৈত্র ১৩১০, 
বৈশাখ ১৩১১] মান্র লিপি, শ্রদ্ধেয় দীনেশচক্র সেন তা! থেকে নারীশিক্ষা 
সত্বন্ধে আমার প্রস্তাব উদ্ধৃত ক'রে নব পর্যায় “বঙগদর্শনে' লেখেন ও সেই 
অত্যাবস্তকীয় কথাগুলিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্ঠান্ত কথার 
মধ্যে ছিল, মেয়েদের অর্থকরী বিপ্তাশিক্ষা, করাই চাই, এমন কি 
00128001905 হ'লে ভাল হয়। 

তার বছরখানেকের মধ্যে তা দে হশে সা পে বোথ 
করি দেয়া কৃষ্ততাবিনী দাস উদ্যোগী হন। 
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$ 

অন্তরে কিন্তু সাহিত্য-্রীতির আন পাতাই ছিল। কোথাও না 
লিখলেও, বাড়ীতে একখান! খসড়া খাত! খোলা থাকত। অবসর- 
বিনোদনের উপায়চ্ছলে। দশাঙমেধে সাধু সন্ত দেখে বেড়াই, সুযোগ 
হ'লে সঙ্গ খুঁজি । তত্তিক্ন বিশেষ কিছু চোখে পড়লে বাসায় ফিরে অস্তর- 
কওুযননিবৃ্তি হিসেবে লিখে রাখি। খাতাখানি ক্রমে পুষ্ট হ'তে থাকে । 

ইতিমধ্যে কলকেতার প্রেস তুলে এনে, মণিভূষণ নাথ ব'লে একটি 
ছেলে কাখীধামে প্রেস প্রতিষ্ঠা করে । আমার বৈঠকথানা চিরদিনই প্রিয় 
তরুণদের কাছে অবারিত থাকত। যণিভৃষণও আসত েত। সেই 
খসড়া খাতাথানির উপর তার নজ্জর পড়ে ও আমার উপর তার 
আম্বার পড়ে। কোনও আপৰ্তিহ কা দিলে না। শেম সর্ত চল 
আমার নাম ব্যবহার করতে পারবে না। মণিভূষণ আমার 'বঙ্গবাসী? 
ও দৈনিক চক্তিকা'য় ব্যবছড় 9৩০-০০০০৪-_“ননিশশ্ধী" ব্যঘহার করে, 
পুস্তকের নামকরণ হয় 'কাশীর-কিঞিৎ? 

শদ্ছেয় রসরাজ অমৃতলাল বসু তখন কাশীধামে ছিলেন। লোকে 
।সাকেই লেখক ব'লে ঠাওরায়। প্রবাসী, পত্রিকা লেখেন-_এ লেখা 
ছান্তরসিক শ্রীযুজ পলতকুদ: বন্দোপাধ্যায় ভিন্ন আর কাহারও 
নয়। তখন 'ভারতবর্ধ পন্জিকায় 'কাশীর-কিফিৎএর একটি কীর্ঘ 
সমালোচনাচ্ছলে ললিতবাবু বালে দেন-লেখা। তার নগ্ন। পরে 
বড়দিনের বন্ধে কাশী এসে আমাকে কেবল আবিষ্কারই করেন না, 
বিশেষ ঘনিষ্টতাও স্থাপন করেন এবং বলেন, প্বস্ুদের বিতরণের অস্ত 
আমাকে আপনি 'কামীর-কিঞ্ংএর ঘযোল কাঁপি কিনিয়েছেন 
পর়ে নাছোড়বান্দা! হয়ে, ভবিষ্যতে লেখবার ( নিষ্‌) রাজিনামা নিয়ে 
কলকেতায় ফের়েন। তার পর যত ছ্িন জীবিত ছিলেন, আমাদের 
মধ্যে নিয়মিত পন্ধ-ব্যবহার ছিল। এমন রসগ্রাহী স্কলার দুধী বছ 
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ভাগ্যে মেলে। তীর অস্ুরোধ এড়ানো মামার সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে । 
তার তাগিদেই আমার সাহিত্যসেবার ছিতীয় অধ্যায় আরম্ভ । 

নাট্যকার শ্রীধুক্ত যণিলাল বন্যোপাধ্যায় কাশী হ'তে 'প্রবাদ- 
জ্যোভিঃ নামে একখানি মাসিক পন্থিক! প্রকাশ করেন। সম্পাদনভার 
আমার উপরই ন্বন্ত হয়। এক বৎসর পরে তা পাক্ষিক কি 
সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হওয়ায় আমি সে সংশ্রব ত্যাগ করি। এখনকার 
'উত্তরা'সম্পাদক শ্রীঘান্‌ রেশ চক্রবর্তী হন সহকারী সম্পাদক | শ্রদ্ধেয় 
ললিতবাবুর বিশেষ আগ্রহে আমার সাহিত্যসেবার দ্বিতীয় অধ্যায় 
আরম্ভ হয়, কিন্ধু প্রীনান্‌ শুরেশের আস্তরিক চেষ্টা ও তাগিঙ্গ না থাকলে 
আমার এ কাজ ছু-দিনেই থেমে যেত । 

এই সময় আমাদের প্রিয় সাহিত্যশিল্লী লক্বপ্রতিষ্ঠ ওপম্ভাসিক 
শদ্ধেয় শরৎ চক্র কাশী আসেন । কাশীতেই তার সহিত সাক্ষাতের 
ও আলাপের সৌভাগা আমার ঘটে। পরে তা বনধুছ্থে গাড়ায়। 
প্রেমিক দরদী একবার আমার কঠিন পীডার সংবাদ পেয়ে একটি চাকর 
সঙ্গে কাশী এসে উপস্থিত। পাঁচ দিন থাকেন, অনেক কথাই ছয়, 
পরে আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে ষ্ঠ দিন প্রত্যাবর্তন করেন সে কথা, 
আক্ত কথা মাত্র বোধ হ'তে পারে, কিন্ত সেদিন তা ছিল না। 

পরে রবীন্ু-জয়ন্তী উৎসবে দেখা । রূপনারাণ-তীরে তাঁর 
সাঘতাবেড় তবনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। নিজেই নিষেধ করেন, 
“পথ শুগম নয়-কষ্ট হবে ।” পরে, উত্ভয়ে কবির সঙ্গে দেখা করতে 
যাই জোড়াধাকোর বাড়ীতে । ৩০০ যাইল থেকে যেতে হ'লেও তার 
প্বদ্দনা-সভায় লা গিয়ে থাকতে পারি নি। শেষ দেখ!--প্রবাসী- 
বজ-সাহিত্য-সন্িলনীর কলিকাতা-অধিবেশনে গিয়ে। সেই সময় 
গুকছে তীর “বিজ্ঞয়া' নাটকের অভিনয় দেখে আমি । তখন বলেছিলেন, 


0 কেদারনাখ বন্যোপাধ্যায় 


“আর নর, যা ছুখানি নাটক লিখে ছুটি নেব" মিজে অত্যন্ত অপটু 
থাকায় ভার শেষ শব্যার পার্খে উপস্থিত হ'তে পারি লি। বন্ধুদের 
লীর্পনপে তীয় কয়েকখানি পত্র রেখেছি মান্। 


পেনশনের গর কাশীবাম ক'রে সাহিত্য নিয়ে থাকতে, মন যধ্যে “ 


মধ্যে বিজ্লোহ ক'রে উঠত, এ কি করছি! এ যে যেমন অশোভন 
ততোধিক লজ্জার কথা! পৃজনীয় কবি আহমধাবাদ যাবার পথে 
অন্ধের অতুলপ্রসা্ সেন মহাশয়ের লক্্ৌ নিবাসে বিশ্রাম করছিলেন। 
প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিতা-সশ্মিলনীর নাগপুর-অধিবেশনে সাহিত্য-বিভাগে 
আমার অভিতাষণ অকুলপ্রসাদের না-কি বড় ভাল লেগেছিল। সে 
কথা শুনে কবি আমাকে দেখতে চান, আমি নাগরপুর হ'তে কাঁশিতে 


ফিরেছি মান্্র--সহসা *'উত্তরা'-সম্পাদক প্রমান দুরেশ চক্রবর্তীর নামে 


জরুরি টেলিগ্রাযে অভুলবাবু কবির ইচ্ছা জানিয়ে আমাকে নিয়ে 
যেতে বলেছেন। কবিসকাশে নানা আলোচনায় পাঁচ দিন মহাননে 
কাটে। সেই সুয্যেগে কাশীবাসান্তে সাহিত্যচ্চা সম্বন্ধে আমার 
যানমিক নন্থাচ্ছন্দ্যের কথা কবিকে জানাই। তিনি মৃধ হেসে বলেন 
এসুক্তি চাওলা?” পরে এক কথায় আমাকে নীরব ক'রে (71 
কথাটি এই-“মুকতি দিয়ে মুক্তি পেতে হয়। মুক্তি না দিয়ে কেউ মুক্তি 
পায় না।, তুমি যদি মুক্তিকামী হও, আর তোমার মধ্যে যদি এমন 
কিছু থাকে, যা তোমার আত্বীয় হয়ে তোমার অন্তরে আছে, যার কথা 
তভোষার মধ্যে বিক্ষেপ আনে, তোমার মনকে সহজভাবে জড়িয়ে 
থাকে ও টানে, তাকে মুক্তি না দিলে তোমার মুক্তি কোথায়? তাকে 
সুদ্ধি দিলে তবে তোমার মুক্তি।” ইত্যাদি। তার পর নাটক বস্ন্ধ 
কিছু ছানতে চাওয়ায় খুব উৎসাহের সহিত অনেক কথ! বলেন। 
*তোদয়। ( শরঞচ তুমি ) লামাক্ষিক নাটক লিখলে অনেক জিনিস পাওয়া 


যায়!” বিষয়টি সারাদিন তাকে ত্যাগ করে নি, মধ্যে মধ্য সে সনবস্ধ. 
নিজেই বু উপদেশ দেন। নান! কারণে আমার দ্বারা তাঁ আর হয়ে 
ওঠে নি। প্রধান কারণ ৫৬৫৭ বৎসর বয়সে সাহিত্যসেবার ছিতীয় 
অধ্যায় আরম্ভ হওয়া, আর পত্জিকাদিতে কন্টি,বিউশনের তাগাদা। 
প্রতিভাবান ও বিশেষ শক্তিসম্পর লেখক ভিন্ন, তাগাদা তামিল ক'রে 
কেউ কোন ওয়ার্ক রেখে যেতে পারেন কি না সন্দেহ। আমার 
স্বতাব ছিল স্বতগ্্। যত ক্ষণ পেরেছি কাকেও ক্ষুপ্জ করতে পারি নি, 
লিখতেই হয়েছে। 

ললিতবাবুর তাড়ায় তখন আমি কেবল ভাবছিদুষ---কি লিখৰ ? 
আমার লেখা পড়বেই বা কে এবং কেন? উপদেশাত্বক কথা-_সার্পন্ 
নিদ্দেরই তাজ লাগে না, দেশে তার অভাব নেই। সে সব পৃষ্টাগুলি 
না দেখেই বাদ দিয়ে যাওয়াই তো সাধারণ অত্যাস। কি লিখি? 
শেষে অনেক ভেবে জীবন, সমান্জ ও সংসারের বে্নাগুলি যথাসম্ভব 
হান্তরসের আবরণে প্রকাশ করবার পথ খুঁজি, তাতে যদ্দি পাঠক- 
পাঠিকার সহান্থতৃতি পাই। প্রয়াসটি আমার পক্ষে সহজ ছিল না, 
অথচ অন্ত পথে পাঠকদের আক্ষ্ট করবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। 

অধ্যবিত্ত ভগ্্রঘ্নের ও ভদ্বপরিবারের কষ্টের দ্রীবদ আম।কে চিরদিনই 
বেদন! দিয়েছে ও দেয়, বিশেষ মহিলাদের ছুঃখের জীবন, য! অন্ধরে, 
চেপে প্রসন্ন মুখে নীরবে তীরা বহন ক'রে চলেছেন ও চলেন। 
ছুঃসাহসের কাজ্জ হ'লেও আমাকে ত1 হাসির আবরণে ব'লে যেতে 
'হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা ৪০৫০ বৎসর পূর্বের বলা! চলে। 
তার পর বহু পঝ্নিবর্তন ঘটেছে, তাতে যে তাদের সংসারের বিশেষ সুখ- 
বাচছম্থা বেড়েছে তা আমার গ্জানা নাই। বাছ্ছিক্ উন্নতিই চোখে 
পড়ে_-তাও শহরে ও শহ্রতলিতে। তাঁই আমি আমার লেখায় 


৪৪ কেদারনাথ বন্যোপাধ্যায় 


কোথাও বিশেষভাবে তাদের সন্ন্কে আলোচনা করতে সাহস পাই নি। 
কল্পনার উপর নির্ভর করি নি। গরীবদের লোক গরীব ব'লে এবং 
ধনীদের ধনী ব'লে জানে, মধ্যবিত্দের সে আশ্রয় নাই, বাচোয়াও 
নাই। 'দেন। আর 'উঠলো"ই তাদের যা-বাপ |. 


প্যান্টি 

১। তরুণস্বের কোটার স্তাটায়ার শির সথ চেপেছিল | একেবারে 
না ছাড়লেও সেটা ত্যাগ হয় গ্রামস্থ একজন পান্থ সম্মানিতকে কঃ 
কারে। লর্ড রিপন আমাদের সংক্ষিপ্ত স্বায়তশাসন দেওয়ায় গ্রামে গ্রাযে 
ভোট সংগ্রহের সাড়া পড়ে যায়। কনিশনার-পদপ্রার্থীদের আহার- 
নিদ্রা ত্যাগ হয়। সেই সময় “ভোটভিক্ষা” নাম দিয়ে “বঙ্গবাসী, 
পত্রিকায় একটি কবিতা লিখি। লেখাটি বোধ হয় সকলের হয়ে কথা 
কয়েছিল। ভাই দেশময় তা নিয়ে সাড়া পড়ে যায় এবং বহু পত্রিকায় 
সেটি উদ্ধৃত হয়। শুনেছি, অদ্ধেয় অক্ষয়চঞ্জ সরকারের 'সাধারণী? 
পত্জিকাতেও তা উদ্ধত ক'রে আলোচনাও হয়েছিল। আমাদের 
সম্থানিত সে-কালের রায় বাহাদুর, সেটিকে নিজের কলে গায়ে পেতে 
নেন। বস্বত; সেটি সম্পূর্ণ সাধারণভাবে লেখা হয়েছিল। আঘাতটা 
তাকে অতিরিক্ত লাগে। তাই গুরুভনদের একান্ত অস্থুরোধে সে পথ 
ত্যাগ করি। 

২। তার পর “জ্রেনলজি” আর “সামুজ্রিক” নিয়ে কিছু দিন 
কাটে। 

৩। পরে, সাধারণত; কারও কারও জীবনে যে কঝৌকটা ধরে, 
সাধুসজগ, প্রাণায়াম-প্রীতি এন্ডতোক যিস্ম্যারিক্-সার্কল্‌। যাক, কোনটাই 
স্থায়ী হয় নি। 


আত্মকথা ৪১. 


মর. 8. শেষ দেখলুব-__( প্যাষ্টিম্‌ না বলতে পার ) সবার বড় 
সঃহিত্যের নেশা-যা পত্ীর সতীন। 
সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ 
জীবনে উদ্লেখযে'গ্য যদ্দি কিছু থাকে, মেটি__ 
৯ শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণদর্শন | 
২। ধর্শ ও কর্রবীর শ্রীবিবেকানন স্বামীর দর্শনলাত। 
৩। শ্রীবিজয়রুষ্জ গোস্বামীজীর দর্শনলাত। 
৪1 শ্রীযুক্ত আচার্য কেশবচন্ত্র সেনের দর্শনলাভ | 
৫। বালগঙ্জাধর তিলক মহারাজের দর্শন। 
পরলোকগত সাহিত্য-স্রষ্টা ও সাহিত্য-রখীদের সাক্ষাৎ লাত। 
১। সাহিতা-অষ্টা বঙন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়-ধার লেখায় 
সর্বপ্রথম সাহিত্যের আন্বাদ পাই। 
২। শ্রদ্ধাম্পদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় । 


৩। অদ্ধাম্পদ 'সাধারণী ও 'নবজীবন+ পত্রিকার সম্পাদক 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার । 


৪। পুজনীয় ঈশ্বরচন্্র বিগ্ভাসাগর | 

৫। নাট্য-সম্রাটু গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

৬। রসরাজ অমৃতলাল বন্গু। 

৭। আচার্য রামেক্রন্ন্দর জিবেদী | 

৮। সমাজ-শিলপী শরৎ চক্র চট্টোপাধ্যায়। 


প্রিয় পাঠ্য 


বঙ্ধিমচক্জরের ও রবীক্রনাথের লেখ! নির্ধাচনসাপেক্ষ নয়। সবই 
আমার শ্রদ্ধার বস্্। তবে চয়নিকা (এখন সঞ্চয়িতা )। নৈবেগ্চ, 





৪. কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বীতারলি, এগুলিকে প্বাধ্যার়' বলা চলে ছোট: গল্প, প্রবন্ধ ও 
সমালোচন! হাতের কাছে পেলে নাড়ে থাকতে পারি না। 
. বঙ্জিষচঙ্জের “বিবিধ ও 'সমালোচনা! সঙন্ধেও যথেষ্ঠ যোহ আছে। 


শরৎ চক্রের সব লেখাই আনন দেয়। আগের দিকের লেখাগুলি , 


তি আরও কিছু দেয়। শেবের কয়েকখানির সঙ্গে মতের কিছু 
কিছু অমিল খাকলেও পাঠের আননে তা বাধা দেয় না। 
নম্বের লেখ! আমি সাগ্রহে ও শ্রদ্ধার সহিত প'ড়ে 

থাকি। 

এ সে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অবস্থপাঠ্যের 
উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

তবে মহাপুরুষদের ভীবনী আমার শ্রদ্ধার বন্ধ ও সুখপাঠ্য। 

ইংরাজি গর্থের প্রিয়পাঠ্যর উল্লেখ নির্ব'চনান্তে দেওয়া সম্ভব নয়। 
& কলেজের অধ্যয়নে আহি বঞ্চিত। মেজর বেনেটের “ফেয়ারওয়েল” 
'লিখেছিনুম, তিনি খুশি হয়ে তীর নিজের লাইব্রেরিটি আমাকে উপহার" 
হ্বরপ দিয়ে যান, তাই আমার বিজ্ঞার পুজি। পরে বিংশ শত" 
কষ্টিনেপ্টাল লিটারেচার আমার অন্পই দেখা হয়েছে। তাই কি; 
যা ছিল তার কয়েকখানির কথা আজও যা মনে আছে তারই উল্লেখ 
করছি- 

এডিমলের 808০526০এ তীর নিজের লেখাগুলি এবং খা, 
98581 ও 17. ৪11এর লেখা। 

085058 0168508 (008 91] 01৪ 6০088) ও (0087168 
জা৮এর প্রন্থ। টলইয় ও ট্রগাঁনিতের গ্রন্থ! খ্যাকারে। 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক 78:0288. ঢু, 05৫900গধর 800:008 





লেখাগুলি |: ৫! দাত, ভিএই005 505101 ড5০৩, 


ঠ্য. 


৯৮ 


সাময়িকপঞ্জ-সম্পাদন ৪ 
8এ৩এর 4857865 185৩5 আত তীয় জা লেখ 
আমার বড় তাল লাগে। 

_ নে কারে লিখতে গেলে 35211 বেড়ে ধাযে |. জন লে। | 

শেষ এখন দীড়িয়েছে &5:1918 00070818এ 1 অর্থাৎ বাদে লেখা 
থেকে আষি হর ও সাহাষ্য পেয়েছি, তাদেরই লাম কযলুষ।"* 

আর বেশির দরকার কি? আজ € ১৬. ২, ৪০) ৭৮ আরম্ভ হ'ল, 
জীবন-কথার কি শেষ আছে ভাই ! 

পরীবিয়োগ-__২রা জুলাই ৯৯৩৯। এই “মধুরেণ” পর্যাস্ত থাকাই 
ভাল। 


ভুমকা। ১৫, ২, ৪০ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


গাময়িকপত্র-সগ্গাদন 


“সংসারদর্পণ।_কেদারনাথ  “প্রারন্ধ-যৌবনের অপরিণত 
অভিজ্রতা নিয়ে” ছুই বৎসর “সংসারদর্পণ নামে থাসিক পন্রিকা 
সম্পাদনের কথা বলিয়াছেন। 'সংসারদর্পণের প্রথম সংখ্যার 
প্রকাশকাল--শ্রাবণ ১২৯৪ ভুলাই ১৮৮৭)। ইহা *১৩ নং 
যোড়াবাঙ্গান ই্রাট হইতে প্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যার কর্তৃক প্রকাশিত 1” 
প্রতি সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা পরিমাপ রচনা থাকিত। সংসার, সমাজ, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয় সকল আলোচনা করাই 'সংসারদর্পপের উদ্দেস্ত ছিল। 
কিঞ্িম্ধিক ছুই বৎসর এই পত্রিকা বাহির হইয়াছিল । 


“প্রবাস ক্যোভিত 1-ইহা প্রথম বর্ষে মাধিক আকারে কাশী 
হইতে প্রকাশিত হয়-_-১৩২৭ সালের আশ্ষিন মায়ে । কেদার়নাথ ১ম 








5৪ ... কেদারনাথ বদ্যোপাখ্যায় 


বর্ষের 'প্রবাস-জ্যোতি: সম্পাদন করিয়াছিলেন । 'প্রবাস-জ্যোতিং 
ব্ঙ্গচিত্বে হ্ুশোতিত হইত । 
'প্রবাস-জ্যোতিঃ সম্পর্কে শরৎ চক্র চট্টোপাধ্যায় একখানি পে 
(১২-১০-৯৯২০ ) কেদারনাথকে লিখিয়াছিলেন £ 
পগত বারের আপনার--মিজেও ছুটান টানে ! বড় চমৎকার 
বড় উপভোগ্য হয়েছে। কালী ঘরামীও অনির্ধনীয়। প্রায় 


সকলগুলিই তাল হইয়াছে ।"*- 

আমি আছি বৈকি। লিখিতে বসিতেছি। শ্রীগ্রই পাঠাইয়া 
দিয়া বাহির হইয়া পড়িব--যেখানে ছু চক্ষু যায় 1... 

আপনার পাকা-হাতের হাল-ধরা বঙ্কায় থাকিলে প্রবাস- 
জ্যোভিঃর আর যাই হোক, ডুবিবার সম্ভাবনা নাই।*--৮ 


শশ্বাবলা 


কেদারনাথের রচিত গ্রন্গুলির একটি কালাহুক্রমিক তালিক্: 
দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে সাল-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল 
দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেঙ্গল লইব্রেরি-সঙ্কলিত মুক্রিত'পুণ্তকাচির 
তালিকা হইতে গৃহীত। 


১। রত্ধবাকর (অভিনয় কাব্য )। দক্ষিণেশ্বর, ৯৩০০ সাল 
(১২-১০-১৮৯৩ )। পৃ. ৯৩। 


২। গুপ্চরক্দোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ । মক্ষিণেশ্বর।, 
বৈশাখ ১৩০১. ইং ১৮৯৪ )। পৃ. ৩০৪। 





১ & ৃ 
৩1 কামীর-কিঞ্চিং (রসকবিতাঁ)। বড়দিন, ১৩২২ লাল 
€ ইং ১৯১৫)। পৃ. ১০২। 


পুস্তকের আখ্যা-পজে গ্স্থকার-হিসাবে “নন্দী শর্গা” এই ছদব 
নাষ আছে। ১৩৪৭ সালে প্রকাশিত চহুর্য সংঘযণটি পরিযার্ধত । 


৪1 কাম সঙ্লীভাঞ্জলি। ১৩২৩ সাল। 
নন্দী শর্মার এই পুক্তিকাখানি ১৩৪৭ সালে প্রফাশিত ৪র্খ 
সংস্করণ 'কালীর-কিফিং'এর সহিত পুনযু্রিত হইয়াছে । 


৫ চীনযাত্রী (ভ্রমণ )। ইং ১৯২৫ (ভানু ১৩৩২)। 
পৃ. ১৮৭ | 

ইছা প্রথমে কাশ হইতে প্রকাশিত 'প্রবাস-জে]াতিঃ' পত্রে 

জার়ন্ত হইয়া শেষ হয় 'অলকা"র (১৩২৮, ফান্ভুদ--১৩০০, বৈশাখ ) 


৬। শেষ খেয়া (উপপ্ভাস )। ইং ১৯২৫, মহাষ্দী ১৩৩২। 
পৃ. ১৭৯। 


৭। আমরা কি ও কে (লিপি-চিন্র )। বৈশাখ ১৩৩৪ 
(২৪-৪-১৯২৭)। পৃ. ১৯৩। 
সুচী; আমরা কি ও কে, আনন্দময়ী দর্শন, দেবী-দাহাস্থয, 
পুরন্দরী, মুক্তি, ভগবতীয় পলগার়দ, আমাদের সন্ডে-সভা, থাকো, 
বিবরন । 


৮। কবনুতি (লিপি-চিতর)। বৈশাখ ১৩৩৫ (১-৬-১৯২৮ )। 
পৃ. ১৮২ 





কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পুচী £ কবজুতি, ছি্ীর লাদু, পিক -পঞারেহ, হগেশিনন্ধিমীর 
ছর্গতি, আমাদের ননূডে সত! (২), পেন্সনের পর, পুজার প্রসাদ, 
শরণ ছাছু। 
৯। কোষ্ঠীর ফলাফল (উপন্াস)। আশ্বিন ১৩৩৬ (১৩৯ 
১৯২৯)। পৃ. ৫ । 
ইছা প্রথমে “ভায়তবর্ষে' ধারাবাছিক ভাবে মুদ্রিত হয় । ১৩৩৩, 
মাছ-সংখ্যায় লুক হইয়া শেষ হয় ১৩৩৫, আবপ-সংখ্যায়। 


১০। পাথেয় (গল্পসমষ্টি)। [কাণ্তিক] ১৩৩৭ সাল (ইং 
১৯৩৭) পু, ১৮৫ 
সুচী £ দুরের আলো, বন্মা। হারু, অপূর্ণ, ছুতিক্ষের দাম । 


১১। ভাদুড়ী-মর্শীই (উপন্ভাস )। দেবী-পক্ষ ১৩৩৮ সাল 
(১৫-১০-১৯৩১ )। পৃ ৩২৯। পু 

*. ই প্রথমে "মাসিক বনু মতী"তে ধারাবাহিক তাবে প্রকাশিত 

হয়। নুরু হয় ১৩৩২, ছ্ধোর্সংখ্যায়; শেষ হয় ১৩৩৭, 

পৌধষ-সংখ্যায়। 


১২। দুঃখের দেওয়ালী (গ্সমষ্টি )। শ্রাবণ ১৩৩৯ (২৩-৪- 
১৯৩২) পৃ" ২০৩। 

শ্থচী মূলাছান, মন্দোৎসব, বিচি, লক্তীছাড়া, ব্যখার-ব্য্থী, 

কালী ঘয়ামী, রেল্-হ্ঘটিনা, দুবুদ্ধি উড়ায় ছেসে। জাগৃছি, সজি-কল, 
মি্ৃতি, শান্তিজল । 


৯৩। উড়ো" (রহন্ত কবিতা )। জম্মাষ্টী ১৩৪১ € ১৩-৯- 


৯৯৩৪)। পৃ. ৬৩। ; 


১৪। আই জ্বাজ.( উপল্াল )। নিইচি ধার: 
পু. ৩১৩। ৃ্‌ | 
ই বাহ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় । 


সুরু হয়-_১৩৩৬, কা্তিক-সংখ্যায় ; শেষ হুয়--১৩৪১, জো . 
সংখ্যায় । 


১৫। পাওনা (উপন্াস )1 মে, ১৯৩৬ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ )।. 
পৃ. ২৮৬ 
ইছা প্রথমে “উত্তরায় প্রকাশিত হয়। 


১৬। মা! ফলেষু (গল্পসমঠি )। আশ্বিন ১৩৪৩ € ২-৯১-১৯৩৬ )। 
পৃ ১৮৪ 
সথচী £ মা কলেু। দাদার হুরৃতিস্ধি, দ্বান-প্র, নামযপ, সাগ্যই 
মুল, প্রবন্ধ-বিপত্তি, অধিতীয়ের ফ্যাসাঘ, রকম ফের, মধুয়েগ। 


১৭) জন্ধ্যাশঙ্খ (গল্পসমষ্টি )। আশ্বিন ১৩৪৭ (২৬-১১-১৯৪০ )। 

পৃ ১৬৮। . 
হচী £ ১ দেবা ন স্বানস্তি--(ক) হুরমার বুল, ( খ ) লক্ষন 

সঙ্গ, (গ) রিলেটিত, (ঘ) শাস্তিপর্বব / ৭ | জোলানাথের উইল ॥ 

৩। মায়ের অসুর ; ৪ । দাার স্বপয়বান্ধী; ৫। দেহের টা । 

৬1 চাটুষো সংবাঘ ) ৭ কালা্টাদের চ্ুর্গ। ৮ | দেবদাসের 

দুর্গোৎসব ( “কবলগুতি'তে *পুজার প্রসার” মাষে নুস্রিত )। 

১৮। নমক্কারী। (গঈসম্টি )। ব্রতপক্ষ ১৩৫১ (৪-৯*১৯৪৪ )1. 
খু. ১১৪। 

».. হুচী£ মাথুর, অপরূপ কথ!, নিতাই লাহিদ্বী, বেয়ান বিভীষিকা . 

জুন্তোদ্ধার, খুড়োয় পরলোক-দর্শন, বিছতযরণ, না-মকুর গল্প । 






ই কারক ১৩২ ৫8: ১১৪৪) পু ১৪০। 


£ নীরাটে, জধলপুর প্রবাসে, ফেবতা বদল, নগদ বিছা, 
নি বেদনা, লহমদ ঠাকুর, পাঁচালী, চীদেক্র নিক, চীনের স্থৃতি। 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচন!।__কেদারনাথের কোন কোন 
রচনা এখনও 'সংসারদর্পণ 'ভারতবর্ষ” উিত্তরা॥ “শনিবারের চিঠি, প্রভৃতি 
সাময়িক-পত্তের পৃষ্ঠা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 
নাই। দৃষটাসস্বরূপ, “মোহ-ুক্তি” নাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে; 
ইহা ১৩৪৬ সালের পৌষ-চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
*হিসেব-নিকেশ” নামে একটি কথাচিন্ত্র ১৩৫২-৫৪ সালের "ভারতবর্ষে 
ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল) ভররস্বাস্থ্যে লিখিত ইহার শেষ দু- 
একটি অধ্যায় তাহার মলঃপৃত না হওয়ায় উপন্যাসটি 'ভারতবর্ষে সাপ ' 
হয় নাই। ১২৯৪-৯৫ সালে 'সংসারদর্গণে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
“সত্যা”* উপন্তাসটিও পুণ্তকাকারে বাছির হয় নাই। “সংসার-দর্পণে 
কেদারনাথের আরও ছুই-একটি ধারাবাহিক রচনা বাহির হুইয়াছিল। 


সাহিত্য-সেবার পুরহ্থার 


নিক্পেণভ নিরহক্কারী কেদারনাথ একান্তে বামীসাধংনা করিতে » 
ভালবাসিতেন, পুরস্কার বা প্রশংসার কাঙাল তিনি ছিলেন না । তথাপি 
ক্তাহার দেশবাসী নানা ভাবে নানা সময়ে তাহাকে সন্থদ্ধিত করিয়াছেন। 
তগ্মব্যে নিয়লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ) 
ইং 2১৯২৭, ডিসেম্বর : প্রবাসী বঙ্সসাহিত্য-সম্মেলনের মীরাট- 
অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি । 


১৯২৯, ডিসেম্বর £ প্রবামী বঙ্গসাহিত্য-সন্ষেলনের নাগপুর- 
অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সতাপতি। ও 

ইং ১৯৩৩ : কলিকাতা-বিশ্বধিসকালয় হইতে জগস্ভারিনী-দুবর্পদক 
প্রাপ্তি! ও 

১৯৩৩ ডিসেম্বর ; গোরখপুরে প্রবাসী বঙ্গমাহিত্য-সন্মেলনের ১১শ 
অধিবেশনে কেদারনাখের জয়ন্তী অত হয়। এই উপলক্ষে হার 
উক্তি উদ্ধারযোগ্য :- 

*গোয্খপুর-যান্রার পথে কাঙীতে 'তিনননে'র আড়াল পাই। 
চিরদিন চাকরি করেছি,_সার্টিকিকেটই বুঝি । আমার, সবিষ্তং না 
থাকলেও, জন্বান্তর় তে আছে । সপ্মেলনের ও স্বতত্্রকাবে মহিলা 
লন্মেলনের পক্ষ হইতে আমার কন্তাম্মামীয়া খরমতী প্রতি! দেবীর 
হন্ড হইতে কৃতজ অন্তরে ছুইখানিই এহপ করি। তাদের আত্বন্সিক 
ভালবাসাপুত পত্রদ্বয় যে আমাকে কতট1 ও কি দিলে এবং কতটুকু 
উপলক্ষ্য ক'রে, সেটা আমার দেবতাই জানেন ।--এদেয় পশ্চাতে 
ঘখন কতকগুলি শাল-ঢাকা রুপোর দাম-সামগ্রী উপস্থিত হ'ল, তখন 
অবাক হয়ে তাবলূঘ_-'এত বড় তুল করে] হু-ছিন সবুহ সইল 
ন1 1--সাহিত্যিকের খটার যোড়শও হু”্ত, শোকনও হ'ত, নতম 
কিছুও হ'ত ।” 

ইং ১৯৩৪, ভিষেম্বর £ প্রবাসী বঙ্গসা ছিত্য-শ্মেলনের কলিকাতা- 
অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সতাঁপতি। 

১৯৪১, ডিসেম্বর : প্রবাসী বঙ্গমাহিত্য-সম্মেলনের কাখী-অধিবেশনে 
সবল সভাপতি । অসুস্থতার জন্ত উপস্থিত হইতে না পারায় তাহার 
লিখিত অভিভাবণ মহেসরচন্র রায় কর্তৃক সপ্মেলনে পঠিত হয়। 

- ইং ১৯৪৮ 2 ১৩৫৪ সালের ১৫ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীর়-সাহিত্য- 
পরিষৎ পৃিয়ায় উহার সরর্কণা কয়েন । 


৪ 









ৃ মৃত্যু... 

৯৫৫৬ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ, সোমবার শেষ রাতে (২৯ নবেছধর 
(১৯৪৯) কেদারনাখ পু্য়ায় কনার গৃছে পরলোকগমন করেন। সৃতা- 
কালে তাহার বয়স ৮ বৎসর হুইয়াছিল। জীবন-দায়াফে বিপড্রীক 
কেদারনাথ বিধবা কনা ও দৌহিত্রদের লইয়া প্রধানত: পুর্ণযায় 
কাটাইয়াছেন। তাহার প্অস্তিম বাসনা” তিনি একটি কবিতায় ব্যক্ত 
করিয়া গ্িয়াছেন। কবিতাটি এইবূপ £__ 

ওগো! মোর বাংলার ভাই, ক্ষণেক দীড়াও বন্ধু 

ভাল ক'রে দেখি, 

আজ যোর'বিদায়ের দিন। 

শত চক্ষু নাই, 

ধাকিলেও শক্তি তার ক্ষীণ। 

ইচ্ছাই প্রবল যোর, তারি প্রেরণার 

বহু আশে আসিয়াছি বিায়-তিক্ষায়। 

যা দেখেছি যা! পেয়েছি তাই মোর ঢের 

পেতে হয় তোমাদেরি পাই যেন ফের। 

নিজগুণে মনে রেখো-_এই শেষ আশা, 

হউক পাখেয় সেই সহভালবাসা। 

জানি না কি গুণে বল, “দাদামহাশয়” 

সেও তোমাঘেরি দান--সঙ্গে যেন রয়। 

যা দিয়েছ পেয়েছি তা, চলিলাম রাখি 

তোমাদেরি শুতকামী-_তোমাধেরি ধাকি। 


 বেদারনাষ 3 বঙগসাহিত্য 


কেমারনাখ তীহার দীর্ঘ জীবনের নাহিদার ফলে বঙ্- 
সাহিত্যকে ছোট-বড় যোট উনিশখানি মৃজরিত পুস্তক উপহার দিয়াছেন। 
ইহার প্রথম ছুইখানি_/রক্বাকর' ( পৌরাণিক নাটক ) ও 'গধরক্বো্ধার" 
( কবিগান-সংগ্রহ ) ব্যতীত বাকী সতরোথানি সম্পূর্ণ এক স্বরে গ্রথিত। 
এইগুলি ছাসি, ব্যঙ্গ, করুণ! ও কারার মংমিশ্রণ। বাংলা-'ছিত্যে এই 
এক বিচিত্র মিশ্র রমের আমদানি কেদারনাখের কৃতিত্বের পরিচায়ক 
'কামীর-কিঞিং। 'কাশী-সঙ্গীতাঞ্জলি' ও 'উড়ো-খৈ'এ ছনের মারফতে, 
'ীনযাত্রী”তে জেশন্রমণ বর্ণনায় এবং বাৰী বইগুলিতে কাহিনী ও 
. কথা-চিত্রের মধ্য দিয়! সেই একই সম্মিলিত রস তিনি পরিবেশন 
করিয়াছেন? তাহার সমস্ত সাহিত্য-ৃষ্টি একই রসের ভিয়ানে পাক 
করা। এইগুলির মূল উপকরণ জাধারণ নিয়মধ্যবিত্ বাঙালী-_তাহাদের 
হুখ-ুখে। হীনতা"দীনতা-সন্ধীর্তা, আশা-আনন্দ, আপদ-বিপদ, আশঙ্কা- 
আকাঙ্ষা, পজা-পার্বণ। যে মাস্ভৃতির আলোকে ইছাদিগকে তিনি 
দেখিয়াছেন, হাসি ব্যঙ্গ ও করুণ রসের সহায়তায় পাঠককে তাহা 
দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন) সহজ অনাড়র প্রকাশে তাহার শিল্পি 

মার্থক হইয়াছে। 
_.. শকেদারনাথ বন্যোপাধ্যায়ের সাহ্ত্যবীর্ডি সীমাবন্ধ গণ্ভীর উপরেই 
আকাশমৃদবী হয়৷ উঠিয়াছে; কলিকাতার আশে-পাশের বংশপরষ্পরায় 
কের়ানীকুলকেই তিনি সাহিত্যে নবজন্ম ও নূতন মর্ধযাযা দান 
করিয়াছেন। তাহাদের সুখ-ুঃখ আশা-আকাজ্গ হাত-পরিহাস লইয়াই 
সাহিত্যের রেলপথে তাহার ডেলি-প্যাসেঞ্জারি এবং ক্যান্ডাসারি। 


8২05. কেদারনাখ বন্যোপাধ্যার 

_. ব্ধিমচজ যেমন উচ্চবিত্ত, রবীনরনাথ যেষন বুদ্ধিজীবী এবং শরৎ উজ 

. যেমন নিমধ্যবিত বাষ্চালীদের লইয়া সাহিত্য-সংসার রচনা করিয়াছেন, 

টা কেখারদাখ তেমনই দিত বাঙালী কেরানীদের লইয়া এক নৃত সংসার 

গঠন করিয়াছেন) সেই রাছ্োর বাসিমার! কি ও কে, ভা তিনি 
ধনের জ্ নর্ভারিত করিষা পিযাছেন। (ছাদের তা! ৭ 

(রষিকতা ক্ষত! কেদারনাথ এবং তাহার হি এমন অঙালীদাবে যু 

বে, ভরিত্তৎ বমালোচকের যনে এই প্রশ্ন উঠা স্বাতাবিক-_কেদ্দারনাথ 

ইহাদিগকে নটি করিয়াছেন, না, ইহারা কেদারনাথকে কি. 

করিয়াছে?” ('শনিবায়ের চিঠি) ২৪ ৃ 


| লাহিত্য-সাধক-চন্িতমাজ1---৭৭ 


চর্তীচলণ সেন 
নিত্যন্কষণ নশ্ু 


চণ্ডীচরণ সেন 
নিত্যকুফ্চ বম্থু 


শ্রীরজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 





বঙীয়-সাহিত্য-পলিষ€ 
২৪৩১৯ আপার সারকুলার রোভ 
কলিকাতা 


ৃ জলনংকুষার সুপ্ত 
বঙ্ধীয়-সাহিত্য-পরিষং 


+ মুল্য আট আনা 


মুত্রাকর--উআসজমীকাস্ত প্লাস 
পনির প্রেস, ৫৭ ইত্তা বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ 


রর মেন 


১৮৪৫--১৯৩৬ 


ংশ-পরিচয় ২ শিক্ষা 


৮৪৫ গ্রীষ্টাকের জানুয়ারি যাসে বাখরগঞ্জ জেলার বাণ গ্রামে এক 
3 মধ্যবিত্ত বৈষ্ঠ-পরিবারে চণ্তীচরণের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম 
নিমটাদ ষেন ও মাতার নাম গৌরী। 

বাল্যকাল হইতেই পড়াণ্ুনায় চণ্তীচরণের অঙ্থরাগের পরিচয় 
পাওয়া যাইত। গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হইলে, ইংরেজী শিক্ষা- 
লাভের জ্জন্ত তাহাকে বরিশাল পাঠানো স্থির হয়। বংশের এক মাজত 
ছুলাল দূরে থাকিলে গৃহ একেবারে শুষ্ন বোধ হইবে, এই ভাবিয়া গৌরী 
দেবী স্ব্রীনন্থ চন্ত্রঘোহন দস-স্ুশ্রীবের সাত বৎসরের কন্ঠ " সচিত 
পুত্রের বিবাহ দিয়া বধুকে ঘরে আনেন | 

চণ্ডীচরণ ১৮৫৬ মনে বরিশালের গবর্ষেষ্ট স্কুলে যোগদান করেন 
এবং ১৮৬৩ সনে এনট্রাম্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 
অতঃপর তিনি কিছু দিন কলিকাতায় দিভিল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
অধ্যয়ন করিবার পর সরি চার্চ ইনষ্টিটিউশনে প্রবেশ করেন। কবিবর 
ছেমচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমন্নকুমার ঠাকুরের আছকুল্যে তাহার 
কলেজের বেতনের সংস্থান হইত। এই ভাবে কিছু দিন চলিবার পর 
কতকষটা শারীরিক অনুস্থতাবশত:_-অর্থভাবেও বটে, তিনি কলেজ 


৬ চত্ডীচরণ মেন 


: ছাড়িয়া স্্ামে পিতার নিকট ফিরিয়া আসেন। কয়েক মাস গ্রামে 
কাটাইয়া লোয়ার গ্রেড গ্লীডারশিপ পরীক্ষা দিতে মনস্থ করিয়া চণ্তীচরণ 
ঢাকায় উপস্থিত হন। তথায় ছাত্র পড়াইয়া তাহাকে কায়ক্লেশে জীবিকা 
অর্জন করিতে হুইয়াছে। এই ছুঃখকষ্টের যধ্যে তিনি কেবল আইনই 
অধ্যয়ন করেন নাই, স্থানীয় লাইব্রেরিতে যখনই যে পুন্তক পাইয়াছেন, 
তাহাই সযদ্ে পাঠ করিয়াছেন। ১৮৬৮ ও ১৮৬৯ সনে চৃণ্তীচরণ 
» যথাক্রমে লোয়ার গ্রেড ও ছায়ার গ্রেড গ্লীডারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
তিনি ১৮৮৭ হইতে ১৮৭০ সন পথ্যস্ত টাকায় ছিলেন। 


্রাঙ্গবন্ধ বরণ 


বরিশালে অধায়নকালে চণ্ডীচরণ উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মদিগের সহিত 
মিশিতেন। রামতন্থ লাহিড়ী তাহার একজন শিক্ষক ছিলেন। গিরিশচন্ত 
মন্ুমদার প্রভৃতি তখন বরিশালে রঙ্গ প্রচার করিতেছিলেন। 
সংস্কারক ছুর্গামোছন দাস তখন বরিশালে ওকালতি করিতেন । এই সময় 
হইতেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম চণ্তীচরণের অনাস্থা জঙ্মে। ঢাকা 
অবস্থানকালে তিনি তথাকার ত্রাঙ্মমগুলীর সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন কবেন। 
বিজয়ক। গোস্বামীকে তিনি অতিশয় তক্তি করিতেন। ১৮৭* সনের 
৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি পূর্ব-বাঙ্গলা সমাজগৃছে বিজয়কু্ের নিকট 
প্রকাস্তভাবে ব্রান্ববর্থে দীক্ষিত হন। এই সময় তিনি তাহার 
রোজ্নামচায় লিখিয়াছেন :-_ 
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সরকারী চাকুরী ৰ 


কুচবিষ্বার-বিবাহের (মার্চ ১৮৭৮) ফলে উ্নতিঈল ব্রাহ্মদল 
বিধাবিতক্ত হইলে চস্তীচরণ কেশবচন্ত্রের ঈল ছাড়িয়া সাধারণ 
বাহ্মসমান্স-প্রতিষ্ঠাতা্দের দলে যোগদান করিয়াছিলেন । 


সরকারী চাকুরী 


চত্তীচরণ চাকায় আইন-ব্যবসায় স্থরু করিলেন বটে, কিন্তু ্ববিধা 
করিয়৷ উঠিতে পারিলেন না। জীবনযুদ্ধ দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। 
তিনি রোজনামচায় লিখিয়াছেন :-_“গত কয়েক ফাসের আঙ্ম-ব্যায় 
দেখিয়। যনে হয়, তবিষ্যতে অনাহারে মরিতে হইবে । যদি ঈশ্বরে 
বিশ্বাস ন। থাকিত, আমি এত দিনে পাগল হইয়া! যাইতাম। ভবিষ্যতে 
কি আছে জানি না, তবে যে সর্বশক্তিঘান্‌ ঈশ্বর জীবনের নানা পরীক্ষায় 
আমায় উত্তীর্ণ করিয়া আিয়াছেন, তিনি আমাকে কদাপি পরিত্যাগ 
করিবেন না ।” 

১৮৭৩ সনের ২১এ মার্চ তিনি বরিশালে একজন অতিরিক্ত মুদ্েফের 
পদ লাভ করেন। পর-বৎসর মে মাসে তিনি ২৪-পরগণার বায়ইপুরের 
স্থায়ী মুদ্দেফ হন। মুন্সেফ ও সাবন্ধজ-ন্রপে তিনি সাছাজাদপুর, 
মাণিকগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, যশোহর প্রভৃতি স্থানে দক্ষতার সহিত কাধ্য 
করিয়াছেন। তাহার অবসরকাল পড়াস্ডনা, উপাসন! ও প্রচারকার্ধ্যে 
ব্যর়িত হইত। তিনি যেখানেই গিয়াছেন তথায় ব্রাঙ্ছসমাজ, সাপ্তাহিক 
উপাসনা-সত। অথব! স্কুল স্থাপনে, যন্ধবান্‌ হইয়াছেল। কলিকাতায় 
রবিবাসরীয় নীতিবিস্ভালয় স্থাপিত হইবার পূর্বে তিনি বরিশালে 
এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের হুচনা করিয়াছিলেন। 


চস্তীচরণ সেন 


৫৫ বৎসর পূর্ণ হইলে, ১৯০০ সনের ১৬ই জানুয়ারি চস্তীচরণ সরকারী 
চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বিচারকার্ধ্যে তিনি যথেষ্ট 
. স্বাবীনচিতততা ও নির্ভীকতার পরিওয় দিলেও, একটি গুরুতর অবিবেচনা- 
: শ্রশ্থত উ্ভির জন্ঞ তাহাকে বিশেষ নিন্দাতাজন হইতে হইয়াছিল। 
 যফ্িও তাঁহার কন্ঠ কামিনী রায় লিখিয়াছেন :--প্যশোহর ও নদীয়া 
থাকিতে বিধবাদিগের 'সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে অনেক মোকদ্বমার 
বিচার করিতে .হয়। ইহাতে হিন্দু বাল্যবিধবাদিগের চরিত্র সম্বন্ধ 
তাহার অন্থ প্রকার ধারণা জন্মে 1----**ভাহার উক্ত ধারণা তিনি তাহার 
এক রায়ে প্রকাশ করিয়া দেশে অনেকেরই বিরাগতাঁজন হইয়াছিলেন। 
কিনব তিনি তাহাতে কিছু মাত্র বিচলিত হন নাই। সত্যকে সভা, 
মিথ্যাকে মিথা বলিতে তিনি সঙ্কুচিত হইতেন ন11” কিন্ু বন্ধিমচক্র 
প্রমুখ সাহিত্য ও সমাজ-নেতারা চস্তীচরণের এই রায়টিকে সমর্থন 
করিতে পারেন নাই। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বন্ধিমচঞ্জ 'প্রচাবেঃ 
(শ্রাবণ ১২৯৫) যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উড 
করিতেছি ৫ 
“কুষ্ণলগরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত চত্তীচরণ সেন মহাশয় :১,র 
একটি রায়ে লিখিয়াছেন, হিন্দু বিধবাদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন 
অমতী। আমাদের একটি গল মনে পড়িল। গুরুদেব শিল্যালয়ে 
গিয়াছেন, আদর, অভ্যর্থনার পর যথাসময়ে শিক্ রন্ধানের যোগাড় 
করিয়া দিল। ঝোল রাঁধিতে বড় বড় দশটি কই মাছ আনিয়া 
ছিল; অভিপ্রায়, গুরুদেবের সেবা হইবে, অবশিষ্ট শিক্যুসহ স্ত্রী-পুক্র 
প্রসাদ পাইবেন। রন্ধন শেষ হইল, গুরুদেব ভোজনে বসিলেন। 
ঝোলে নূন, ঝাল সমান হইয়াছিল, একটি একটি, করিয়া অমৃতবোধে 
গুরুদেব নয়টি মাছ খাইয়া ফেলিলেন। তখন তিনি অল্প বসগাম্বাদে 


ধাহিতা-মাধনা ৯ 


প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কিন্ত গুরুদেবের কার্য শিল্টের তক্তির সীম! 
অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল, সে দিদ্‌ করিয়া বলিল,_-“এখন অন্বল 
থাকুক, আগে ও-যাছটি খান।, গুরুদেব কিন্তু কিছুতেই স্বীকার : 
পাইলেন না। শিল্প তখন যৎপরোনান্তি বিরক্ত ও কুদ্ধ হইয়া. 

কহিল,-“উটি যদি না খান, ত আপনার বেটার মাথা খান” 
আমরাও চণ্ডীবাবুকে অন্থরোধ করি, যদি নিরানয্মইটির মাথাই 
খাইলেন, তবে আর একটি রাখিয়া ফল কি? আর একবার রায় 
- লিখিয়া উটিকেও টানিয়া লউন।” 


সাহিত্য-সাধন! 

চস্তীচরণ বাংলা রচনায় প্রথম হস্তক্ষেপ করেন_-১৮৮৩ সনে), 
ধতিহাসিক উপন্থাস রচয়িতা হিসাবেই তাহার নাম বঙ্গসাহিত্যে 
স্থবিদিত। কামিনী সেন (রায় ) পিতার ভীবনকথণয় লিখিয়'ছেন 2 
“ম্কাকার কুটার লিখিতে লিখিতে তাহার মনে হইল, মিসেস বীচার 
ষ্টো তাহার এই গ্রন্থ রচন! করিয়া আমেরিকার দাসত্ব-প্রথ'র জঘন্ততা 
কাহার সরদ চিত্রে যেরূপ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, সেইন্গপ য়া, 
এদেশের কুপ্রথা ও কুশাসন সকলের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার জন্ট' 
এতিছাফিক উপন্তাস আবহ্ক। এই চিন্তা হইতে তাহার এ্রতিহাসিক 
উপন্তা রচনার. সথক্পাত হয়। এতদর্থে তিনি নানা স্থান হইতে, 
এতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন ।---*-'এই সকল 
পুস্তকের মুখ্য উদ্দেস্ত ছিল ইতিহাসের সহিত ধর্ম ও নীতি প্রচার” 
€শশ্বান্ধিকী,। পৃ. ১৯-২০)। আমরা চণ্ীচরণের গ্রস্থাবলীর একটি 
কালাহ্ত্রমিক তালিকা দিতেছি; বন্ধনী-মধ্যে ইংরেজী প্রকাশকাল 
বেঙ্গল স্লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত :-_ 


বাহ লেখেন, নিয়ে তাহা উদ্ভূত করিতেছি) ইহা 
বিষয়বন্্র় আভা পাওয়া যাইবে ৫ 


১1 জঙ্কাকাণ্ডং (বিভ্রপাত্বক কাব্য )। ইং ১৮৮৩। 


চত্তীচরণ সেন 


পৃস্তকখানির সমালোচনা! প্রসঙ্গে 'নব্যভারত' (ঘ 





দেশে স্বাস-াবণে যে বুদ্ধ চলিতেছে, তাছায়ই কাহিনী চাতে 
লিশিবন্ধ হুইয়াছে। বলা বাছল্য ঘে, পুত্তকখানি ব্যক্ষোন্ডি :: 
তৈলিকনগ্গন প্রভৃতিয় চিন্রগুলি লুখপাঠ্য হইয়াছে । কাম ঘে বোন 
ব্যঙ্িরর নাম, তাহা নহে । দেশের এক শ্রেণীকে রাম বলা হইয়াছে । 
ইছাতে পুস্তকের কিছু সৌন্্ধ্য বিন হইয়াছে) এই পুস্তকখানির 
ভাষ! কিছু প্রাচীন ধরণের হইয়াছে, এই জগ্ত সকলের নিকট ভা 
লাগিবে ন11""সহ্জ বাঙছগালায় এ পুদ্কখানি লিখিত হইলে অনেতে 
উপকারে আদিত । কারণ, ইহ উপযুক্ত সময়ের উপযুক্ত জি? 
বর্তমাম সময়ের রাঙ্গনীতির অনেক কৃটতত্ব ইছাতে সমাধেত 
ছুইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে আত্বত্বরপ্রিয় ব্সমাজের বিলক্ষণ 
উপকায হইবে । গল্ভ-ঙ্কোক্তিতে রাজনীতি সমালোচনা বাঙলা 
ভাষাতে আয় হে নাই। এ সম্বন্ধে এখানি বিশেষ চিদ্বা্ীলতার 
পরিচয় দিয়াছে ।” 


হ। টম্কাকার কুটার। উপন্তাস )। ১২৯১ সাল (২০-১-১৮৮৫)1 


পৃ. ৪৫৮ 
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সাহিত্য-সাধনা ১১ 
৩1 মহথারাজ। নন্দকুমার (উতিহাসিক উপন্তাস)। ১২৯২ সাল 


(২৫-১২-১৮৮৫ )1 পৃ. ৩৯২ + ১৬ 


৪। দেওয়ান গঞ্সাগোবিদ্দ জিংহ (এতিহাসিক উপন্তাস)। 
ইং ১৮৮৬ (১ জুন )। পৃ ১০৮ 

41 জীবন-গতি-নির্দর়্ (দার্শনিক সনর্ভ)। ইংরেজী ১৮৮৮ (৭. 
স্ুলাই )। পৃ ৯০ 

ইহা প্রথমে ১২৯০ জালের 'নব্যতার্তে” ধারাবাহিক ভাবে 

প্রকাশিত হুয়। 

৬। জযোধ্যার বেগম (ইতিহাসিক উপস্তাস ): 
১ম খণ্ড। ইং ১৮৮৬ (১০ সেপ্টেম্বর )। পৃ, ১৫৭ 
২য় থণ্ড। ইং ১৮৮৬ (১৫ ডিসেম্বর )। পু ৩৫৮ 


৭। মুন্্রষন্ত্রের স্বাথীনতা প্রদাতা৷ লর্ড ০মটকাফের জংক্ষিপ্ত 
জ।বনী। ইং ১৮৮৭ (৩০ মে)। পৃ. ২৩৬+২২+২ 

৮। ঝান্সীর রাণী € ইতিহাজিক উপস্তাস )। €১৩-৭-১৮৮৪ )1 
পৃ. ৩৮৩ 

৯। এই কি রামের অযোধ্যা (উতিহাসিক উপন্লাস)। ইং 
১৮৯৫ (২১ এপ্রিল )। পৃ. ২৬৪+৬ 


১০। ভারতবর্ষের ইতিহাস ( পাঠ্য )।-( ১৯১৮৭?) পৃ. ৬৫ 


১১। চক্লিশ বদর €( উলক্টয়-প্রগীত উপগ্থাসের অন্গবাদ )। ১৩১০ 
* সাল (২৫-১-১৯০৪)। পৃ. ১০৬ 


৯২ চত্তীচরণ মেন 


চ্ীচরণের গল্প বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা! ছিল; ইহার সহিত 
তীছার তেজস্থিত! ও স্বদেশপ্রেমিকত। মিলিত হওয়াতে তাঁহার রচিত 
ধতিহাযিক উপস্তাষলি এক দিকে যেমন জনসাধারণের প্রিয় 
হইয়াছিল, অন্ত দিকে তেমনই সরকারের বিরাগতাজন হইয়াছিল। 
নদাকুমার, অযোধ্যার বেগম ও বান্সীর রাণীর কাহিনী-প্রণেতাকে 
বাঙালী কোন দিনই তুলিতে পারিবে না। 


3 ত্য 

চততীচরণের শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হইতে পারে নাই। 
শোক-ঝঞ্চা বার কার তাহাকে আঘাত করিয়াছে। ১৯০৩ সনের 
ফেব্রুয়ারি যাসে তৃতীয়া কনা প্রেমকুন্ম এবং ইহার তিন বৎমর যাইতে- 
না"থাইতে নবপরিণীত জো পুন্ধ যতীক্রযোহনের অকালসৃতযু হার 
তগ-জাধ ঈরীরের পক্ষে নিদারুণ হইয়াছিল; ইহার অলপ দিন পরেই__ 
১৯০৬ মনের ১০ই জুন তাহার মৃত্যু হয়। 


১৮৬৫---১৯০০ 


মাদের যৌবনে 'সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
“সাহিত্য-সেবকের ভায়েরী” পাঠ করিয়া এক সম্পূর্ণ নৃতন 
ধরণের আনন লাভ করিতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অনুশোচনা মনে 
জাগিত যে, ডায়েরীর শক্তিশালী লেখক তাহার প্রতিভা পরিপূর্ণভাবে 
বিকশিত হুইবার পূর্বেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই ভায়েরীর 
মাঝে মাঝে সাময়িক ও শাশ্বত সাহিত্য সম্পর্কে যে সবচিন্তিত মন্তব্য 
থাকিত, তাহা হইতে লেখকের রস্িক-চিত্তের পরিচয় পাইতায। 
তাহার রচিত বহু কবিতা সামন্লিক-পরের পৃষ্টায় প্রকাশিত হইয়া বছু 
কাব্য-রসিকের আননাবিধান করিত। অকালে খণ্ডিত এই প্রতিভার 
অধিকারীর ভীবনী ও কীর্তি আলোচনার বাসনা সেই কালেই 
জন্মিয়াছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, বিশেষ অন্ধুস্ধান করিয়াও তাহার 
দীবনকথার যথোপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই! যতটুকু 
পারিয়াছি, তাহার সাহায্যেই এই ক্ষুন্ন নিবন্ধ সঙ্কলিত হইল । 


জন ঃ শিক্ষ! 
আহ্মুমানিক ১৮৬৫ তরী্টাবে নিত্য বন্থর জন্ম হয়। রৃতী ছাত্র 
হিসাবে বিস্তালয়ে তাহার সুনাম ছিল। বিশ্ববিস্তালয়ের পরীক্ষাগুলি 
তিনি সাফল্যের সহিত উত্তীর্ঘ হইয়াছিলেন। ক্যালেগ্ডারের সাহায্যে 
পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি -_ 


: ৯ .. মিত্যক্কফ বনু 
ইং ১৮১ এনা বিভাগ ... মেট্রোপসিটান ছল । 

» বত খা হম ১৬ বংলর ৬ যান 
১৮৮০ ৫: এক, এ/ প্রথম হিভাগ -. মেট্রৌপলিট্টান 
১৮৮৮৫ ছি, এ. (লংক্কত অমাঁস”)_ তীর বি্াগ ... & 
১৮৮৯ 2 পয, এ, ( ইংরেজী )-_তৃতীয় ধিতাগ .... এ 


ঢাকুরা 


নিত্যর্চ ইংরেজী-সাহিত্ে পারঙম ভিলেন । তীহার অবসর- 
কাল গভীর অধ্যয়নেই ব্যয়িত হইত। মাতৃছার! একটি শিশ্ুপৃতর 
ছাড়া সংসারে তাহার বিশেষ কোন অবলম্বনই ছিল না। তিনি 
: কোল্গর ইংরেজী লে ছেড-াষ্টারি করিতেন 


সাহিত্য-সাধনা 

অল্প বয়স হইতেই নিত্যকষ্চ মাতৃভাষার প্রতি অসুরাগী ছি? 11 
সাছিত্য-দীবনের হুচনার কথা তিনি ভায়েরীতে এইরূপ লিখিয়া 
গিয়াছেন :-- 

“২৪ শে শ্রাবণ চ ১৩০১]। আমার কাব্য-চর্চার বয়ংক্রম বড় বেশী 
নছে। বাল্যকালে প্রচলিত সঙ্গীতসকলের ন্থরের অস্ুকরণ করিয়া 
কখনও কখনও গীতি রচনা করিতাম বটে, কিন্তু উহার কারণ নিজের 
মনের মতন গান" গাছিবার অভিলাষ, প্রকৃত কাব্যা্ছরাগ নছে। 
একখানা গানের খাতা ছিল; উহার ভিতর অপরাপর ষ্গীতের সহিত 
নিজের রচনাগুলিও লিখিয়া রাখিতাম। তথ্খনকার রুচিটা বড় বিশুদ্ধ 


নাহি ২ 


ছিলনা একটু বাধিত বয়সে এক দিন সেই বনরক্ষিত খাতাখানায় 
আলোচন! করিতেছিলাম। গানগুলির ধরণ দেখিয়া নিজেরই লঙ্জা 
করিতে লাগিল। একে একে সমগ্র পতরগুলি ছি'ড়িয়া অগ্নিদেবকে - 
উপহার দিলাম। তার পর কয়েক বর্ধ নীরবে কাটিয়া গেল! 
বিশ্ববিষ্থাল়ের . পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কি কি. 
শুভ ক্ষণেই ফাষ্ট আর্টস্‌ পরীক্ষায় কবিবর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 7520%/6$0 
কাব্যের প্রথম সর্গ পাঠ্যবপে নিষ্ধি্ট হইয়াছিল! আমার প্রাণের 
সেই পুরাতন অনান্দত উৎস নব ভাবে নব গৌরবে উচ্ৃসিত 
হইয়া! উঠিল। ফে আজ ১০১১ বৎসরের কথ! । সেই সময় 
হইতে কত বঝড়.এই মন্তকের উপর দিয়! বহিয়া গিয়াছে। কত 
সময়ে এই প্রয়োজনশূন্ধ জীবনের বন্ধন পর্যন্ত ছিড়িয়া ফেলিবায় 
বাসনা হুইয়াছে। কিন্তু কবিতা আমাকে একবারে ত্যাগ করিয়া যায় 
নাই। মাঝে মাঝে বিষান্দের জলদরাশি অপসারিত করিয়া তাহার 
প্রশান্ত সাত্বনাময় সে নাধ্য-ুর্তি হদয়-ওহায় প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছে। 
আমি তাহারই স্বর্গীয় আশ্বাসে এই চুর্ভর জীবনকে এত দুর টানিয়া 
আনিতে পারিয়াছি। 

২৫ শে শ্রাবণ। ব্গীয় কবি হেমচঙ্জ্রের রচনা ও মহাকবি যাইকেলের 
কাব্যগুলি পাঠ করিয়াই আমার সাহিত্য-জীবনের আরস্ত হইয়াছিল। 
বোধ হয়, সর্বাগ্রে 'মেধনাদবধ* পাঠ করি। অপরিশত-বৃদ্ধি বালক 
তখন মাইকেলের মহত্বে কেবল অভিভূত হইয়! পডিত ; প্রাপের ভিতর 
ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিত ন1। তৎপরে “বীণা” নামক 
পত্রিকায় 'সারদামঙ্গলে'র সমালোচনা পাঠ করিয়া উহার প্রতি আমার 
অঙ্গুরাগ আকৃষ্ট হইলে, এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পড়িতে আরস্ত করি ৪. 
ইহাই'আমার বাঙ্গালা কাব্যপুস্তক-ক্রয়ের স্থচন]। এখন শ্মরণ হইতেছে, . 


৯ নিতাকক বন্ধ র 
_. ইঞ্তপর্ে রাজ রায়ের অবসর-সরোদিনী” এক বন্ধুর নিকট হুইতে 
ইরা পাঠ করিয়াছিলাম। তখন রর বাবুর কবিতা বড়ই, 
মধুর স্্াগিত | মনে হয, তাহার “শারদীয় জলদ" শীর্ষক “আব্যদর্শনে, 
. প্রকার্শি্টু একটা কৰিতায় মুখ হইয়া, উহা নিওহস্তে একখানা কাগজে 
লিখিয়া লইয়া, তখনকার দ্বুই-এক ছন বন্ধুকে শুনাইয়াছিলাম তাহারা 
. কাবারসের তেমন অন্থরাগী ছিলেন ন1। তাহাদের বিরক্তি দেখিয়া 
প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইত। 'সারদামঞ্জল' পাঠ করিয়া 'রাজরুঞ্চের প্রতি 
সেই অস্্রাগ কোথায় ভাসিয়া গেল। মধুকর পুষ্পবিহীন দেশে আসিয়া 
গড়িলে অতিকষ্টে মৃত্তিকা হইতেও মধুসঞ্চয় করে। কারণ, মধু নহিলে 
তাহার দিন চলে না। কিন্তু বিবিধ কুস্থমগন্ধে হববাসিত চিরবসন্তময় 
কোন উদ্মানের সন্ধান পাইলে তাহার যে আনন, যে অসীম উচ্ছ্বাস, 
তাহা কে বর্দনা করিবে? ইতিমধ্যে রবীন্নাথের উদয় হইয়াছিল) 
আমি তাহার কোনও খবর পাই নাই। ক্রমশ: তাহার সহিত 
পরিচিত হইলাম। প্রথম প্রথম সর্বস্থলে ভাল করিয়া বুঝিতে 
পারিতাম না। তথাপি সেই উদীয়মান রবির পূর্ব আলোকে আমাক, 
বায়াকাশের ক্ষু্ কষ নক্ষত্র সম্পাদায় কোথায় অনৃশ্ত হইয়া গেল। রঃ 
২৬ শে শ্রাবণ। পুরাতনের জীর্ণকুটার হইতে হঠাৎ নৃতনের বিস্তীর্ণ 
'লৌনবর্ধ্য-গৃছে প্রবেশ করিয়া প্রথমত; রবীন্্রনাথকেই বাঙ্গালার বর্তযান 
কবিকুলের্‌ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু সে মোহ বেশী দিন স্থায়ী 
হুইল না। আমার প্রথম-প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থে রবীন্তের পদ্ধতি 
অনেকটা লক্ষিত হুইবে। তবুও তখন তাহার এক-আধটা কবিতা মাত্র 
পাঠ করিয়াছিলাম। নূতন পদ্ধতির শিক্ষা আমি বলীয় কৰি বিছারিলাল 
"ও প্রধানতঃ ইংরাজী 05:80 কবিগিগের নিকট প্রাপ্ত হুই। 
/0:৫৪0780,  8139195) 8৩58৪ এবং 00150086 আমার 








বমাদর করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে সকল ক্ছলে 7900৯8১9 পদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমার সেইগুলিই বেখী তাল লাগিত। এখন 
বজায় পুর্লাতমের উপর নৃতনকে ততটা প্রাবান্ত দিতে প্রশ্থত ম্ি। 
সাধারণ মানবের অগ্গোচর কবি-ৃদয়ের গুঢ়তম তাবরাশি, রহম 
প্রকৃতির গভীরতম কাহিনী প্রকাশ করিতে হুইলে নৃতন প্রথাই যে 
অধিকতর উপযোগী, তাহাতে সন্দেছ নাই। কিন্তু তাহা সাধারণ 
পাঠকের তাদুশ আয়তাধীন নছে। অথচ সাধারণের প্রাণের ভিতর 
প্রবেশ করিতে না পারিলে কোনও কাবোরই প্রকত উ্দেন্ত সিদ্ধ হইতে 
পারে না। তাই এখন আযি উভয় প্রথার সশ্মিলনের পক্ষপাতী । 
ভাব বা চিন্তা যতই রহ্গ্ময় হউক না কেন, ভাষায় প্রকাশ করিবার 
কালে তাহাকে যত দূর স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করিতে পারি, তাহাই 
বাঞ্ছনীয় ।” (প্সাহিত্য-সেবকের ভায়েরী” : “সাহিত্য” জ্যো্ঠ, 


১৩১১) 





প্রশ্থাবলী 
আমরা নিত্যন্কফের লিখিত তিনখালি মা পুস্তকের সন্ধান 
পাইয়াছি। এগুলির কালাহ্ক্রমিক তালিক! :_- 


১ মায়াবিনী (কাব্য )। ১২৯২ সাল (১৮৮০৯৮৮৬)। পৃ ৮১ 
“আমরা স্বর্চচ্যত। সংসার আমাদের বিদেশ। এখানে থাকিয়া 
সারে ভুবিয়া, আমরা প্রকৃত রাজ্যের কথ বিশ্বত হই। এবং 
শোতাঁময় প্ররুতির পুজা করিলে, অনন্তের তাৰ হৃদয়ে প্রশ্ছ,টিত থাকে ) 
৫ 


৮ নিত বঙ্গ 


ওয়ার্ডসোয়ার্থের এই তাৰ জইয়া মায়াবিনী লিখিত। লেখা বেশ 
পরিপা্টী।* ('নব্যতারত, চৈত্র ১২৯৩) 


২। রুমের পরীক্ষা! ( একা্ক গণ্ভ-নাটক )। * ১২৯৯ সাল। 
পৃ. ৪৭ 


্রস্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন :--*বিশব-বিসষ্ভালয়ের এম. এ. 
উপাধিধারী এক জন পুবক সুহৃদ গ্রস্থকারের নিকট নিজ-্জীবনের যে 
রহৃ্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই কু মনোডরামা” 
বিয়চিত হইল ।” 


৩। ভবানী (গল্প )। ভাত ১৩২৬ (ইং ১৯১৯)। পৃ. ১২৭ 


ইছা প্রথমে ১ম বর্ষের “সাহিত্যে (১২৯৭, পৃ. ১৮৭-২১০) প্রকাশিত 
হয়। 


রচনার নিদর্শন 


নিত্যকঞ্চের গদ্-পদ্ভ বহু রচনা 'সাহিত্য, "জন্মভূমি, 'নষ্যভারত' 
্রসৃতি যািকপজ্ের গ্ঠায় বিক্ষত রহিয়াছে। এই সকল রচনার 
মধ্যে “দাহিত্য-সেবকের ডায়েরী” (১৮৯৪ সনের ): বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ) ইহা 'সাহিতো' (১৩১০-১৯, ১৩১৩-১৫) ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হুয়। নিদর্শন-হ্বরূপ আমরা এই সকল রচনার হু-একটি 
উদ্ধত করিতেছি) এইগুলি হইতে নিত্যকু্ণের সাহিত্য-গ্রতিতার 
প্যাড পরিচয় পাওয়া যাইবে ।- 


লগ 


রচনার দিষর্পন ৯. 


প্রেমের পরীক্ষা? : 

“এই নিশীখ আকাশ-তলে, জনশৃষ্লা অরপ্যানীমধ্যে, তারকার 
গিগ্ধালোকে একাকী বসিয়া রহিয়াছি। সন্ুখে বৃক্ষপ্রচ্ছেদ-বিনিস্যত 
কশ! জ্যোৎক্গাকিরণ-বেখা শ্রেণী বাজুবশে কেমন জুন্দর নৃত্য করিতেছে! 
-অদুরে সমুজ্লাভিলাধিণী তরঙ্গিধীবক্ষ হইতে অবাক্ত-মধুর কি আনন্দ 
ধ্বনি সমুখ্িত হইতেছে !দূরে তরশীর্ষ-সংস্পর্শী গগনাঙ্গনে, নৈশ 
পাপিয়ার প্রাণোম্মাদকারী সঙ্গীত, দিখ্বালার উত্তান্ত হৃদয় বিকম্পিত 
করিয়া, উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে মেঘলোকে গিয়া কোথায় মিশাইয়া! 


যাইতেছে !--অনন্ত লীলাময়ী ভুমি প্রকৃতি!” (পৃ. ২৭) 


“সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী” ? 

“২৭ শে চৈত্র [১৩০০] বস্ধিমচন্ত্রের প্রতিভার মৃলতন্ব ( তয- 
206) বাহির করিবার ভার যোগ্যতর লেখকদিকের হস্তে সমর্পণ 
করিয়া, আমি এখানে তাহার সনন্ধে ছুই একটা সামান্ক দাদা কথা 


লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। প্রথম কথা, তাহার উত্তাবিত লিখনপন্ধতি। 


'বিদ্তাসাগর-প্রমুখ লেখকদিগের ভাষা প্রাঞ্জল হইলেও সং্ভতখছল। 
উহাতে যেন হাস-বুদ্ধি উখ্বান-পণ্ুন নাই। সমতলবিহারিণী তটিনীর 
্থায় চিরদিন একই পথে একই ভাবে ধাবমান হইতেছে। বহ্ধিযচক্ত্রে 
ভাষার প্রধান গুপ এই যে, সংস্কত শের প্রাচুর্য থাকিলেও উহা বিশুদ্ধ 
সাধারণ প্রচলিত বাঙ্গালার প্রাণের সহিত গাঁথা। একমান্জ দামোদর 
নগ্জের গতিই উহার সহিত তুলনীয়া। দেশ ও কাঁলতেদে উছার 
অবস্থাতে পরিলক্ষিত হয়। বালুকপার উপর দিয়া ধীরে ধীরে নীরবে 
বহিয়া যাইতেছে? আবার কখনও বা প্রলয়কালীন প্লাবনের সায়, ছুই 
পার্থ পরিপ্লূত করিয়া গ্রাম নগর মাঠ প্রান্তর ভাসাইয়! দিয়া, উত্তাল 


তরক্ধে, তাওবে নাচিয ছুটিতে ছুচিতে চলিয়াছে। কা 
তাহা সর্ব ভাবেরই অসুগামিনী ।" টি 

২ ২৯ শে বৈশাখ [ ১৩০১ ]। রিচ বহার উর $াজাত 
: স্বপ্বন্থার শৈবলিনীর নরক-দর্শন-বরনায় ফি আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয 
দিয়াছেন? মহাকবি সেক্ষণীয়র 158৫5 26৯০১৩%-এর, প্রায়শ্িত 
বেন্পে বর্ন! করিয়াছেন, ইহা তদপেক্ষা হীন নহে। যখন পিশাচেযা 
শৈবলিনীকে নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিবে বিয়া অতি উ্ধধ হইতেও উদর 
লোকে লইয়া যাইতেছে, তখনকার সেই বর্ণনা পাঠ করিলে, আর 
শৈবলিনী যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে, তখনকার সেই অভূত চিন 
কল্পনা করিলে, আমাদের হৃদয় স্তত্ভিত হইয়া যায়। অস্তরাত্থা নিবিড়, 
অতি ভীষণ অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে 
বঙ্ধিমচঞ্জের বাঙ্গালা শব্ষশান্ত্রের উপর কেমন অপূর্ব্ব আধিপত্য ছিল 
তাহ! বুঝিতে পার! যায়। মনে হয়, কোনও কথার নিমিত তাহাকে 
যেন কখনও অপেক্ষা করিতে হয় নাই; তাহার ইচ্ছান্গুসারে লেখনী যেদ 
আল্তা করিবার পূর্বেই, অুরক্ দাসীর স্তায় বাক্যগুলিকে বস'২8; দি 
গিয়াছে। যে সকল লেখকের তাদৃশ প্রতিভা নাই, উর্ণটা সামার 
ভাবপ্রকাশের নিমিত্ত তাহাদিগকে কতই সাধ্যসাধনা করিতে হয় 
-কিন্ধু মানব-দ্য়ের এমন কোনও বৃত্তি নাই, মানব-কল্পনার এমন 
কোনও লীলা নাই, যাহা বদ্িমের ভাষায় সহজেই পরিস্দুট ন 
হইয়াছে।” (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১০) 

২৯ শে শ্রাবণ [ ১৩০১ ]। বিচিত্র চিন্গুলি বাদ দিয়া রবীন্জে 
'চিন্তাজদা"র ছিতীয় সংস্করণ বাছির ছইয়াছে। 'বিদায়-অতিপাপ' নাফ, 
্দ্দর কবিতাটিও ইছার সহিত সংযুক্ত দেখিলাম । চিন্বানগদায় রবীন 
অমিষ্বাক্ষর অনেকাংশে নির্দোষ । ইহার স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবে 


রচনার নিরর্শন টা 
গাস্তীধ্য দেখিরা। মুগ্ধ হইতে হয্ব। বিষয়টিও বেশ চিত্তাকর্ষক । 
মহাতারতের মহাকবির অমর চরিজ্ ছুইটিকে কোনও অংশে হীন না. 


করিয়া, কৰি ইছাদ্দের উপর আপনার কবিত্ব ও গুণপনা় বিশিষ্ট পরিচয় 


প্রদান করিয়াছেন। প্রথম বন ্রসথখানি পাঠ করি, মনে হুইরাছিল, 
ইহার বুঝি কোনও প্রকার গুড় উদ্দেন্ত নাই কেবল কতকগুলি হুক 
চিন্ধের সমাবেশ। কিন্তু পুনর্বার পাঠ করিয়া আমার ভ্রম ছুচিয়া 
গিয়াছিল। কবি ইহাতে আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের একটি ইতিহাস বর্দিত 
করিয়াছেন। প্রেমের মূলে যে সৌন্দধ্যান্থভূৃতি ও আসঙ্গলিক্সাই প্রবল, 
ইছাতে তাহ হুদ্দররূপে প্রদশিত হুইয়াছে। কিন্তু দৈহিক সৌনধ্যে 
মানুষের মন বেশী দিন শান্তিলাভ করিতে পারে না। আর সে শোভা! 
্বায়ীও নহে। প্রেমিক স্বীয় বাঞ্ছিতের শারীরিক সৌন্র্যোপতোগে 
অতি অল্প দিবসেই নিতাস্ত পবিশ্রাস্ত হইয়া পড়িলে, আত্যন্তরিক সৌন্দধ্য 
ও মহব্রের জন্ত তাহার প্রাণ কীদিয়া উঠে। তিনি তখন বুঝিতে পারেন 
যে, কর্মহীন বিলাসলীলা প্রেমের আদর্শ নহে? কর্তবাগাললের পথে 
আমাদের সাহচরধ্যই ইহার চরম উদ্দেস্ী। ইছাই প্রেমের বিষম পরীক্ষায় 
সময় । এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে দম্পর্তী তাহাদের মিলন বপন 
রাখিতে পারিলেন, তীাহারাই ধস্। কারণ, পশ্রান্বিহীন সে মিলন 
চিরদিবসের।” এইকূপে প্রথমতঃ সৌদ্দধ্যের মোহ, যৌবনের শ্রাি, 
উপভোগের অরুচি, তৎপরে “ভূষশ-বিহীন” সত্যের অত্থ্যদয়। ইহাই 
প্রেমের প্রকৃত ইতিহাস । যে কবি এই মছান্‌ ইতিহাস এমন হুন্দার ও 
মধুর করিয়া আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, তিনি সহ সাধুবাদের পান, 
সন্দেহ নাই। 

“ফুলের ফুরায় ঘবে ফুটিবার কাজ, 

তখন প্রকাশ পায় ফল” 


ক 


২২. নিত্য বস 


এই একটি যা বাক্যে সমগ্র গ্রশ্থের উপদেশ নিব রহিদ্বাছে।" 
€সাহিতা/ জোট ৯৩১১) 


শের মেহতযাগ”ঃ 
| পু ২৯ 
নিশধের শু মেঘাসনে 
পৃর্শিঙ্গী শোভিছে গগলে ) 
ফিরপ-বষন-পরা 
শোতে সুপ্ত বসু্রা 
বসন্তের কুছুম-শয়নে । 


চি 


শবহীন, স্তব্ধ চারি ধার 

চিজ যেন সমু অপার । 
ধু দুরে কদাচিৎ 
কম্পিত হ'তেছে গীত 

উচ্চকণ্ঠে নৈশ পাপিয়ার। 


তি 


গভীর-গন্ভীর সব ঠাই 7২ 
সৌন্দর্য্যের আদি-অস্ত নাই। 
নয়ন নিমেবহীন ? 
আত্মহারা উদ্দাসীল, . 
শৃন্মনে ফিরিছে নিযাই। 


রচনার নিদর্শন ২৩ 


৪ 
পদ্ধাযোছে সুদ্ধ অতিশয়, 
স্বপ্নভয়া শান্ধ সে দিলয়; 

যুগ-বুগান্তের কথা 

অবুত বিশ্বত ব্যথা 
উচ্ছৃসিয়! উঠে সমুবয় | 

৫ 

কি নিঝ'র অন্তরে উৎলে, 
গোরা শুধু তাসে আখিজলে ? 

হাদয়-বীণাতে তার 

কি সঙ্গীত অনিবার, 
মুখে কিক, বফ শুধু বলে! 


ভ 


সম্খে বিশাল শোতে হুদ ? 

ছেরে গোরা ভাবে গদগদ 7) 
যেন কালিন্দীর নীর 
অচল, স্তদ্িত, স্থির ; 

তাহে দিব্য নীল কোকনদ । 


৭ 


তছ্ছপরি স্থাপি” ছ' চরণ 
নাচে কাল! বুন্দাবন-ধন ) 


থ . নিত খস্ছ 


ঃ ফিতে পীত আবরণ । ্ি 
৮. 
“হা কফ! কপট, চতুর 1 
দয়া তব হ'ল কি নিঠুর! 
এত দিন পরে, ছায়, 


এই সেই যমুনায় 

দেখা আসি দিলে কি ঠাকুর !” 
্ . 
রবী 

প্রাণপন্স উঠিল বিকশি, 
আজক্মের তুচিল তামসী, 

যেন কোন্‌ মন্ত্বলে 

.বাপিয়া পড়িলা জলে-_ 
অন্ত গেল! নলীয়ার শঙগী ! 

(“সাহিত্য অগ্রঙ্থায়ণ ১৩০১ 


-জরস্থাতর পৃব্বরাগ” £ 
পা নি 
কে জানে কাহার লাগি ব্যাকুল বাসনা-রাশি ? 
কার আশে রয়েছি বাচিয়! ! 
নীরব মায়ের কোলে সখের শৈশব-হাসি 
কেবা সেই হাসিবে আসিয়া ? 


কেষন সে নয়নস্কমল 1 
গাগুলি বাকা-বাকা চিকণ কেশের তার ) 
ওঠ ছুটি রক্তিম তরল! 


শু 


কেমন লাবপ্য-ঘেরা ননীর শরীরখানি,__ 
লতাটি আবৃত ভোছনায় ) 

কেমন সে অর্থভরা বঅফুট অমিয়-বাণী,__ 
বাণী-বীণ! বচনের প্রায়! 


চি 


গোখুলির সলি্বকোলে সে কি গে! উঠিবে তারা, 
সন্ধ্যা তাই রয়েছে চাহিয়া ? 

নালা! সে যে প্রভাতের অরুণ-কিরণ-দারা, 
নিশি তাই উঠেছে জাগিয়া। 


৫ 


বুঝি জে বিহগ-্সম গাহিবে বসিবে ভালে ॥ 
তরু তাই সেজেছে মধুর ! 

তাই বুঝি মধু খড় কচি কিশলয় জালে 
উপবন রচেছে প্রচুর ! 








০0 উিভারক বু 
বুঝি সে ফুলের যত ফুটিবে বিজন বাসে 
সৌরতেতে ভরিয়া! কানন ঃ 


ঢূমো খেয়ে, গান গেয়ে ফোলন দিবার আশে 
ক্যাসে তাই মলয়-পবন। 


রি 
নানা! সে নন্দন-বায়ু। বসন্ত-রাগিলী তুলি 
মেঘ-পথে আসিবে ভাসিয়া 
সরল গ্ষেহের ছলে মন্ার-মুকুলগুলি 
ফর বুকে দিবে বিকশিয়া ! 


৬ 


উার আলোকে তার নিশার তমস নাশি 
এ জীবন যেতেছে বহিয়! 
কে জানে কাহার লাগি ব্যাকুল বাসনারাশি ! 
কার আশে রয়েছি বাচিয়া ! 
€ "সাহিত্য; পৌধ ১৩০৩) 


ক্উদ্জাম সঙ্গীত” 2. 
অসি গঙ্ষে! আছি এই সরস আবণে 
সঘন গগনতলে স্কাম আস্তরণে 
কি অপুর্ব্ব শোতা তোর ! বরব্য-বিভবে 
পরিপূর্ণ বরতনথতথানি, কি গৌরবে 


রি, রচনার নিষর্পন ০৯ 
_ যৌৰনতরঙ্গ'পরে তুলি আন্দোলন, | 
রাজরাজেশ্রেঞজি সম মহিমা আপন 

প্রতি সৌম্যপক্ষেপে করিছে প্রচার! 
বছচ্রবিস্িত সঙ্গিলসন্ভার ) 

স্তত্র ফেন-লেখা তাহে, ধূর্জটির ভালে 
সতত্রকান্তি শশিকলা সম। যেছমালে 
দিগন্ত লদ্দিতপ্রায়, প্রসারিত-কর 
ব্যোষচারী করি যেন আলম্বমস্থর 

দ্গিগ্ধ শান্ত তৃপ্রিতরে গাঢ় অ:লিঙ্গনে 

বুকে তোর পড়েছে হেলিয়া ৷ ক্ষণে ক্ষণে 
ঘনাইছে শ্যামছায়া, ঝরিছে সলিল, 
তপোলোক-প্রান্ত হতে প্লাবিয়া নিখিল 
খাবিদের আশীর্বাদধার1। পূর্ববতটে 
মুহূর্তে আবার, ঘননীল চিন্রপটে 

স্তব্ধ বনশ্রেণীশিরে প্রশান্ত শোভা 
বিকশিছে পৃর্ণশশী, র্ঞত-প্রতায়, 

উজলি বসনখানি বরযা-বধূর । 

কডু ধীরে সমীরণ ছ্গিপ্ধ সুমধুর 

আসিছে ভাসিয়া ) মনোবনবিহ্বারিণী 
প্রেষসীর সুনখস্পর্শসম, উদাসিনী 

বাসনারে, সোহাগের বেদনে ব্যথিয়া 
করিছে বিহ্বলপ্রায় ; নিতেছে টানিয়া 
কোন্‌ কল্পকুঞ্গৃহ পানে । শিহরিত 
নুপ্তশাখা তাজি কু হ্বগ্নবিজড়িত 





বকুলকলিকাগুলি বরিছে আলসে ) 
কতু বা! পল্লব হতে বাযুবেগরশে । 
বনানীর অশ্ররাশি লেছের মতল 
করিছে সান্কনাসিক্ত সর্ব দেছমন। 


এই সন্ধ্যাকুলে আজ ফুলের সৌরভে, 
পুণিমা-কিরণে আর উদ্মিকলরবে 

মনে হয় মিথ্যা সব ; মিথ্যা এ সংসার, 
সবে ছঃখে মোহে গড়া বিড়ম্বনা তার ।' 
সত্য শুধু ওই দ্গিপ্ধ অঞ্চলশয়ন ; 

হে জাহ্বী! সত্য শুধু সুন্দর মরণ 
নুন্দর সলিলতলে তোর । অতিশয় 

» শ্রাস্তিভরে আজি মোর উদ্ত্রাস্ত হাদয় 
চাছে অবসর, চাহে সাঙ্গ করিবারে 

এ সংগ্রাম, ছরাশার ছষ্ট-পারাবারে 
ভীর্ণ তরী বাহি নিত্য উত্ান-পতন। 
হায় মাগে!! হেথা কতু করি প্রাপপণ' 
মিটে না প্রাণের সাধ; দিবসের স্ুপ্থ 
সন্ধ্যারে হেরিযা হয় আপনি বিদুখ ? 
অসীয আগ্রহ্পূর্শ প্রযোষ-রজ্জনী 
আখির পলকে কোথ! যিলায় অমন্দি 
প্রভাত-বাতাসে ! তার পরে চিরকাল, . 
যতনে কুড়ায়ে লয়ে শ্বতির জঞ্জাল! 


নীরবে নিভাতে হয় নয়নের নীরে। 
যে উগ্র ব্যগ্রতাভরে সোৌনধ্য-স্থপনে, 
প্রকৃতির প্রেমকুঞ্জে প্রথম যৌবনে 
প্শিতাম শত বার, আজি সে অনল 
ব্যথিছে মথিছে শুধু মরমের তল! 
কবির হয় মোর অনন্ত উদ্ধার, 
মুক্তপক্ষে জলে স্থলে শুন্তের যাঝার 
করে সদা বিচরণ ; ছেলিয়া হেলায় 
নীচতার শত ছল, গিরিফুড়াপ্রায় 
সহজে স্পিতে চায় আকাশ-নীলিম ) 
সগ্ডলোকসঞ্চারী সে উন্নত মহিমা 

সে গুরু গরিমাজ্ঞান অঞ্জলি ভরিয়া, 
ছুটি উদরায় তরে দিয়েছি ঢালিয়া 
অতি হীন দাসত্বের পদ্দে। দ্বণাভরে 
করি যারে অবহেলা, সংসার-প্রান্তরে 
অন্ধ দেইভারবাহী পণ্ীর মতন, 
নিশিদিন নতশিরে তাহারই শাসন 
বিধির বিধানসম নিয়েছি মানিয়া | 
চিরবাছিতের লাগি বাসর রচিয়া, 
তুচ্ছ ষশোবাসনারে মোছের আবেশে 
বরিয়! সাদরে জেখা বসায়েছি শেষে! 
হায়, তাও বৃথা মোর! শত"সাধতর! 
হ্বায়-শোপিতে লেখা সৌনরধ্যপশরা 





জব 


দাহ নর; রোপা বর 
নহে স্বধু মর্শবিষ্ক শল্যের মতন । 


ভাই অরি গে! তোর গ্েহযুততিখালি 

বাসনারে মোর লইতেছে টানি, 
সান্ত্বনার বশে । আছি হেন মনে লয়, 
ওই যেথা রঙ্জে তোর অগাধ হৃদয় 
অগাধ-লিল-তঙ্গে উঠিছে উলসি”। 
শশ্টীর কিরণে, ওই হুতখনীরে পশি? 
ভুড়াইবে জাল! মোর ) মন্দ কলকলে 
ঢেকে যবে দিবি ভুই তরল অঞ্চলে, 
সংসারতপনতগ্ত এই তথ মন 
লভিবে অনন্ত শাস্তি নুষুণ্রি-শয়ন। 

( সাহিত্য” আঙ্ছিন, ১৩০৪) 


মৃত্য 


১৯০৯ সনের ১৩ই ছুলাই নিত্যরফ অকালে পরলোকগমন করেন। 
বন্ধ-বিয়োগে দ্ুরেশচজ্জ সযাক্গপতি তৎসম্পাদিত 'সাহিত্যে' (শ্রাবণ 
১৩৯৭ ) লিখিয়াছিলেন 





 ম্শামানের পরবণোমাম্পদ অনধতঙ্ষম সখা কি : 
না রোগে লোকান্তরিভ.. 
হইয়াছেন। ভহার পিজর চরিজগৌরব, উদার সমবেদনা ও. 
গভীর মধ্যপ্রেম এ জীবনে বিশ্বৃত হইবার নহে। প্রতিতাশালী 
কবি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাছ! অল্প হইলেও বঙ্গ-সাহিত্যে 
বরদীয়। হায়! মধ্যগগনে উপনীত হইবার পূর্বেই সেই 
গ্রতিভারবি অস্তমিত হুইল, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নছে। 
ছঃখের কবি তীছার চিরাতীষ্ট শান্িলোকে নির্বতিলাত কর্ন, 
বন্ধুজনের ইহাই আন্তরিক কামনা ।” 


'সাহিত্য-সাধক-টরিতমালা! 
সঙ্গান্ধ অভিমত 


উ্বীযোগেশচন্ঞ রায় বিভানিধি--“অবিকাংশ পৃস্তক আক্কোপান্ধ 
পড়িয়াছি, উপকৃত ও গ্রীত,হইয়াছি। কয়েকখানি পড়িয়া! চমংকৃত হইয়াছি, 
মালাকান ্রতজেজনাধ বন্দ্যপাধ্যায়ের অশেষ অনুসন্ধানের, পরিশ্রমের ও 
সমাহ্রগ্চৈপুণ্যের প্রশংসা! করিতেছি 1”...“তিনি দেশজান প্রচারের দুতনু 
পথ ফেখাইলেদ। ভাহার সোনার দোয়াত-কলম হুটক |” 

ডর ভ্রীন্বসীলকুমার দে :-"এই প্রহথালা বজেজমাখেয়ই 
উৎসাহ ও অকান্ধ পরিশ্রমের ফল।...বর্তমান গ্রন্থমালায় সংকর 
বহুকালেয় জত তাহার কীর্ডি বলিয়া পদ্মিগণিত হইতে সন্ধে নাই ।” 









নাহিত্া-সাধক-চরিতমালা--৭৮ 


পপ পা পিপি শশা শিপ 


নন্দকুমার স্যায়ছু%ু 
জয়নাল্লায়ণ তর্কপঞ্চানন 


 নন্দকুমার ্যাযুক্চ ও 
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 


শ্রীরজেন্্রনাথ বন্যোগাথায় 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পনিষ 
২৪৩।১, আপার সারকুজার রোড 
কলিকাত! 





রা মূল্য আট আনা 


বুজাকর-_উলজনীকান্ত জাস. 
শনিয়ল প্রেস, ৫৭ ইল্স বিশ্বাদ রোভ, কলিকা তা-৩৭ 


নু না 


১৮৩৫--১৮৬২ 


ট" শতাষীর শেষের দিকে কয়েক জন ইংরেজী-শিক্ষিত 
যনীষীয ভ্রান্ত গ্রচারের ফলে বাঙালী-সমাছে এই ধারণা বন্ধ- 
মূল হইয়াছিল যে, সং্কতনবিশ পণ্ডিতের। মাতৃভাষা বাংলার বিরোধী 
ছিলেন। এই ধারণ! যে ভুল এবং বাংলা-মাহিতের উন্নতি ষে 
প্রধানত; এই সকল পণ্ডিতের সাহাযে)ই হইয়াছে, শ্রামরা বহু 
পণ্ডিতের জীবনী ও কীর্তি আলোচনা করিয়! তাহা প্রমাণ করিয়াছি। 
বাংলা দেশে স্ায়শান্ে শ্কর-অবতার নদকুমারও আজ হইতে নই 
বসর পূর্বে মাত্র চজিশ বৎসর বয়সে বঙ্নতাষায় শিক্ষা প্রচারের 
পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। ধু এই কারণেই তিনি আজ শরণীয়। 
অবস্ত ননকুযারের বিচিত্র ভীবন অন্ত কারণেও আলোচন|র যোগা। 
এই কষ প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিতেছি। মাঝ সাতাশ 
বখসর বয়সে এই বিচিত্র জীবনের অবসান ঘটে। তাহার এই 
বরণীয় কথাটি সর্বাথে উদ্ভূত করিয়া তাহার জীবনী আস্ত 
করিতেছি +--বঙ্গভাবার বিলক্ষণ চর্চা ব্যতিরেকে আর কিছুতেই 
বঙ্গ-সমাজের উদ্নতি হইতে পারে না।” 





১৯: নার; শক 
৯৮ সনে নৈহাটির প্রসিদ্ধ তটচর্-বশে ননমকুষারের জগ্ম 
হয়। তার প্রপিতামহ মাণিকাচন্জ তর্কতৃষণ পলাশীর যুদ্ধের 
কিঞ্চিৎ আগে বা পরে স্বগ্রাম যশোহর (অধুনা, খুলনা ) জেলার 
কুমিরা ত্যাগ করিয়া নৈহাটিতে আসিয়া বসতি করেন ও তথায় একটি 
চহুন্পাঈট খোলেন। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বলিয়া সে'যুগে তাহার খ্যাতি 
ছিল । তিবেমীর জ্গরাথ তর্কপঞ্চানন তাহার প্রতিত্বন্ী ছিলেন। 
মাশিক্যের পুত্র প্রীনাথ তর্কালঙ্কারও নব্য-স্তায়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। এই ধ্টীনাথের পুত্র রামকমল স্ভায়রত্বই নন্দকুমারের 
পিতা ) তিনিও স্ুপগ্ডিত ছিলেন । 
রামকমলের পুত্রগণের মধ ছ্ধোষ্ঠ নন্দকুমার ও পঞ্চম পুত্র 
হরপ্র্সীদ প্রকৃত পণ্ডিত-পদবাচা চইয়া উঠিয়াছিলেন। নন্দাকুমার 
বালাকালে মাতামহু রামমাণিক্য বিষ্ভালঙ্কারের নিকট স্তায়শান্ 
অধায়ন করেন। নৈহাটি ও মুশিদাবাদ- এই উত্ভয় অঞ্চলের ন্যায়: 
অধ্যাপনার প্রসিদ্ধ ধারাগুলি তাহার অধিগত ছিল। তীহার খ্টাধ 
পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া নড়াইলের ভূম্বামী রামরত্ব রায় (রতন রায় ) 
ভীছাকে স্ভাপপ্ডিতের গৌরব দান করিয়াছিলেন। জযিঘারের সহিত 
মনাস্তর ঘটায় রামমাণিক্য শেষ-দ্ীবনে মাসিক ৫২ বেতনে সংস্কত 
কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রচ্থ9 করেন (১৮৪৫, ২৬ জুন )1 
ইহার প্রায় এক বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হয় (১৮৪৬, ২৬ যার্ট)।* 





* স্ামঘাপিকা বিস্তালক্কার মন্বক্ধে আমার 'কলিকাতা সক কমের ইহা 
পুস্তকের ১৪, ৪৬-৭ পৃষ্ঠা জবা । 


নুরের বদ তখন ১১ বম যার কিন্ত এই অয় বয়সেই ছিনি 
ভাশার বহু কুট আয়ত্ত করিয়াছিলেম। বাড়ীর চতুম্পাীতে আরও, 








কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া! ভিনি শিক্ষা ষমাপ্ত করেন। ভ্তারশান্ে 


পারজম হই নন্বকুমার “কায” উপাধি অর্জন করিয়াছিলেন। 


শাত্রীয় বিচার 


সেকালে রাজা, যহারাজা, ভমির্দীরেরা বাটে তর্কসতা আহ্বান 
করিয়া খ্যাতলাযা পণ্ডিতবর্ণের বিচার শুনিয়| আন্ন। অন্থুতব 
করিতেন। এক্লপ ভর্কসভায় বড় বড় পাগুতদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত 
হইবার ইচ্ছা নদ্দকুমারকে পাইয়া বসিল। ১৮৫৪, ১৬ই ফেব্রুয়ারি 
রামরত্ব রায় পিতার একো শ্রাদ্ধ করেন। এই উপলক্ষে 
তাহার কাপুর আবাসে বহু পণ্ডিতের সমাগম হয়? তন্মধ্যে 
নবন্বীপের শ্প্রসিজ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমধির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । নন্দকুমারও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন) প্রবীণ 
_শিরোমণির সহিত তরুণ স্ঠায়চুখচর ঘোরতর স্চায-ুদ্ধ বাধিল। 
নন্বকুমার পনায়শান্ত্রের কেবলাব্য়ি গ্রন্থের গান্লাধরী টাকার উপর 
এক পূর্ববপক্ষ” করিলেন। শিরোমণির পরাজয় ঘটিল। শ্রান্ধ-সতায় 
“স্বাদ ভাস্কর-সম্পাক পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ উপস্থিত 
ছিলেন) তিনি রামকমল ভট্টাচার্যের একদা-সহ্পাী, বন্ধু-পুত্রের 
জয়লাতে উৎফুল্প হইয়া স্বীয় পর্রিকায় লিখিলেন £-- 
“জিল! বশোহর নড়াল নিবাসি কলিকাতার উত্তর কাশীপুর 
প্র্াষি বন্ত্রাশি মহুভাষী পুণ্যকায় বাবু রামরত্ব রায় মহাশয় গত 


ননকুমার স্যার 


বুহস্পতিবারে গঙ্গাতীর কাশীপুরে তাহার পিতা ঠাকুরের একোদিই& 
শ্রান্ধ করিয়াছেন, শ্রান্ধসভায় নবদ্বীপাদি নানা সমাজস্থ দ্যনাধিক 
পাঁচ শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, তাহারা পরম্পর স্তায় 
বেদান্ত ও ধর্শাশাস্ত্রাদির নানা গ্রন্থের বিচার করিলেন, বিশেষতঃ 
নৈহাটি নিবাসি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামকমল স্থায়রদ্ব তট্টাচাধ্য 
মহাশয়ের পাত্র পুন্র শ্রীমান্‌ নন্দকুমার ভট্টাচাধ্য স্তায়শান্ত্ের 
কেবলান্বয়ি নামক গ্রন্থের গদ্াধর ভট্টাচার্য্যের টিপ্লনীর উপর এক 
আপত্তি করিয়াছিলেন নবদীপের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীরাম 
শিরোমণি প্রস্থৃতি কেহ তাহাঁর উত্তর করিতে পারেন নাই, এইক্ষণে 
শীস্রীয় বিচারের আমোদ কেবল রামরত্ব বাবুর সভাতেই দেখিতে 


"পাই আর কোন সভায় শাস্ত্রীয় বিচার হয় না, ধনি লোকেরাও 
..... বিচার শ্রবণে আমোদ করেন না অতএব শান লোপ হইবার এই 
১. এক প্রধান কারধ হইয়াছে ।..-শ্রান্ব-সভায় মান্ত লোকদিগের মধ্যে 


বিজ বৃদ্ধি প্রসিদ্ধ প্রযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাছুর সভাপতি 
হইয়াছিলেন।” (১৮ ফেজয়ারি ১৮৫৪, শনিবার). 
উনিশ বৎসরের এক যুবকের নিকট পরাজয়ে স্রীরাম শিরোমণি ও 


মবন্ধীপের অধ্যাপকগণ বিলক্ষণ ক্ষুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রার্থনায় 


সুই দিন পরে পুনরায় বিচার-সতা বসিল। মধাস্থ হইলেন-__বাকুলার 


শিবচন্জ সার্বভৌম । এবার কিন্তু শিরোমণি নিজে নামিলেন লা 
সাহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন ত্াহীর প্রধান শিচ্য গোলোকচন্জ 
12758475585 
গোরীশঙ্ধর “সন্ধাদ ভাঙ্করে' লিখিলেন :__ 


"গত রবিবারে রায় বারুর বাটাতে নবদীপের 
 অধ্যাপকদিগের প্রার্থনাগসারে ছিতীয় সভা হয়, তাহাতে শিবচর 


শাহীয় বিচার ৯ 


সার্বভৌম মহাশয় মধ্যস্থ ছিলেন, গোলোকচন্ স্তায়রদ্ব যহাশয় 
উত্তর পক্ষ, পূর্বরপক্ষ বাদী ননকুমার ভট্রাচাধ্য, আপতি ফেই যাহা 
শরান্ধ সভায় হইয়াছিল এবং শ্রীরাম শিরোমণি প্রত্থৃতি সকলে & 
সভায় যে উত্তর করিয়াছিলেন গোলোক স্তায়রত্ব সেই উত্তর 
করিলেন ইহাতে মধ্যস্থ মহাশয় কহিলেন এ উত্তর উত্তরমাত্র কিন্তু 
নন্দকুমার ইহার উপর যে দোষ দিয়াছেন তাহা অকাট্য, মধ্যস্থ . 
মহাশয় যখন এ কথা কহিয়াছেন। তখন আমারদিগ্রের লিখন 
সপ্রমাগ হইয়াছে, অতএব শিরোমণি মহাশয়কে অস্থরোধ করি, 
নবন্বীপের প্রধানাভিমানী হইয়া অকারণ আমারদিগকে ছূর্যাক্য 
বলিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত করুন,***1” € ১৮৫৪, ২৩ ফেব্রুয়ারি 
গুরুবার ) | ্ 
প্রাচীন সংবাদপত্রে আরও একটি বিচার-সতায় ননকুমারের 
উপক্থিতির উল্লেখ পাওয়। যায়। বর্ধমানাধিপতি মহতাবচজের মাতার 
রা্ধ-সতায় মহারাজার সশ্খে এক শান্ীয় বিচার হয় (১৮৫৪, ১৪. 
ডিসেম্বর )) ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন নবদধীপাদি সমাজস্থ প্রধান 
প্রধান অধ্যাপকবর্গ। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ পরবর্তী ১৯এ ডিসেখর. 
“সাদ ভাস্করে” এই বিচারের বিস্কৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
্তায়শাস্ত্রের বিচার-প্রসঙ্গে তিনি এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন: 
| পাস়শান্ত্ের বিচারাহষ্ঠান হুইল) আমর! প্রীল প্ীযুক্ত 
মহারাদ্াধিরাজ্জ বাহাদুরের আল্তাছুসারে নৈছাটি-নিবাসি প্রীযদ্ত 
রামকমল স্কায়রত্র মহাশয়ের পুত্র রমযন্কমায় ভটচাধধ্যকে পুর্বপক্ষ 
পক্ষে উপস্থিত করিলাম এবং নবদধীপ-নিবাসী তীস্ষবুদ্ধি অধ্যাপক 
যুক্ত গোলোকনাথ ভায়রদ্ব মহাশয়কে সিদ্ধান্ত পক্ষে বসাইলাম, 
যুক্ত প্রীরাষ শিরোমণি ভার, শ্রীযুক্ত মাখন তর্কসিদ্ধান্ত 


৯০ লন্বকুমার ভারুখ 


ভট্টাচার্য ও পূর্বোক্ত মহামহোপাধ্যায় সকলকে মধ্যস্থলে মধ্যস্থালি 
কার্যে রাখিলাম, শ্রীমান্‌ নন্দকুমার .শক্তিবাদের অন্মচ্ছর শক্তি- 
বিচার প্রকরণের এক আপত্তি করিলেন, ইহাতে বহুক্ষণ পর্যস্ত 
উভয় পক্ষের সুবিচার হইল, পরে আমরা শ্রীশ্রীযুতের বাম ভাগে 
দণ্ডায়মান হইয়া কছিলাম, 'হে সত্য ভব্য যহাশয় সকল, 
আনারদিশের বাক্যে অবধান করুন, এ বিচার ; বিচার সমর নহে 
এ সমর সেইরূপ সমর, যেমন কিরাতবেশি মহাদেবের সহিত 
অর্জনের সমর হইয়াছিল, ধনঞ্জয়ের যুদ্ধ পরাক্রমে সন্ব্ট হইয়া 
মহাদেব কাহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন, নন্দকুমার এক শিশু- 
বিশেষ, গোলোকনাথ স্তায়রত্ব মহাশয় নবহ্বীপের এক জন 
প্রধানাধাপক, অথচ বদ্ধমান-রাজ্যেশ্বর শ্রীল শ্রীষুক্ত বাহাছুরের 
সমক্ষে নন্দকুমার এই ঘোরতর বিচার করিলেন, অতএব আপনারা 
সন্ধি হইয়া নন্দকুমারকে বর প্রদান করুন! ইহাতে অধ্যাপক 
মাত্র সকলেই নন্দকুম!রকে প্রতিষ্ঠা-পত্্র করিলেন এবং আশীর্বচন 
দ্বারা কহিলেন, ছে বালক, তুমি চিরভীবী হইয়া ন্যায় বিস্তার কর, 
ইছাতেই স্তায়-শান্জ বিচারের পরিশেষ হইল 1” 
নবদ্বীপের সর্ধপ্রধান দুই জন নৈয়ায়িককে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করায় 
ননাকুমারের নাম চারি দিকে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তিনি পন্যায়চুধু”্র 
পরিবন্থে "তর্করত্ব* উপাধি লাত করিয়াছিলেন ।* “বর্ধমানের মহারাজ 





* প্রহার উপাধি ভার কিন্তু বর্ধমীনাধিপতি মহীরাজ ও বিখ্যাত পণ্ডিত প্রীত 
ঈদ বিদ্যামাগর ও প্যু্ত রাজ রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায় প্রস্ৃতি 
অহামাভবগঁ 'নথায়ুছ' উপাধিয় পরিবর্তে তর্কর্ উপাধি দিয়াছেন।* ('সংবাদ প্রতাকর» 
হ চৈত্র ১২৬৫) 


সংক্কত কলেছে অধ্যাপন ১১ 


ত পূর্ব হইতেই প্রায়ই তাহাকে বর্ধমানে লইয়া যাইতেল। তাহার 
পাগ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া নৈহাটির বাড়ীর বৈঠকথাঁনা ঘরটি নিজ ব্যয়ে 
করাইয়া দেন ও নানা ভাবে তাহার আন্তরিক প্রীতিত্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করেন 1” 


সংহত কলেজে অধ্যাপন 


পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিগ্রাসাগর তখন সংগ্লত কলেজের অধ্যক্ষ। তাহার 
সকল কাজের সাফল্যের যুলে ছিল একটি ৭; উহা! উপযুক্ত লোক 
নির্বাচনের ক্ষমতা | নন্দকুমারের অসাধারণ প্রতিভার কথা উ'ছার 
কর্ণগোচর হইয়াছিল ? উহা যাহাছে ন্যাযশাস্ত্রের মন্যুদ্ধেই পর্যবসিত 
না হয়। সেজন্ত তিনি নন্দকুমারকে কলিকাতা আনাইর। কি করিয়া 
সংক্ত কলেজে আকুষ্ট করা যায়, তাহাই ভাবিতেছিলেন | এমন সময় 
রামমোহন রায়ের পুত্র র্মাপ্রসাদ রায় বদ্ধমানের রাজবাটী হইতে 
নন্দকুমারকে বিষ্তাসাগরের নিকট হাজির করিলেন। বিদ্যাসাগরের 
হাতে তখন কোন উপযুক্ত চাকরি ছিল না, এজন তিনি নন্দকুমারকে 
আপাততঃ ব্যাকরণ-শ্রেণীর প্রতিনিধি-অধ্যাপকের পদই গ্রহণ করিতে 
রাশ্রী করাইলেন। বল: বাহুল্য, সংক্কত ব্যাকরণ ও সাহিত্োও 
ননাকুমারের বিলক্ষণ ব্যুৎপ্তি ছিল। 

সংক্কত কলেছের "পুরাতন নথিপন্থ পাঠে ক্ষানা যায়, ননগকুমার 
১৮৫৬ হইতে ১৮৬০ সন পর্য্যন্ত সংঙ্কত কলেজের বিভিন্ন ব্যাকরণ 
শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন । তিনি প্রথমে ১৮৫৬, সেপ্টেম্বর 







শাসন আলু 


সা বো হোগা সবদক লে ছাল 
ফিচার প্রকাণের এক আগঞ্তি করিলেন, ইহাতে বহক্ষণ পর্ন 
উভয় পক্ষের দ্থুবিচার হইল, পরে আমরা ব্রপ্রীযুতের বাষ ভাগে 
দণ্ডায়মান হইয়া কহিলাম, 'হে সভ্য ব্য মহাশয় সকল, 
আমারদিগের বাক্যে অবধান করুল, এ বিচার ; বিচার সমর নহে? 
এ সমর সেইরপ সমর, যেমন কিরাতবেশি মহাদেবের সহিত ' 
অর্জুনের সমর হইয়াছিল, ধনঞ্জয়ের যুদ্ধ পরাক্রমে সন্ধষ্ট হইয়া 
মহাদেব ভহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন, ননদকুমার এক শিশ্তু- 
বিশেষ, গোলোকনাঁথ গ্বায়রত্ব মহাশয় নবন্বীপের এক জন 
প্রধানাধ্যাপক, অথচ বর্ধমান-রাজ্যেশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাহাছুরের 
সমক্ষে নদদকুমার এই ঘোরতর বিচার করিলেন, অতএব আপনারা 
সন্ধট হইয়া! নন্দকুযারকে বর প্রমান করুন! ইহাতে অধ্যাপক 
মান্ধ মকলেই নন্দকুঁমারকে প্রতিষ্ঠা-পন্জ করিলেন এবং আতীর্বচন 
দ্বারা কহিলেন, হে বালক, তুমি চিরজীবী হইয়া স্তায় বিস্তার কর, 
ইহীতেই গ্ঠায়-শান্্ বিচারের পরিশেষ হইল ।” 
নব্ীপের সর্বপ্রধান ছুই জন নৈয়ায়িককে তর্কযদ্ধে পরাস্ত করায় 

নন্দকুমারের নাম চারি দিকে বিস্তারলাভ করিয়াছিল । তিন ভায়র 

পরিবর্তে “তক্রত্' উপাধি লাভ কৰিয়াছিলেন ।* “বর্ধমানের মহ্ীরাজ 





* পইহার উপাধি ভতারুখু কিন্ত বর্দমানাধিপতি মহারাজ ও বিখ্যাত পণ্ডিত রী 
ঈশান বিদ্যামাগর ও ভরীধুক্ত রাজ! রাধাকাত্্ দেব ও শ্রীযুক্ত রমাপরসাধ রায় প্রভৃতি 
অহাষাভবর্গ 'ায়চুকু' উপাধির পরিবর্তে তর উপাধি দিয়াছেন।" ('সংবাদ প্রতাকয়। 
হে চৈজ ১২৬৪) 


তত পূর্ব হইতেই রাই সাহাকে র্ষমানে দর জা 





রা সালা জানে জমা আক তি আপদ 
করেন।” 


সং্ৃত কলেজে অধ্যাপন 


পত্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর তখন সংঙ্কত কলেজের অধ্যক্ষ । তাঁহার 
সকল কাজের সাফল্যের মূলে ছিল একটি গণ) উহা উপধুক্ত লোক 
নির্বাচনের ক্ষমতা | ননাকৃমারের অঙ্গাধারণ প্রতিভার কথা তাহার 
কর্ণগোচর হইয়াছিল ? উহা যাহাতে স্তায়শাস্ত্রের মনযুদ্ধেই পর্যবসিত 
না হয়, সেজন্য তিনি ননকুমারকে কলিকাতা নাইয়া! কি করিয়া 
সংক্কত কলেজে আরুষ্ট করা যায়, তাহাই ভাবিতেছিলেন | এমন সময় 
রামমোহন রায়ের পনর রমাপ্রসাদ রায় বর্ধমানের রাঞ্বাটী হইতে 
নদ্দকুমীরকে বিগ্যাসাগরের নিকট হাজির করিলেন। বিগ্তাসাগয়ের 
হাতে তখন কোন উপযুক্ত চাকরি ছিল না, এক্স্ত কিনি ননাকুমারকে 
আপাততঃ ব্যাকরণ-শ্রেণীর ্রুতিনিধি-ধ্যাপকের পদই গ্রহণ করিতে 
রাজী করাইলেন। বলা বাহুল্য, সংস্কত ব্যাকরণ ও সাহিত্যেও 
ননদাকুমারের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 

সংঙ্কত কলেজের "পুরাতন নধিপত্র পাঠে জানা যায়, নদদকুমার 
১৮৫৬ হইতে ১৮৬০ সন পর্যন্ত সংঙ্টত কলেজের বিভিন্ন ব্যাকরণ 
€েগীতে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন । তিনি প্রথমে ১৮৫৬, সেপ্টেম্বর 


ঞ 





৯২ সন্ুদ্দ)। ক্ংসঠম ক 





মাসে মাসিক ৩০২ বার রমা সপ এন 


অধ্যাপক নিযুক্ত হন।* 

গরবর্তী নবেদ্র মাসে ছাত্রাধিক্যবশতঃ সংস্কত কলেজে ব্যাকরণ : 
ম শ্রেণীর উদ্ভব হইলে নক্ষকুমারই ৩০২ টাকা বেতনে এ শ্রেণীর 
অধ্যাপক নির্বাচিত হছন। ১৮৬০ সনের এপ্রিল মাসে তিনি ব্যাকরণ : 
৭ম শ্রেণার অধ্যাপক হন এবং এই পদে পরবর্তী ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
কাধ্য করিয়া সংঙ্কত কলেজ ত্যাগ করেন। সংস্কৃত কলেজে অবস্থানি- 
কালে, রমাগ্রসাদ রায়ের পরামর্শে, নন্দকুমার ইংরেজী শিখিতে আরম 
করিয়াছিলেন; কাজ, চালাইবার মত ইংরেজী জ্ঞানও তাহার 
জন্মিয়াছিল। 





* নলাকুমারের নিয়ে সম্বন্ধে ১৮৫৯, ২৭এ অক্টোবর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-রূগে 
বিস্তাসাগর পিক্ষা-বিভাগেয় ডিরেক্টরকে লিখিয়াছিলেন £_"] 1:8$৫ 16 10001 10 
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শঙ্থজ্র বিভারত*িভাসীগর-জীবনচরিতে' লিখিয়াছেন :--*ইনি সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্র ছিলেন দা এ কারণ শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টার ইয়ং সাহেবের নানা আপত্তি খন 
কারিয়া আপাতত; কিছু কালের জন উ গনে রাখিলেন। কিন্ত সপ্ত বিস্ালযে পৃজাগাদ 
রা তকপঞ্চীনন মহাশয়ের দিত বিচার হওয়ায় নন্বকুমার ভ্যার়চফু উৎকৃষ্ট দাবাতত 

* (পৃ. ১৯) 





কা্দী-স্কাল হেডপণ্ডিতি | 
১৮৫৮ সনের ৫ই আগস্ট বিগ্বাসাগর শিক্ষা-বিতাগের ভিরেক্য়ের 
নিকট কর্শত্যাগ-পঞ্জ প্রেরণ করেন। নদকুমারও অন্তর উপযুক্ত 
চাকুরির সঞ্তান করা সমীচীন বোধ করিলেন) কারণ, বিস্তাসাগরের 
অবর্তমানে সংগ্কত কলেজে তাহার ভবিম্ং তেমন উচ্ছল বোধ হইল 
না। এই উদ্দেস্তে তিনি যে সকল প্রশংসা-পন্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
তাহার মান্র ছুইখানি-_বিষ্ভাসাগর ও রযাপ্রসাদ রায়ের--এখানে 
উদ্ধৃত করিতেছি) এগুলি হইতে তাহার বিষ্যাবস্তার কিঞ্চিৎ আভাম 
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২৮৬১ সনের গোড়ায় ননাকুমার, বিভভাসাগর মহাশয়ের গুপারিশে, 


 পাইফপাড়া-রাজাদের কান্দী-্ুলে হেডপপ্ডিতের পদ্লাভ করেন। এই 


পদে স্তীহার বেতন ছিল ৮*২1। পরবতী ৪ঠ1 অক্টোবর পিতা 
রামকমলের মৃত্যু হইলে নগ্মকুষারকে নৈছাটি আসিতে হইয়াছিল) 
পিককৃপ্ান্ধের পর তিনি ভ্রাতাদদের সঙ্গে লইয়! কান্দী ফিরিয়া গিয়া” 
ছিলেন। হরপ্রসা্ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :-_ | 
প্ৰাষট্ি বর পূর্বে আমার দাদা *নন্দকুমার ভায়ূ% কালীর 
. ছেডপঞ্ডিত ছিলেন। তখন কান্দীর ইন্থুল এাঙ্গলো-সংঙ্কত ইস্কুল 
ছিল। হেভমাষ্টার ও হেডপত্ডিত প্রায় সমান বেতন পাইতেন। 
আমার এ বি সি শিক্ষা কান্দীর ইস্থলেই হয়। আমরা প্রায় এক 
বৎসর কান্সীতে ছিলাম ! তখন আমার বয়স ৯ বৎসর 1--২রা! 
ছুলাই ১৯২৩1” ('বঙগ্ু। মাঘ ১৩৪০) 


মৃত্য 


পিতার সপিশীকরণের সময় ননদকুমার ভ্রাতালদের লইয়! নৈহাটি 
ফিরিয়াছিলেন। ইহার এক মাস পরে--১৮৬২ সনের অক্টোবর 
মাসে নিসেস্তান নন্কুমার অকালে পরলোক গমন করেন | তীছায় 
রাজধন্মা হইয়াছিল বিগ্রাসাগর তাহাকে কলিকাতায় আনাইয়া 
ডাঃ গুডিবের চিকিৎসাধীন রাখিয়ছিলেন, কিন্ত কোন ফলোময় ছয় 
নাই। 





ৰ রঢচনাবলা 
.. সংঙ্কত কলেছে অধ্যাপনাকালে লনাকুমার মাতৃভাষার সেবায় ব্রতী 
হইয়াছিলেন। ১৮৫৯ সনে ঈশ্বর ওপ্তপগ্রতিঠিত সংবাদ প্রভাকে” 
ভীহার একাধিক রচনা মুক্রিত হইয়াছিল। 


ও বাজ কি কি িভিল 
৯২৬৫ তারিখের 'সাবাদ . প্রতাকরে' নন্গকুষারের একখানি পনর 
প্রকাশিত হয়। প্রাতি বৎসর একটি কমিটি ধারা প্রবন্ধ আহ্বান করিয়া 
সর্ধ্োৎকষ্ট রচনায় লেখককে পুরস্কার দিবার প্রস্তাব তাছার পত্রে ছিল। 
২ চৈত্র ১২৬৫ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' পঞ্জিকা সম্বন্ধে 
তীহার একটি ৮৪%যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংল! পঞ্জিকায় 
যে কত ভুল প্রবেশ করিয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া তিনি পঞ্জিক] 
স্বন্ধে একটি দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পত্রিকা- 
সম্পাদক ঘোধণ। করিয়াছিলেন £--যে ব্যক্তি এ বিষয়ের সছুত্তর 
প্রদান করিতে পারিধেন, তিনি সংঙ্কত কলেজের অধ্যাপক বিখ্যাত 
নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত ন্গকুমার তর্করদ্ধ ভট্টাচার্যের নিকট ২৫২ টাকা 
পারিতোধিক পাইবেন।” 
বঙগীয়-সাহিতয-পরিষদ্র প্রগ্থাগারে ১৯১৪ সংবতে (ইং ১৮৫৯) 
মুদ্রিত “সং প্রস্তাব নামে ননাকুমারের লিখিত ২৮ পৃষ্ঠার একখানি 
পু্তিকা আছে। পুস্তিকাখ!নি অতীব ছুপ্রাপ্য। ইহার মূল প্রতিপান্ধ 
বিষয়--বাংল! ভাষায় শিক্ষাদানের ওচিত্য এবং সংঙ্কত ও ইংরেজী-_ 
এই উভয় ভাষা হইতে অস্থবাদের সাহায্যে অপুষ্টি মাতৃভাষার সমৃদধ-.. 
াধন। আমরা রচনার নিদর্শন-শ্বরূপ “সংস্কত প্রস্তাব' হইতে কিঞ্চিং 
উদ্ধত করিতেছি ;-- 
প্ঞক্ষণে ইংরাজ রাজাদিগের অধিকার হইয় এদেশের অবস্থা 
পুনরার উন্নত হইবার উপক্রম হইতেছে। বিবুপ্ত-প্রায় সংদতত 
ভাষার প্রতি রাহ্বপুরুবদিগের অন্ধ্রাগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। 
পন্ার্থবিষ্ভার প্রভীও কিছু কিছু প্রকাশ পাইতেছে, নগর সক্িধানে 
: কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যাতারও সঞ্চার হইয়া আসিতেছে। এ অবস্থান 


ব্ধতাষার বিলক্ষণ চর্চা ব্যতিরেকে বার কিছুতেই ব্বনাছ্ের 
উত্নতি হইতে পারে লা। বক্ষতাষ! এদেশের যাড়ৃতাবা, এই ভাষা 
শিক্ষা করা ইছাদিগের অনায়াগে ও অবিলঘেই ষম্পন্ন হইতে 
পারে। অতএব ইহাতে জ্ঞানসাধন শিক্ষণীয় বিষয়সকল সন্নিবেশিত 
করিয়া সাধারণ সমাজে প্রচারিত করিতে পারিলেই রান্গা ও প্রথা 
উভয়েরই ইইসিন্ধি হইতে পারে ।:.. 

পদার্থবিস্কা প্রভৃতি জ্ঞানোরতি'সাধন বিষয়সকল ইংরাজী 
ভাষাতে যেক্ধপ উৎকষটক্মপে বিবৃত হইয়াছে, তেমন আর কোন 
ভাষাতেই দৃষ্টিগোচর হয় না। ন্ৃতরাং পদার্থবিস্া, শারীরকবিষ্তা, 
ভূতত্বিদ্য প্রত্থৃতি অতি-প্রয়োজনীয় উৎরুষ্ট বিষয়সকল ইংরাজী 
হইতেই সঙ্কলন কর! কর্তব্য । অতএব ইংরাজী ভাষার সবিশেষ 
চর্চা এতদ্ধেশের পরম মঞ্জলকর, সঙ্দেছ নাই। আর সংন্কত 
ভাষ।র অনুশীলন ব্যঘিরেকেও এতদ্ধেশের মঙ্জল-বিধান কোন 
গ্রকারেই হুসাধ্য হইতে পারে না। পূর্ববাপেক্ষা এক্ষণে বঈগভাষার 
অধিকতর আলোচনা হইলেও, অগ্থাপি ইহা অসম্পূর্ণ ও হ্বীন 
অবস্থাতেই রহিয়্াছে। ইছার রীতি-নীতির অগ্াপি স্থিত! হয় 
নাই, বিন্তাস-পারিপাট্যের কোন নুশৃঙ্খলাও নিয়মিত হয় নাই, 
শ্রোতার চমৎকারভনক রসতাবাদি সঙ্গিবিষ্ট করিবারও কোন 
প্রকৃষ্ট প্রণালী প্রচলিত হয় নাই। এই ভাষায় জ্ঞানোক্পতি সাধক 
ও সভ্যতাদি সম্পাদক পদার্ধকলও সন্নিবেশিত হয় নাই। 
ফলত: ভাষায় যে সকল গুণ থাকা আবশ্ক, বঙ্গভাষায় তাঁহার 
বিস্তর ন্যুনতা রহিয়াছে। বঙ্জতাষায় কেবল কথঞ্চিৎ জীবনযাআ! 
নির্বাছোপযোগী কতগুলি শব আছে মান্ধ। কোন একটা নৃতন 
বিষয় বলা করিতে হইলে সংস্কত ভাষা হইতে প্রায় সফল শকই 


চি 


৯. ননদকুমার ভ্কায়তু% 


ইল করিনা লইতে চর) মত ভাষা বে কোন হয় লিখিবার 

.. প্রয়োজন হয়, শব্ষের অসার প্রায়ই ঘটে না। : ৮ 

পদার্থ-সঙ্কলন বিষয়ে যেমন ইংরাজী ভাষার হান 'আবস্তক, 

সেরূপ শফ-মঞ্চলন ও বিস্তাস পারিপার্যা্দি বিধান বিষয়েও সং 

ভাষার সম্পূর্ণ সাহায্য লইতে হইবে। 

এক্ষণে বঙ্গতাষার প্রবৃদ্ধি ব্যতিরেকে বানের ৫ 

আর কোন বিশিষ্ট উপায় নাই এবং সংস্তানু্ীলন ব্যতিরেকেও 

বঙ্তাবার পরীব্ধির সম্ভাবনা নাই, ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্তি 

হইল |. 

পুরাতন গদ্থার পণ্ডিতের মধ্য প্রায় এক শত বর্ষ পূর্বের এইরূপ 
পক্ষপাতশুষ্ট উদার আধুনিক 'ৃ্িদী* সত্যই আশ্চর্য” 

নদ্াকুমার একটি বড় কাজে হাত দিয়াছিলেন? তিনি সং্ত 
কলেজের স্তায়শাস্াধ্াপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের সহিত বৈশেষিক 
বর্শন' সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। “বৈশেষিক দর্শন কলিকাতার এশিয়াটিক , 
সোসাইটি হইতে খণ্খশঃ প্রচারিত হয়। ধুগ্ম-সম্পাদনায়, ইহার ৯ম. 
ধণ্ড (88৪. [) প্রকাশের সংবাদ ১৮৬৯, ৯ই জাহুয়ারি তারি 
অঙ্থঠিত সোসাইটির বাধিক অধিবেশনে ঘোষিত হয়) প্রকাশকাল 
যোধ হয় ইহার কিছু পূ্বেছ। নদকুমার ইহার আর কোন ও প্রকাশে 
জয়নারায়ণের সহযোগিতা করিতে পারেন নাই ; -কান্দী-গমনই যে 
ইনার একমাত্র কারণ, এশিয়াটিক সোসাইটির (সংস্কত কলেজের 
তৎকালীন থয ) ই. বি. কাওয়েলের নিয়োন্ত পর্রখানি পাঠ 
করিলেই তাহা স্পষ্ট বুধা যাইবে :_ | 
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মারা ভরবধাদন ঃ 


বংশ-পরিচয়। শিক্ষা 


১৮০৬ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাতার দক্ষিণে ২৪-পরগণার 
অন্তর্গত মুচাদিগুর গ্রামে জয়নারায়ণের জন্ম হয়। তিনি স্বীয় বংশ- 
পরিচয় ও শিক্ষার কথা সংক্ষেপে সংঃতে যাহা লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন, 
ভাঙার মর্ধার্থ এইরূপ +-- 

“পূর্বে সাবর্শগণ বড়িসাতে বনু পণ্ডিত ব্যক্তিকে বসতিস্থান 
দিয়া স্থাপিত করেন। গ্যামনুদদর বাচম্পতি নামে পাশ্চাত্য 
বৈদিক শ্রেণীর এক প্রান্মণ, তাহাদের মধ্যে সকলেরই পৃজনীয় 
ছিলেন। তাহার ভ্রাতুপুত্র রামচজ্র তর্কালঙ্কার ) রামচঞ্জেন 
পুজ হরিশ্চক্র বিস্তাসাগর ধর্শাশাহ্ব ও পুরাপ শাস্ত্রে বিশেষ 
পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। হরিশ্চক্রের দ্বিতীয় পু জরনারায়ণ 
তর্কপঞ্চানন। ইনি বাল্যকালে পিতার নিকটে ব্যাকরণ প্রত্ৃতি 
ও ধর্থশাস্ সমূহ অধায়ন করেন। পরে 'প্রাণতোবদীলতা”- 
প্রণেতা রাষতোষণ বিষ্তালঙ্কারের নিকট অলঙ্কারশান্স, শালিখা- 
নিবাসী জগন্মোছন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট স্যারশান্স, এবং গুর্জারদেশীয় 
পণ্ডিত নাধুরাম শাস্বীর নিকট বেদাস্্াদি শাহ অধ্যয়ন করেন।-*” 
€ত"*পদার্থতন্বসার়? ) 





উনি জানবার ভি বা ফেলে তথায় অধ্যাপনা 
ফরিতে করিতে তিনি হিদুস্ল কমিটির পরীক্ষা মেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া তিনি অ্জ-পণ্ডিত পদের প্রশংসা-পত্র লাভ করেন। তিনি শু. 
ঈশ্বরচ্্র বিস্ঞাসাগর একই বৎসরে ং ৯৮৩৯) এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন 
বলিয়া জানা যায়। 


চা 


সংস্কত কলেজে ন্যায়শান্ত্রের অধ্যাপনা 


৯৮২৪ সনের ছাছুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্ষে্ট সংগ্কত কলেজে 
প্রথমে সং্কত ভাষার মাধ্যম সংক্ঃত-সাহিতোর পঠন-পাঠন আরম্ভ 
হয়। কীচরাপাড়া-নিবাসী নিমাইচক্র শিরোমণি ভায়শান্ত্রের অধ্যাপনা 
করিতেন। ৯৯৮৪০ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তাহার মৃত্যু হইলে পরবন্তী 
১১ই আগস্ট জয়নারায়ণ মাসিক ৮০২ বেতনে এ শৃন্ত পে নিযুক্ত হন। 
তিনি ৩০ বৎসর অতীব ম্বদামের সহিত সংস্কত কলেছে স্তায়দর্শনের 
অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। অবসরগ্রহণের কিছু দিন পূর্ব হুইতেই, 
শারীরিক অন্স্থতাবশতঃ “ছুটি লইয়া তিনি কাশীতে অবস্থান 
করিতেছিলেন। ২৪এ জুলাই ১৮৬৯ তারিখে কাশী “মানসসপোবর” 
হইতে স্কত কলেজের অধ্যক্ষকে কর্দ্ধ হইতে অবসর লইবার ইচ্ছা! 
প্রকাশ করিয়া তিনি একখানি পন্ধ লেখেন ; জীবনের অবশিষ্ট কাল: 
কাগীতেই কাটাইবেন--এ কথারও ইঙ্গিত পজ্ে ছিল। 

কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুষার সর্বাধিকারী ১৮৯৯ 
সনের ১ই আগষ্ট শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তাকে জয়লারায়ণের চাকুরীর 


বিডি মবক্ 2 সি ৃ 
পে বিবরণ পেশ করেন। ভাযাতে প্রকাশ, ই তারিখে হার বেতন 
১২৮৩ বয়স ৬৩ বংসর ৪ যা, এবং কার্যকাল ২৯ বংসর ও মাষ . 
২১ দিন। তিনি পেন্সনের হ্থপারিশ করিয়া লেখেন :-_ 
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১৮৬৯ ওরা নবেদ্বর হইতে জরনারায়ণ পেন্সন গ্রহণ করেন । 

তীহার পেন্সনের পরিমাণ ছিল ৫৭1০। 


মৃত্য 


সংঙ্কত কলেন্ধ হইতে অবগরগ্রহণের তিন বৎসর পরে ১২ নবেস্বর 
১৮৭২ (২৮ কার্তিক ১২৭৯) তারিখে জয়নারায়ণ কামীতে দেহরক্ষা 
করেন।* মৃত্যুকালে তাহার বয়:ক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিলপ। গ্ঠাহার 
যাতে ব্রদ্থানদ কেশবচজ্জ সেলপপ্রবর্তিত “হুলভ যমাচার' 
পরবর্তী ২৬এ নবেম্বর তারিখে লিখিরাছিলেন ৫ 





* পনুচজ বিভারতেয় চরিতমালা ২য় ভাগে জয়নারারণ তর্বপঞ্চাননের একটি সাক্ছিব 
জীবনী আছে। তাহাতে তর্বপঞ্চাননের মৃহা-ছাযিধ তকে "১২৮" সালের অগ্রহায়ণ 
যাস" বলিয়া উ্লিখিত হইগাছে। 'বিশ্বকোযোর প্জয়নারায়ণ তরবপকামন" প্রবধাট 
(পৃ. ৯০) প্রধানত 'রিতমালা' অবলষনে নিখিত। দুতরাং ইছাতেও এই ভুলের 
পুরাবৃষ্ধি আছে। 


হও 


জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 


“পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।--...'গত ২৮শে কার্তিক 
সোমবার ৬৭ বখলর বয়সে তিনি ইঞ্ছলোক হইতে অবস্থভ 
হইয়াছেন। ও 

ইহার সমান নৈয়াঘ্িক বাঙ্গালাদেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। আমাদের দেশের নৈয়ায়িকের! সচরাচর কাজ চালানমত 
ছুই একখান গ্রন্থ পড়িয়া, ছুই চারটা কাকি শিখিয়া কেবল টিকি 
নাড়িয়। “অবচ্ছেদাবচ্ছেধক” করিয়া বেড়ান। কিন্তু তর্কপঞ্চানন 
মহাশয়ের সায়শান্তরে প্রকৃত গভীর বিদ্তা ছিল। ত্বীষ্কার নিকট 
ধাহার! পড়িতেন তাহারা সকলেই তাহার গভীর বিস্তা ও পরিষ্কার 
বিচারশ্রক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য; হইতেন। অধিক মুখের বিবয় 
এই যে, এত বিস্তা থাকিয়াও তাহার লোক দেখান ছিল না) 
বৃথা আস্ফালন তিনি কখন করিতেন না। কোন প্রশ্ন হইলে 
অতি ধীর, প্রশান্ত ও গল্ধীরভাবে ফল কথাগুলি বলিয়া! গিতেন। 
তিমি ছুই পক্ষের যধ্স্থতা করিবার অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন। 
তাহার স্দক্ষে আসল কথা! ছাড়িয়া আগড়ম বাগড়ম বকা কাহারও 
সাধ্য হইত না। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকৃত পথে আনিয়া দিতেন। 
স্কায়ে তাছার ্রগাচ ব্যুৎপত্তি ছিল বটে, কিন্ধ,'অন্ত সকল বিষয়ে 
তিনি একজন অধ্িতীয় পঞ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত তারানা 
তর্কবাচম্পতি মহাশয় সর্বদা বলিয়া থাকেন যে, পতর্কপঞ্চানন 
মহাশয় ভিন্ন প্রকৃত পণ্ডিত আমি দেখিতে পাই না1” 

তার সরলতা, সৃদ্থতা, শান্ত স্বভাব মনে হইলে তাহাকে 
যথার্থ অস্ত্রে শ্রদ্ধা না| করিয়া থাকা যায় না। তীছার এই সকল 
গুণের পরিচয়স্বরূপ ছুই একটি কথা পাঠকগণের গোচর করা 
যাইতেছে । তিনি স্থুলকায় ছিলেন ও ইদানীং এক প্রকার অথর্ব 


৮১২ চে 


হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বতরাং তিনি একখানি সাষান্ত তৃতীয় 
_ শ্রেণীর গাড়ী ভাড়া করিয়া! কলেজে আসিতেন। এক দিন কলেক্ 
হইতে যাইবার সময় তিনি গান্ভীতে উঠিয়া বসিয়াছেদ। এমন, 
সময় স্কুলের একপাল ছোট ছোট ছেলে তাহার গাড়ীর পিছন 
- ও চাকা ধরিয়া! পিছন দিকে টানিতে লাগিল ; ঘোড়া আর চলিতে 
পারে নাঃ গাড়োয়ান মহারাগে বকাবকি করিতে লাগিল। 
কিন্তু ছেলেরা গুনে না) অবশেষে তর্কপঞ্চানন মহাশয় মুখ বাছির 
করিয়া বলিলেন, “ও বাবারা, তোমরা টাশিলে ঘোড়া যাবে 
কেন? ছেলেরা আরও আনন্। পাইল, এবং আরও টানাট'নি 
করিতে লাগিল। অবশেষে অন্ত একজন আসিয়া ছেলেদের 
হস্ত হইতে গাহার গাড়ী উদ্ধার করিয়া! দিল। তিনি স্বভাবতঃ 
এমনি শাস্তপ্রৃতি ছিলেন। হিন্দধন্খে ও হিন্ুশান্তে তাহার প্রগাঢ় 
শ্রদ্ধা! ছিল, কিন্তু তাহার যন আবার এমন উদার ছিল যে, ইংরাজী 
হইতে ভাল ভাল মত ও ভাল তাল কথা বলিলে অত্যন্ত আহলানিত 
হুইতেন এবং ইংরাকদিগের শ্ান্্রের উপর তাহার অতিশয় শ্রদ্ধা 
বাড়িত। এক দিনন্তায় পড়াইবার সময় স্তায়ের যেখানে আছে 
যে বাযুর ভার নাই, সেইখানে একজন ছাত্র বলিলেন :ঘ *বানুর 
ভার আছে।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা! কেন করিয়া 
জানিলে ?” তাহাতে সেই ছাক্স যে-উপায়ে ইউরোপীয় পঞ্চিতেরা 
বাতাসের ভার সপ্রমাণ করিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া দিলেন। 
গুনিয়া তিনি ৫1৭ মিনিট চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে 
বলিলেন, “দেখ দেখি বাবা, এই উপায়টি লা জানার ভন্ড আমাদের 
, পূর্বপুরুষের! এমন সত্যটি জানিতে পারেন নাই।* এমন কি 
তিনি এপঘার্থতন্বসার' নামে যে স্তায়ের গ্রাবখানি রচনা করিয়াছেন, 
৩ 


ব্ জয়নারায়ণ ভর্কপঞ্চানন 


তভাহাত্তে অনেক ইংরাজ যত নিষেশিত করিয়া ষ্ঠাহার 
আর একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে তিনি অত্র 
ছিলেন। একটু বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী দেখিলে তিনি তঃ 
(মোহিত হইতেন। এমন নেক দিন হইয়াছে বে, তিনি ড় 
ক কবিভা আনিয়া ছাজদিগকে বলিয়াছেন, “বাবারা, প্রকার" | 
ৰ এ স্াটিরা | কুট দে দেখি, তোমরা আমা অপেক্ষা শর লষ বোঝ 
.  ভাল।” ঘান্তবিক সাহার সরলতা ও বিনয় মনে .হইলে গায়ে 
স্কট! দেয়। ঈর্বর হায় পরলোকগত আত্মাকে শা্ছিতৈ রক্ষা 
 স্ক্ষন।  তাছার লাম প্বরণ রাখিবার় অন্ত সংঙ্কত কলেজের 
অধ্যাপক এবং তাহার ছাত্রদের কোন উপায় অধলঙ্থদ কয়া উচিত। 
আমাদের বিবেচনায় তাহার একখানি ছবযি সংস্কত কলেজের 
পুস্তকালয়ে রাখিলে অতি উত্তম ইয়। বাবু প্রসন্নকুমার দর্ববাধিকারী 
এবং তাছার প্রিয়তম ছাআ মহেশচঞ্জ স্কায়রত্ব মহাশয়ের এমবিষয়ে 
লচেষ্ট হওয়া! উচিত।” 






গশ্থাবলী -. 


জরনায়ায়ণ তর্কপঞ্চানমের রচিত ও ধম্পাদিত যে-সফল শ্রাস্থের 
সন্ধাদ পাইয়াছি, লেখুলির ভালিফা :-- 


১ উদয়নাচাধ্য-কত জিকির ১৯০৮ সংবৎ (ইং 


১৮৪৯) 


২1 বৈশেষিক দর্শন (কণাহষবিবতি: টীকা সই)। ২৮০1 
.... বিরিওখিকা ইত্ডিকা 


্রস্থাবলী হং 
৩। জর্বর্পন জংগ্রহ। ইং ১৮৬১ 


বাংলায় লিখিত ও বন্গাক্ষরে বু্রিত। 


81 গোতম মুনি-ুত প্্রয়নর্শনম্‌, বাহস্তায়ন-তান দে: 
ইং ১৮৬৫। বিশিগবিকা ই্ডিকা 


৫1 ॥ পাতার ইং ১৮৬৭ 
.. শরলাহিযার ঠাছুরের অহকূলো প্রধাশিউ। 
৬1 আলন্মগিরি-কত 'শকরবিজারাষ । ইং ১৮৯৮। বিরিওধিকা ইঙিকা 
এই প্রচ্থে অযদাারণ তাহার ছুই জন অতিশয় খিয ছাত্রের 
উল্লেখ করিয়াছেন । হঁছাদের একজস পঙিত ঈশ্বরচজ বি্ভালাগয়, 
অপর জদ মহ্েশচত্র ভায়রত্ব (সংস্কৃত কলেজের ছা নছ্েন )। 
'পদার্থতত্বদারঃ পুস্তকে অয়নারায়ণ মংক্ষেপে যে আত্মপরিচয় 
দিয়াছেন, তাহাতে তাহার আরও কয়েকখানি পুন্তকের উল্লেখ আছে? 
মেগুলি-_ 
(ক) নীরাজনপ্রকাশ: * 
খে) শ্বরসংক্রমদীপিক! * 
(গে) তারকেশস্তধঃ 
ঘে) বচংপুষ্পাঁ্জলি: ( চাযুণ্ডাশতকং )। ও 
জয়নারায়ণ মুকবিও ছিলেন। “তারকেশগ্তবঠ ও 'চাহুগ্ডাশতকং- 
রস্কায় তিনি ষংক্টত পণ্ভে আরও একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন ? 
হা--পন্ঘপন্থমালানামিকা তৈরবপঞ্চাশিকা' ; ইছার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬, 
কাশকাল ১৭৯০ শকাবা! (ইং ১৮৬৮ )। 





* ইহান্ট গ্রতিলিপি কলিকাত] সংস্কৃত কলেজে আছে | 79৫5. 081. 065828, 
ও. 3৪৬0 59128505100. ওরস 08 32125 36967. 


“সাহিত্য-সাধক-রিতমাল!' 
সন্বান্ধ অভিমত 


উ্ীযোগেশচন্দ্র রায় বিভানিধি--“অধিকাংশ পুশুক আজো 
পড়িয়াছি, উপক্কত ও এ্রীত হইয়াছি | কয়েকখানি পড়িয়া চমবকৃত হইছি 
মালাকান্ রীত্রজেভ্রনাধ বঙ্গ্যোপাধ্যায়ের অশেষ অনুসন্ধানের, পুরিমের ও 
বমাহরদ-নৈপুপোর প্রশংসা করিতেছি ।"-..*তিনি দেশজান প্রচারের দডু 
পথযেখাইলেন। ডাহা সোনার দোয়াত-ফলম হউক ।” 

ডক্টর প্রীন্মসীলকুমার দে :-_+এই থহমালা রজেগ্রমাথেরই খা 
উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।.''বর্তমাম এরছমালার সংকর % দি 
বহকালের অভ হার কীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে সঙ্গেহ নাইন রা 





রজনীকাস্ত সেন 


১৮৬৫--১৯১৩ 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩1১, আপার সারকুলাঁর রোভ 
কলিকাতা 


হীসরাংতূদার তল 


মূল্য আট আনা 


সুত্রাকয--উইলজমীকাত্ত হ্বাল 
শনিরগ্থন প্রেস, ৫৭ ইন্্র বিশ্বাস রোছ, কলিকাতা1-৬% 


জন £ বংশ-পরিচয় 


বিনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ভাঙগাবাড়ী গ্রামে এক যান 

1 বৈভ্-বংশে ১৮৬৫ সনের ২৬এ জুলাই (১২৭২, ১২২ শ্রাষণ) 
বুধবার রূজনীকান্তের অস্ম হয়। তীছার পিতা গুকুপ্রসাদ সেদ তখন 
কাটোয়ার মুনূসেফ | 

রজনীকান্তের সাহিত্য-সাধনায় পারিবারিক প্রভাব নিতাক অয় 
ছিল না। পিতা গুরুপ্রসাদ সঙ্গীতঙ্জ ও লুকবি ছিলেন। ব্রজবুলিতে 
রচিত তাহার কীর্তন-মষ্টি “পদচিস্তামপিযণলা/ ১২৮৩ সালে মুজিত হয় 
শুগায়ক পিতার সান্লিধ্যে থাকিয়া! পুত্রও বাল্যে মঙ্গীত অভ্যাসের 
স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন ) রজনীকান্ত না কি চারি বৎসর বয়সে 
সাধক রামপ্রসান্দের গানগুলি সুর করিয়া গাছিতে শিখিয়াছিলেন। 
তাহার মাতা মনোমোছিনী দেবীও এক জন গুণবতী মহিলা। কাব্যে 
সার অস্থরাগ ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই পুত্রের হয়ে 
মাতৃভাষার প্রতি অঙ্ুরাগ্ের সঞ্চার করিয়! দিয়াছিলেন। এট পরিবারের 
অন্বজাহুন্দরীও ( রজনীকান্তের জ্যেষ্টতাত-বন্ঠ ) উত্তরকালে কার-খ্যাতি 
অর্জন করিয়াছিলেন। 





* গুরুগ্রসাধ শেষ হয়সে 'অভর! বিহার' দাষে একখানি পীতি-কাব্যও রচসা 
করিলাছিলেন। ইাতে হক্ষপ্রজাপতি-ৃছে সতীয় জন্ম হইতে দক্ষধঙে সতীয় দেহতাগ 
পরধা্ত ঘটন| ছরটি কাননে বর্ণিত হইয়াছে । (জপদীবর রায় ; “এবখামি অপ্রকাশিত 
কায" ্রযানী; আবখ ১০১৮) 


শিক্ষা 


কজনীকান গ্রাম পাঠশালায় পড়েন নাই। তীছার প্রাথমিক 
গাধার শিক্ষ! হয় স্বাঙ্ছসাহীতে। তাহার জেতা গোবিজনাথ মেন 
রাক্সগাহীর খ্যাতনাষ! উকীল ছিলেদ। রূহ্নীকান্ধ ফোন দিনই 
প্রস্থ-কীট" ছিলেন না। প্রতিভা ও প্রথয় শবৃতিশকিয় অধিকারী ছিলেন 
বলিয়া পরীক্ষায় কাছাকাছি সময়ে মলোষোগ সঙ্ককারে দিন-কযে 
পড়িয়া সফল পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীদ হইতে পারিয়াছেল। তিনি 
নিক্েই বলিয়াছেন, পু 
পাবা, ধারযোদিয়দ,। তাপ, ভুটিবল_এই লিয়ে কাটিয়েছি! 
থে ধার বি, এ, পাদ হলাম, সেবার ধাঠীতে ঘাসে ফেবল হিন্দু 
ফোলেলেরই ৮৪1৮২ খানা পোকার পাই-ফে এহন পাদ ।-. 
ব্মাহি যি পক্ষতাহ, তর্খে আছি স্পর্ডা কাছে বলতে পাঞ্ধি খে কেউ 
আধার লঙ্চে 0007790 কে পায়ত দা । গ্মাহি গান গেছে হেলে 
খেচে পাশ হয়েছি | ] আজ 50৩7 8 ৮০০৯-৭০:০, (0 ] সা 
৯৬৮০৫ জ1১৮ ড৮100005৮ জে (হামপাতালের 
স্বোসগাষচ" ] বলিনীয়ঙন পতিত-্রধীত “কাতকছি রজনীকান্ত) 
কলিফাতা-বিশ্ববিদ্কালয়ের ক্যালেগাবের সাহাধ্যে রজনীকান ফৌঁন্‌ 
মালে কোম্‌ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন, তাহার আতান দিতেছি ++ 
ইং ১৯৮৯0 পান ও বিজ্গাগ 71 হচবিহার দেখি 
সক (বন্দ ১৭ খনন) 
২৮৮৪0 এক, এন খর বিক্ঞাগ *" হাছলাখী কলেজ 
১৮৮৯ ০ বি, এ. “** দিটি কালে 
৯৮৮১5 বি, এল ২ বিভাগ ... লিট কাজে 





বিবাহ 


প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অয ফিদ পরেই--১২৯* লালের 
$ঠা জোট রঙজনীকান্ধের বিবাহ হয়। পাত্রী_কপ-বিতাগের ডেপুটি 
ইবশ্পোর, ঢাকা জেলার হাশিকগঞ্জ যহকুষায বেউথা প্রাম-নিবামী 
ভারকনাথ সেনের কলা, উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় বৃদ্ধিধারিসী 
ছিয়খুয়ী গেবী। 


ওকালতি ও সাহিত্য-সাধন| 


রঙজনীকান্থ যখন সিটি কলেছে। বি. এ. পড়িতেছেন, সেই সহয়ে 
ক্ঠাছার পিতা ও জোষ্তাত উতয়েই পরলোকগমন করেন ( ফান্কান 
৯২৯২)। সমৃদ্ধ সেল-পরিকারের অবস্থা দিন জিন দীন হইয়। খাধিতে 
লাগিল। সংসায়ের অবশ্থ। বুবিয়া রক্ষনীকা্ধ বি. এল, পরীক্ষা দিয়া 
স্বাধীন ভাবে রাজসাহীতে ওকালতি হুর করিলেন, কিছু দিন নাটোর 
ও অগ্ুগীয় অস্থা়ী তাবে মুগ্দেফের কাজও করিয়াছেন । কিন্তু তিনি 
ছিলেন সাহিত্যগতপ্রাপ ) ওকালতিতে তীঙ্কার তেমন প্রসার-প্রতিপততি 
হইতে পায়ে নাই] রঞজনীকার একখানি পছ্জে দীখাপতিয়ায কুষার 
খহুৎকূষার়কে লিখিয়াছিলেন :-- 
প্ধাহ,। আছি আইস-বাবসার়ী, কিছু আনি বাধলার কছিতে 
পাছি নাই । কোন্‌ ছল অয আমাকে এ ব্যধলায়ের দধিত খীধিরা! 
হি্বাহিল, ফি আহা চি উহাতে প্রদেশ লা কিক্চে পায়ে 
, বাই! হি শিশ্তকাল হইছে লাহিত্যা জালধাপিন্াজ, জবিষ্ঠা্থ 





না নার পা জবধা। শিপ | 
গইয়া সীতিত ছি ।* 
 বইদ-য্যবসায় সনবন্ধে তিনি ছার ছাসপাতালের রোজনামচার এক 
রর লে থা! লিখিরা দিয়াছেন, তাহাও উদ করিতেছি ১ ও 
এপংপথে থেকে একালতি কয়া বড় কঠিন হয়েছে । ক্ষ | 
লোঙ এতে! হখে ঘষে, সত্যাপতা বিচারাক্ষমতা 01006 হয়ে 068 
9811078 হযে, প্রধদ ঠাড়া হতে পাছে, অর্থ হবে, তদে তায পায়ে 
পছ্ছমাধ টি য়েখে হধে। ইতি মে যতি: | 


রজনীকান্ধ রাজসাহীতে গৃহ দির্খাণ করিয়া স্ায়ী তাবে বাস করিতে 
লাধিলেন। শৈশধ হইতেই তিনি কবিতা বচন! করিতেন, কিন্ধ 
ভাহায় কাব্যপ্রাতিত। প্রক্কতুপক্ষে রাওসাহীতেই বিকাশ লাভ করে) 
এই রাজসার্ধীতে অবস্থানকালেই তিনি শ্বনাষধন্ত সাচিত্যিক 
উতিহাসিক অক্ষয়কুমার যৈরেয়ের ল্লীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। 
অক্ষয়কুযারের ভবে প্রায়ই গানের আসর বমিত ) মে আসর মাতিয়া 
উদিত সষ& রজনীকানের স্বরচিত গালে। এইখানেই কৰি দ্বিেজলাল 
রায়ের সহিত তঁহার পরিচয় হয় ; ধিজেক্জলালের কে হাসির গা 
সনিয়া বঙ্গনীকার ছাসির় গান রচনায় প্রবৃত্ত হন। ও 

্থামীয় সতা-সমিতির"ছুষ্টানে রঙগনীকান্তকেই গান রচনা করিয়! 
দিতে, এবং শেষ পরাস্ত সেই গান গাহিয়া সমবেন্ত জনের মনোরঞ্জন . 
 ক্বরিতে হইত। এক কথার ব্ষদীকান্ত বিনা রাক্ষসাহহথীর কোন 
 আমক্যোৎসবই ধেন জমাট বাধিত না। তিনি কিন্তুপ স্দিগ্রতার সহিত 
-. গান রচন! করিতে পারিতেন ভাহার একটি হা হিডেছি। ক্লধর 
রর দিছে র 









অক্ষয়ের ছাপার আদিল । অন্ষর বলিল, 'রহষদীতারা, গালি ছা 
শক্চায় ছাইখে | একট) গান বািযা লও ন। ধনী থেগাদ 
বাধিত পারি, ভাঙা আহি জবাবিকাহ মা। আছি জাদিতাম, যে 
গাদ গাহিত্বেই পাকে। আছি বলিলাম, 'এক হট পরে লঙা 
হইবে, এখন কি গা বাবিবায় সময আছে 1, অক্ষয় বলিল, *রগাগী 
একট য্িলেই গান কবিকে পাকে বনী অন্দরে বন নি 
করিত | €স বর্ধম টেসিলের শিকট একখানি য়া টানি! 
পইয়া খর ক্ষপের জঙ্ত চুপ কতিয়া বলিয়া খাকিল। কাহার পরেই 
কাগজ টামিয়' লট একটা পাদ পিখিয়া ফেলিল। গ্দামি তি 
অবাক | গাছটা দাড়ি কই পড়িয়! (খি। অতি জুন রচমা 
হইয়াছে । গানটি এখম সর্ফজ-পর্রডিত- 

তথ, চ্রপাশিক়ে,। উৎপবময়* সাম-ধরজী স্পা) 

উদ্দে চাহ, অগশিতামবি-যাার মতো নীলাকল), 

মৌমা-মধুয়-পিষাজমত শান্ব-হুপজ-হয়শা (1 


১৩০৪ সালে রাজসাহী হইতে উৎসাহ? নামে যে হাসিক-পত্থখাদি 
প্রকাশিত ছয়, অক্ষয়কুষ!র ও রজনীকান্ত কাছা মহিত বিশেধ ভাবে 
সামি ছিলেন) উতয়েরই বধ রচনা 'উৎস,ছে'র পৃঃ! অল্প করিয়াছে। 

বঈি-জাধলায় সবিশেষ উৎসাধী রজমীকান্ধ কিন্তু যোটেই 
ফবিধশঃপ্রার্থী ছিলেন না। শক্ষয়কুমারের নিরকন্ধাতিশয়েই কাহার 
প্রথম প্র্থ 'বাঈ? ১৩*৯ সালে মু্িত হয়। এই প্রসঙ্গে অক্ষরকুষার 
প্কাজেকবির শৃতি-সন্র্ভনা” প্রবন্ধে যাছা। লিখিয়া গিয়াছেন। এখানে, 
উদ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না ১ 


(8. ্ 
ৰং ঠা 


ধা $ ঠ 
।.11. বরানীকা বেদ . রি 
গবেশ করিহা রযদীকাত রনা-্রতিতা- 
হি উৎসাহ লাভ হযিয়াছিলেষ। খানেক লঙগীত 
আমার লক্ষে চিন হইয়াছে, অন্তকে সাইবার পূর্ষে "মামাকে 
নান হযে হজলিসে সতামণ্ডপে পুজঃ পুনঃ প্রশংসিত 
হইয়াছে ।','তখাশি সভ্ীতগুলি পুস্তকাকায়ে প্রকাশিত করিতে 
রজনীকান্তের ইতত্ততের অভাব ছিল না। রজনীকান্তের গুণগ্রাহিতা 
ছিল, সরলতা ছিল, সম্ধদকণতা ছিল, রচনা*গ্রতিতা ছিল, কিন্তু 
আন্ষগ্রকাশে ইতপ্ততের অভাব ছিল না) কিরূপ তাহা কাটিয়া 

গেল, ভা ভার সাহিত্য-্রীবনের একটি জাতব্য কথা)". 

সেবার বনু্িনের ছুটিতে কলিকাতায় যাইবার অন্ত একখানি 
ডিজী নৌকার উঠিয়া পঞ্সাবক্ষে ও/সিবার উপক্রম করতেছি, এমন 

মযয়ে তীয় হইতে রজণী ডাকিলেন- 'াঙগা। াই আছে? 
তার স্বভাব এইকপই প্রফাতাময় ছিল । অল্প কাল পূর্বে 
'সোনার তরী' বাছির হইয়াছিল। রজনী তাহারই উপর ইন্গিত 

করিয়া একপ প্রশ্থ করিয়'ছিলেন। হয়ত আশা ছিল, 

বলিয়া উঠিব-- ই 

দাই নাই, ঠাই লাই, ছোট এ তরী, 
ঞরাদারই সোনার ধানে গিয়ান্ধে ভরি 1 

দ্বামি বলিলাম,_-"তয় নাই, নির্ভয়ে আসিতে পাধ, আমি 
ফলের হ্যবসায় কয়ি না এুইকপে ছুই দে কলিকাতায় 
উলিলাম। লেখান হইতে রবীশ্রানাথের আঁমন্ধণে বোলপুর 
খাইধায় সময়ে, রজনীকানবকেও সঙ্গে লইয়া চলিলাহ। মেখানে 
খবীক্রখাখের ও তায় আহহিত শুবীবর্গের নিকটে উৎসাহ 
পাইয়া রজনীকানের ইতন্বত: ছুষ হইল ন। কলিকাতায় ফিরিয়া 





দুখে বে বাহ ঘনুক, সহাজপতির লহালোচলার ওয়ে ফবিকুল 
থে কির়প জাকুল, তাহার এইরূপ অস্ান্ত পরিচয় পাইয়া, প্রি 
জঙধরের সাছাযো সমাজপতিকে জলধবের কলিকাতার ধাসায় 
খনাইয়া, নৃতন কবির পরিচর না দিয়া, গান গাহিতে লাগাইয়া 
ফিলায। প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, যধ্যাফ অন্ঠীত হইতে চলি, 
সকলে অমৃঙ্ধের জায় সগগীত-নধাপানে আছারের কথাও বি হইয়া 
গেলেন । কাছাকেও কিছু করিতে ₹টাল মা) সমা্জপতি নিজেই 
গানগুলি পুস্ককাকাতে ছগপাইয়া জিধার কথা পাড়িলেন। ইচ্ছায় পর 
আলবার্ট হলের এক, সতায় ববীআ্রনাধের ও দ্িজেন্রলালের 
মঙ্লীতের পরে বক্নীয় সঙ্গীত বখম দশন্নে কান পাতিয। গুমিল, 
তঙন রজনীর ইতত্ত; হিটিয়া গিয়া আমার ইতস্তের আবঙ্া হইল! 

ক্সামার ইতস্কতের রথে কারণ চিল আমাকে পুণ্তকের 
ও পুস্তকে মুিষ্চা প্রাতাক সঙ্গীতের নামকরণ করিতে হইবে, 
গানগুলির শ্রেনী-বিতাগ করিয়া, কোন্‌ পর্যায়ে কোধ পরেই স্থান 
পাইবে, তাছাও স্থির করিয়া দিতে হইবে, এবং প্াস্থের ভূমিকা 
লিখিতে হইবে,-এই সকল সর্ধে র্নীকান প্রনথশপ্রফাশের 
খঙ্থবতি দিয়া, আমাকে বিপন্ধ করিয়া কুলিয়াছিলেন। জহি 
ঘাহা করিয়াছি, তাহা সঙ্গত হইয়াছে কি লা, তবিদ্বৎ তাক . 
বিচার করিবে । তে আমার পক্ষে ছুই একটি কখা বলিবার গাছে) 
গ্রন্থের নাম হইল--.বাদ?। মলীত লিও একরপ দামকরণ হয়া 
5 গেল। শ্রেশ-বিভাগও হইল+ _তাহারও দাষকরণ হইল আলাপে, 
* বিলাপ, প্রগাপে।...রজরীকাৰের প্আলাপপই অর্জবে্ঠ বষিরা 








ক: ৯1 ই বঙ্নীকান্ধ সেম 


নামার পাট চাহ অনাধিল, তাহা অধুমক। তাহা জানে 
ত্তিতে রচনা-লালিত অনুপম 1 ( 'মানসী।কার্তিক ১৩১৯) 
“বানী তিন বৎসর পরে রশীকা্্ের দিয় গ্রন্থ 'কল্যাঈ' (ভার 
১৩৯২) সুজিত হয়। বঙ্গব্যবচ্ছেদ লইয়া দেশে তখন 
আঙ্মোলনের প্রবল ঢেউ উঠিয়াছে। ্রক্চিবাদজতায় বিচে পশা 
ষ্জনের প্রপ্তাবও সর্বানমতি জনে গৃহীত চইফ্া গেল। এই সময়ে 
রঙ্গনীকান্থ দেশাবোধনক গাল রচনায় মাতিযা উঠিলেন। ইহার 
একটি উঠত করিতেডি ৮ 
জার ছেওয়া মোটা কাপিড 
মাখাম কুলে নে বে তাই । 
মান ঘ:খিনী মা বে চাদের 
ক্ষার বেঈী আর সাধ্য নাই। 
জী মোজা শৃতর সঙ্গে, মানের 
অপার স্বেহ দেখতে পাই? 
ক্যমরা, এমনি পাধাছি ভা ফেলে খর 
পরের দোরে ভিক্ষা চাই 
উবে মায়ের ঘরে, তাদের 
সবার প্রচুর অয় লাইও 
সধু, প্8 বেডে কাচ, সাধান মোজা, 
কিনে কলি ঘর বোঝাই । 
আজ রে আমর যায়ের নাষে 
এই প্রতিজ্ঞা কারব তাই । 
পরের জিনিস কিনতে না, যদি 
মায়ের ঘরের ছ্িনিস পাই। 








ন্‌ ওকালতি ও খাহিতা-সাধদা 
: রঙ্গনীকানধ তাহার হাসপাভাঙের রোজনামচার লিহিয়াছ্েন :- 
পথে দিন "মায়ের দেওা যোটা কাপড় গান লিখে দিলাম, আর এই 
কলিকাতায় ছেলের! আমাকে আগে করে 70৩888100 বে় কারে 
খই গান গাইতে পাইতে গেল, সে দিনের কথা অনে কাঁরে আমান 
আজও চক্ষে জল আসে।” 
দেশাস্গবোধের এই অপূর্ব গানগানি 'সাহিতানসাপাদক জুয়েশচজ 
সমা্পতিকে হৃষ্ধ করিয়াছিল তিনি এ সম্বন্ধে যে মন্তবা করেন, 
তাহ্থাও উদ্ধারযোগা :-- 
পকান্থকবির 'যামের ছেওয়া যোটা কাপড় নামক প্রাপপূর্ণ 
গানটি শ্বজেট স্জীত-াহিতের ভালে পবিজ্র তিলকের স্কায় 
চিরদিন বিরাজ্ঞ করিদে। বঙ্গের এক প্রাস্থ হইছে আর এক 
প্রা পর্যন্ত এই গান লীত হায়াছে! ইহা সফল গাদ। 
যেসকল গান স্কাজ-্রাণ প্রজাপছিয় ক্যা কিয়ৎকাল ফুল 
কাগালে প্রাতংশাকোর যু কিরণ উপকোগ করিয়া অধাজে 
পক্চভূতে বিলীন হইয়া যায়। ইই সে শেখর অন্বর্গত নহে । 
যে গান দেববাধীর ভ্তায় ক্মাজেশ করছে এবং তপিখান্বাদীর মত 
সফল হয়, ইহ সেই প্রেধির গান | ইছাতে হিলতির গক্র আছে 
নিয়তির বিধান আছে । জে অশ্রু, পুরুসের অশ্ব লাপিনীর নঙ্ছে। 
সেআজেশ বাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাছাকেই পাগল হইতে 
হইয়াছে । শ্বদেশী-বুগের বাঙ্গালা-সাহিতে হিজেন্রলালের দ্দাযার 
দেশ তির আর কোল গান ব্যাপ্রি, সৌতাগা ও সফলতায় এমন 
চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমঘ! মু্তকণ্ে নিচ্ছেশ করি | 
হ্বদেশী-আন্ফোলনের মতোই বাগ্তালী রছ্ষমীকান্তকে আরও তাল 
করিয়া চিদিল--ঙীহার নাহ ঘয়ে ধরে ছড়াইয়া পড়িল । 





রজনীকান্তের ভাগ্যে যখন যশ ও গৌরবের দিন আসিল, ঠিক দেই 
সময়েই নি নিরতি যা সাধিলেন। ১৩১৯ সালের স্োষ্ মাসে 
তিনি ক্যান্সার যোগে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসার জন্ড তাহাকে 
কলিকাতায় আনা হইল। গলদেশে অস্্রোপচারও হুইল, কিন্তু কাল 
রোগ ক্রমশ: ব্ধি পাইতে লাগিল । ছিয়কণ বাক্শকতিশূল্ মনু কবির 
শেধ দিনগুলি বেঈনায় কর়ণ। দারুণ রোগ-ন্বণার মধ্যে ভগবন্ধি্বাসী 
কবি এক দিনের তরেও বিউলিত হন নাই । তিনি অকল্পিত হক্কে 
পিখিয়াছেন 
খবাম্থ, সকল রকমে কাঁভাল করেছে। 
হ গর্ব করিতে চুর) 
ষশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য 
সকলি করেছে দুর । 
এগুলো সব যায়াময় রূপে, 
ফেলেছিল মোরে অহ্মিকাসকৃপে, 
ভাই জব বাঁধা সরায়ে দয়াল 
করেছে দীন আতুর ॥ 
আমায়, কল রকমে কাঙাল করিয়া 
গর্ব করিছে চুর। 
যায় নি এখনে। দেহাস্বিকা যতি, 
এখনো কি মায়! দেহটার প্রেতি, 
এই দেছটা যে আমি, দেই ধারণায় 
হয়ে আছি তরপৃর, 





0. স্কাই, সকল বনে কাভাল করিয়া, 
নং গর্ক করিছে ঢু । 
. ভাষিক্তাম, “আজি লিঙগি যুঝি ফেশ, 
আবার সঙ্গীত ভালবামে গেশংদ 
তাই, বুবিয়া ধয়াল ব্যাধি দিল হোয়ে, 
বেন! দিল প্রচ । 
কাযায় কত ন! যতলে শিক্ষা দিতেছে, 
| গঙ্ধ করিতে চুর! 





মেসিকে কলেছ দাসপাাল, 
*৮শে স্বোষ্ ১৯১৭ 


২৮এ মোষ রবীজুনাথ অনস্পখের যাত্রীকে যেডিকেল কলেছের 
কটেজ-গৃ্ধে পেশিতে শিষ্বাছিলেন । কবিগুরুর কর্শম লতি করিয়া 
রোগ-বর্গশারিউ রজনীকান্ত আনঙক্ছোৎক হইয়া উঠেন। ববীজরদাধ 
ফিরিয়া গিয়া ১৬ই আমা তাহাকে যে পন্জখানি লিখিয়া পাঠাই 
ছিলেন, এখানে তাছা উদ্ভুত করিতেছি : 
প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূরাক নিবেছন-সেছিন আপনায় রোগ- 
শয্যার পার্ে বসিয়া যানবামার একটি জ্যোবির্বয় প্রকাশ দেখিয়া 
আবিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-যাস, সা-পেশী 
হিয়া চারি দিফে বেউন করিয়া ধরিয়া কোনোমতে বন্দী করিতে 
পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম । অনে 
আছে, মেকিন আপনি খ্বাযার 'রাা ও রাণী লাটক ছুই. 
প্রন্গক্রনে নিয়লিখিত আশি উদ্ভুত করিয়াছিলেন," 


বজনীকান্ধ সেন 


পিএ বাজাতে 

হত সৈষ্া, যত ভুরদ, যত কারাগার, 

যন লোষ্কার শৃঙ্খল আনে, সব গিয়ে 

পায়ে না কি বীধিয়া রাখিত্তে হয বলে 

ক্ষ এক নারী জদয়?' 
ই কখ। হইতে আমার মনে হইতেছিল, লখ-ভূঃখ-বেজনায় পরিপূর্ণ 
এই সাসায়ের গ্রাড়ীত শির ঘারাও কি ছোটে এই মানি: 
গ্াস্াকে বারিযা রাখিতে পারিতেছে নাত শরীর ছার ফানিয়াছে, 
কিস চিত্বকে পরাডাত করিতে পারে নাইকা বিদীর্ঘ হইয়াছে, 
কিছু সঙ্গীতকে নিপু করিতে পারে নাহ বপৃতিবীর সমস্ত আরাম 
ও ক্াশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্কু কমার প্রতি তদ্কি ও বিশ্বাসকে 
মলা করিতে পারে নাই কাঠ যতই পুড়িতেছে,। অঙ্ি আবে 
তত বেজী করিয়া অলিতেচে | জ্যাক়ার এই যুক-শ্বপ দেখিবার 
ছুযোগ কি সহজে ঘটে? মাস্থযের আস্বার সত্য-প্রতিটা থে 
কোথায়, তাহা যে শস্ি-মাংদ ও ক্ষুধা-ভৃকার মধ্যে নে, তাহা 
সেন সুশপষ্ট উপলদ্ধি কারা আমি হস্ত ইইয়াছি। সছিজ বাশির 
ভিতর হইতে পরিপৃধ মঙ্গীতের আবির্ভাব যেক্পপ, আপনার 
রোগক্ষত, বেগনাপর্ণ শরীরের অস্থযাল হইতে অপরাজিত আনলো, 
প্রকাশও সেইফপ আশ্চর্য । রি 

খেদ্িন ক্আপনার সৃষিষ্ত দ্ছো হইয়াছে, সেই জিন আমি 
বোলপুরে চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধো আবার যজি কলিকাতায় 
হাওয়া ঘটে, তবে নিশ্চয় জেখা হইয়ে। 
আপনি মে গানটি [ "আবার, লক্ষল রকমে. ] পাঠাইযাকেদ 

তাহা শিরোধাধা করিয়া লইলায । সিদ্ধিদাত ত খাপনাধ কিছুই 


ৃ ১৭ 
অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমপ্তই ত তিনি সিজ্ের হাতে লইয়ছেন-. 
আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনি সমত্ত ₹ তীহাকেই 
অবলঙ্থন করিয়া রহিয়াছেছ্ সমস্থ আশ্রয় ও উপকরণ তত 
একেবারে তুচ্ছ হর: শিয়াছে। ঈশ্বর ধাঙাকে রি করেন, 
তাহাকে কেমন গন্ভীরতাবে পূ ভরিয়া থাকেন) আজ আপনার 
কআীবল-লসীতে তাকাই ফলিত হইতেছে ও আপনার তাবা-সঙ্গীত 
ভাঙকারই প্রতিধ্বনি বহন কিতেছে। হতি-খাপনার হ্রীরবীবনাখ 
ঠাকুর ৮ ( কান্ুকবি বছনীকাষ। পৃ. ২৩৪-৩৪ ) 

১০১৭ সালের ২৮এ ভাজ (১৩ সেটের ১৯১০) রজলীকান্ের 
আবন-দপ অকালে নিলাপিত হয়য়াছে। 

"যে অকগ দুঃখ কষ সঙ্গ করা মানব্শক্জির পক্ষে একাত। অসজধ না 
হইলেও লিতান্ কঠিন, তাহার প্রাচুর্যা তাহাকে যতই খিরিয়া বসিয়াছে, 
তিন তাহার মধ্যে ততই ই্রজপবানের প্রেমঙলীলার অঙ্থভৃতিতে তাহার 
উপরে একস নির্ভর করিয়া রচিয়াছেন কদাপি ভাঙার এস্ায 
বিধানে সন্থিান হইয়া, 'ছা ৬গবন্‌ কি করিলে বলিয়া আর্নাদ করেন 
মাই। ইছাতেই হাফার কপি । ইছাতেই ভাঙার সিদ্ধি 

তুমি নিশ্বল কর মজজ করে হলিন মধ মুছায়ে। 

তব গৃপা-কিরণ দিয়ে ঘাক্‌ মত খোছ-কালিথা খুচায়ে। 
কবির প্রথম জীবনের এই আকুল প্রার্থলা, শেধজীষনে পুর্ণ হইয়াছিল । 
*রাজসাহীতে সন্থিদিত বঙ্গসাহিতা-মুভকর্দের অতাখনার কাস্বকৰি যে 
স্থাগত-গীতি রচনা কবিয়াচি লেন, তাক গনদ্থোক্টাস যেমন সমাগত 
বিদ্্ধনকে উৎকৃয্ কয়িয়। ভুলিয়াছিল, বিপাধ-সীপ্চিটি সেইন্ধপ সকলকেই 
বিষাদমধ্র করিয়া, বিদায় দান করিয়াছিল । কান্তকরির জীবপগীতিও 
যেইহপ। তাহা আবস্তে খাবাফিগকে উৎকৃষ করিয়া কুলিয়াছিল, 


হ 


১৮ রজনীকান্ক সেদ 





বলদ লয়ে সেইরপ অবসয় করি চলা গিয়াছে? সাহার কথার 
সখের ছাট ফি তেক্ষে নিলে! 
মোদের বর্পে বর্শে রইল খা, 

ভাঙ্গা বীণা ফি হর দিলে! 


রশ্বাবলী 


র্নীকান্ের পুপ্তক-সংখ্যা মোট ৮খানি) ইছায় তিঙখালি কাভার 
আীবিভকালে শ্রফাশিত হয়। এশুলির একটি কালাসুরনিফ "লিক 
দিতেছি । বন্ধবী-মধ্য যে ইংবেক্ধী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা 
বেল ল!ইরেবি-সন্তলিত মুক্রিত-পৃত্তক'চির তালিকা হইতে গৃহীত । 
১ বালী (কাষা)। (২৪-৮+১৯০২)। পৃ ৮২। 
ইচ্ছার বিকার অক্ষযকুমান মৈজ্রেছ লিখিয়াছেন :--"ফাহ্াপ্রও 
ঘাধ গঞ্ছে, কাহার পক্ষে। ক্ষাছারত ঘা লক্ষীতে অভিযাক্ধ। . 
কদীকাক্সোর ভান্-পদ্গাহলী কেবল লর্দীত 1” ১৯৩৬ সমেয়... :, 
হাসে প্রকাশিত ২ লংগ্করপটি পছিবদ্ধিত। 


২। কল্্যামী (কাব্য ১) তাত ১৩১২ (ইং ১৯০৫ )। 


ও। জবস (নীত্চি-কবিতা )। বৈশাখ ১৩১৭ (২৪-৫১৯১৪ )। 
পৃ. ৪৬1 





* অনথরকূষার যৈযোর ১ "কানকছি হহলীক্ান্ত-নহিজ লিশিয়' ১৬ পৌষ, ১৩০1 


ছাবলী ৮ 


কীখাপতিযা কুছ শরংকুনায রারকো উৎপাত । উৎপরণ- 
পজে। কদি লিখিয়াছেদ :-- 
নযবের আগে যো দৃছা-দিব্রীঘিকা । 
কষা, কী, অবসহ্ এ প্রাৎ-ডবিকা। 
বুলি হ'তে উঠাইয় বকছে ছিলে ছে, 
কে ককেছে ছি ছা? খ্যায় কেবা পাছে? .... 
কি জিব, জাঙাল আদি? রোগশখ্যোপরি, 
গেখেছি এ ক্ষত ঘালা। বু কই কছি। 
ধর ভীদ-উপস্থার ; এই মোর শেখ। 
কুয়া | করুণাদিখে! ফোখো। স্বাদ ছে। 





[ মৃষ্ঠার পরে ] 

৪1 আলবাবয়ী (আগমনী ও বিয়া লক্ষীত ) ১৫১৭ সাল ( ৫০১৯" 
১৯১৯) পৃ ৮৬ সারঙগাতরণ হির-লিখিত ভূমিকা সহ 
পগযাহ্কে হক়াজপে আর ফোম জাতি জব ভন মি। 
খশোায় গোপাল, আর মেনফায় উমা কগষাদূকে পক্খাশযশে 
শাখযার ধান । দেই বাংলা কাহটা পরিস্কৃটী কাছে তোলাই 
ক্বাবায় উদ্দেক্ক হিল ও জাছে | প্রেমই হাদা আকারে ফেস কয়ে। 
খাংললা একটা আকার হে বাখসলো আগত চলছে, বু বাস্পন্তয- 
প্রেমের কলে সম্তাশ হন্ঞহণ কক, মাছে কটি হক্টো, কিন্ত 
বাংললা না থাকলে শক্ষন পর্ধাথই পাকৃতো-_পালম আর হতো! মা, 
একেবারেই সংগা এসে উপস্থিত হতো | শারী, স্থিতি, সবগায়-- 
এই ভিনট অনস্থার (886) মতে! শ্বিষিটাই বাংসলা । এই জবা 
যনে করে বউ আয়ন কর়েডি, এই কাছ ছিছ়েঈ ঘট শেখ কানুদে! 

স্াসালপাতালের ফোলা! । 


রজনীকান্ধ জেন 

€1 বিজ্রা্ (কাব্য). (১০-১৭০১৯১০)। গু৮৭ 1 

৬1 অন্তয়া (ফাবা)। ১০১৭ সাল (৫-১১-১৯১৯ 91 পৃ. ১০১। 
৭। জন্কাব-কুদ্ছম (নীতি-কবিতা)। ইং ১৯১৩ (৩১এ যে)) 


পৃ. 8৭1 


৮। শেষ দান (কাবা) ১৩৩৪ সাল (সেপ্টেম্বর ১৯২৭)। 


পু. ১১৩ 


শকবিষ সপ্রকাশিতপূর্য রচনায় সন্ভলম |” 


রুজনাকান্ত ও বাংলা-সাহিত্য 


অক্ষয়কুমার মৈহের ও আুরেশচঙ্্র সমাজপত্ি যে-রঞ্জনীকাস্তকে 
বাংল! দেশে প্রচার করিয়াছিলেন এবং ধবীঙ্রনাথ ধাহাকে ঘুক্ঠাশদ্যায় 
আমীর্বাদ করিয়াছিলেন, বাংলার বীতিকাবো তীহার যথাযোগ্য স্বান 
নিদি্ট হইয়া গিয়াছে । ভগবদৃতদ্ির এমন সহজ অনাবিল প্রকাশ 
ইদানীং কাটে আর ফেখা যায় নাই। রজনীকান্তের তগবধ্নির্ভরহীলতার 
গ্বান এক সময়ে মারা বাংলা দেশকে মাতাইয়া দিয়াছিল। এইসুলি 
এবং অন্তান্ট তাষের করেকটি গানের মধ্য দিয়াই রজনীকান্ত চিরজীরী 
খাকিবেম। প্রবন্ধ-মধ্ে ছটি গান উদ্ধৃত হইয়াছে, আরও করেকট 
গান নিয়ে সম্পূর্ণ মুহিত করিয়া আহর। রজনীকাব-প্রসঙ্জ শেষ করিলাম । 


“বাণী? £ 
মা 


স্বেছ-বিহ্বল, করুশা-ছলছুল, 4 
শিকয়ে জাগে কার আখি রে 


বরজনীকান্ক ও বাংলা-সাছিত্য ৯ 

মিটিল সব ক্ষুধা, স্জীবনী স্ধা 

প্রনেছে, অশরণ লাগি হে! 
শ্রান্ত অবিয়ত যাঙিপী-ক্াগরূণে, 

খবশ ঈশ তু মলিন অনশনে । 
আত্মহারা, সঙগা বিমুদ্ধী লিভ খে, 

গা তছা ময়, করুশাশতরা বুকে 
টানিস্া পর কুলি, যাতিনানতাপ সুজি, 

বঙ্গল-পধান চেয়ে গ্াকি বে 
কক্চণে বরধিছে মধুর সাস্বনা, 

শা করা মম গাভীর মন্্রণা 1 
দেহ-অপ্চলে মূ যে শিকল, 

কাপিত নগ্তক চুদ্ধে বির, 
চবপ-সলি সাতশ, আনম রানে যাছে, 

শ্বগ জঙ্গি উঠে ভালি বে! 
খংপলি জজ, মাড়জাপে পলি, 

শিষুরে লিল দেখা পুপ্য-জেহশরাশি, 
বক্ষে ধরি চির পীধয-নিঝ ক 

নিজ শ্রয়-শিল-অসী মনিকার 
মো নযো নমঃ, জননি জেবি যম! 

খ্মচলা মতি পঙ্গে মাগি রে! 

হিজর উমম্-- তেও রা 


হজনীকান্ধ লেন 
মো * 
(মাগো) এ পাততকী ডুবে হদি বার 
রত  ভোষার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায়) 
(কত ) জান, বুদ্ধি বল, গকেহ, কক্শা, দেহ... 
০7৮ ্বা্থা, লাধু-জস-সঙগ, বনু, গেছ, 
নিকলন্ক যন, মধুষয় পরিজ, 
পুশ্য-চয়শ্ধূলি শিছেছ আমায় । 
€ মম ) হপ্তজদ্য় করি” সয়ন-নিীলন, 
লা করিল তব করুণা-অন্ুশীলান । 
মোক খিরিল যোরে, রছি' চিব-্ুমণঘোরে, 
বার্থ জীবন গেল ফরাইয়ে হায়! 
(এস ) দীনদয়ামরি | রক্ষ বক্ষ, লহ 
কোলে । ভীত, হেরি' নরক ভয়াবহ ? 
হু়ত এ পত্তিতে, হবে গো স্থান দিতে, 
অশরণের শরপ ভীচয়প-ছ় ) 
মিশট কপট তুছ কাষ-নুর 





নু আমরা 


আমরা, লেহাৎ গরীব, আষর! নেছা ছোট 
তবু, আজি সাত কোটি তাই, জেগে ওহ | 
সকুড়ে ছে ঘরের ভীত, সাজ! দোকান । 
বিফ্েশে না যায় তাই, গোলারি ধান । 


রজনীকান্ত ও বাংলা-সাছিতা বগি 


আমরা, যোট? খাব, তাই য়ে পণবৃৰ যোটা, 
 মাখর ন।লাজেওার চাই দে “টো? । 
শিযে যায় মায়ের ছুখ পয়ে ছে, 
আমরা, রব কি উপোনী ধরে শুয়ে? 
 স্ারাদ্‌ মে ফাই য়ে আর এহন আদিম? 
যায়ের পায়ের কাছে এসে ঘোটো।। 
সবরের দিসে, আমরা পরের যেছে, 
কিনূফো দা ঠদ্কষো! কাচ, বায় যে ভেজে | 
খাকুলে, গরীধ হয়ে ভাই রে, গল়ীষ চালে, 
ভাতে হবে লাফে মান খাটো 
মিশ্র ধারেরা-কায়ালত 





কিল্যাপী £ 
পাবা 


পাতবী বলিয়ে কি গো? পায়ে ঠেল। তাল হয়? 
তষে কেন পাপী তাপী, এত আশা কারে রয়? 
করিতে এ ধুলা খেলা, অবসান হ'ল বেলা, 
ধার! এসেছিল সাধে, ফেলে গেল খ্বসময় । 
ছারাইয়ে লাভে বলে, মরণের সিদ্ু-কুলে 
পথশ্রাত চেহখালি টানিয়া এনেছি হায় 
জীবনে কখন আমি, স্ডাকি দি, জদয়-স্যামি ! 
+ € তাই ) এ ক্মযিদে এ অধীনে তাজিবে কি দয়ার ? 
দিত যেহাগ--ং 


রজনীকান্ত সেল 


কেজ? 
খঙ্গি, মরমে জুকায়ে রবে, জদয়ে গুকাকে যাবে, 
কেন প্রাণন্ডরা আশা দিলে গো? 
তব, চরপ-শরপ-তবে, এত বাংকুলচা-তায়ে 
কেন ধাই, যছি নাছি মিলে গো? 


পাপী তাপী কেন সবে, তোমারে ডাকিয়া কাবে, 
মলোবাথা কমি না শুলিলে গো? 

যদি, মধুর সাস্কনাতভরে কমি না মুছাবে করে, 
কেন ভসি য়ন-সঙগিলে গো? 


আনদে। অনন্ত প্রাণ, করিছে বনলা-গাল, 
'অবৈশ্াস্ত অনন্থ নিখিলে গো 

ওগো সকলি কি অর্থহীন | শৃক্ক, শুজে হবে লীন? 
তবে কেন সে ল্লীতি স্কিল শো ? 


এন্ড ই আবেশ প্র, ব্যর্থ কি হইবে কত, 
একাস্্ ও চরনশে ঈপিলে গো? 
ঘি, পাঞকী না পায় গতি, কেন, কিনুষল-পা্ি 
পশ্তিত-পাবন মাম নিলে গো? 
"মিশ্র পানখাজ-_-কাওয়াজী 


কবে 


কবে, তৃষিত এ মক, ছাড়িয়া যাইব, 
তোমারি রসাল নঙনে $ 


কবে, তাপিত এ চিত্ত, করিষ ঈীক্চল। 
তোষাকি করুপান্চক্ছছে 1 


কবে, তোষাতে ছয়ে যাব, আফার আহিছায়া, 
তোষারি নাষ নিষ্ছে নয়দে বাবে ধারা, 
এ ছে শিরিবে, ব্যাকুল ছবে খোশ, 

বিপুল পুলক-ম্পঙ্জানে ! 


কবে, তবেক সুখ দুখ চরশে ললিয়া, 

হাতা করিব গো, সরি বলিয়া, 

চরণ উলিবে না, অজয় গালিবে লা, 
কাকাকো আকুল জ্র্দলে । 
শেসাপ--কা ওয়াল 


বুয়ার বুদ্ধ 


বুয়াবে ইংরেছে, বুদ্ধ বেধে গেছে, 
নিত্য আসিতেছে খবর তার ও 
ব্যাজ কে এরা ওরে € কুলে বেডে কয়ে, 
কালকে ওরা ধায়ে বর যাঁর! 


ভীবপ ফি তুসুল কা গোল্মেলে 

আবর! করি হেবা যুদ্ধ বোলচেলে । 

তর্কে ছেতে গেলে, যাখায় গোল চেলে, 
ধরিয়ে চৈতন, কবি দেশের খাঁর 


ফাষান ক্বোড়ে তারা, সন্তীনে যারে ক্ঁচা 
প্রাশটা বা কারে বেরিয়ে যায় সোনা) 
ফাপজে পড়ি যবে এ রব বিবরণ, 
ধড়াস কণবে উঠে প্রাপটা কি কারণ ! 
চকে উঠতি রেতে দেখিয়ে কুন্বপন। 
ঘুমটি তেঙ্ছে, শুয়ে রাত কাবার ! 


আআমব! কোথায় আছি, লড়াই কোথা হয়? 
তু এ প্রাহেযেন সাই ওয় ভর! 
খবখবধখ্ডলে! যেন, কামান গোল! লিয়ে, 
কানের কাছে এসে যায গো ফেলে গিয়ে ? 
নয়ন মুছে দেখি, শোশিত নী, এ কি! 

+ ফেযেল বালে যায়, খিবরঙ্গার 1? 
মোশার খনি দিয়ে বল কিছবে বাবার 
থাকলে ধড়ে প্রাগ। অনেক খালি পাবা 
কেন এ কাটাকাটি, পরাণ বধাবধি ? 
কেন এ খোচাখুচি, জে নদাননী ? 
আনেক পেশ আছে 1 প্রাশটা যঈ্গি বাচে, 

খুঁচিয়ে কেন কর সেটাকে বানর? 


স্ব্তুর। শালী, শাল” শাড়ী, মাগ, ছেলে, 
বত মিলে যাবে, প্রাথটা বেচে গেলে । 
পালিয়ে এস চলে ও কছু হেশ ফেলে, 
সখ বাদে কপস্থিলিম ভাযাক ওখলে, 


 ব্নীকা ও বাংলা-সাহিতয 


চেরা বাধে ফিতে বেরোবে ক্যাঙগশিবে,. 
ছুঁড়িটা যাবে বেছে, চযৎকার 1 


বিজ ইমদ---তেওনা 





বুড়ো বাজাজ 
[ হাঙাছ ছিতী পক্ষে হর প্রতি ] 

বাজ্জার ছক্কা কিন্ত কআইডা। ঢাইলা পিচ পাস? 

তোমার লাগে কেষ্তে পারুম, ছৈয়্যা উঠচে দায় 

কআরুসি দিচি, কাছই দিচি, গাও মানের ছাপান দিডি, 

হুল বান্দনের ফিতা? ছিডি, আর কি ভাওন যায়? 

বেলোয়ারী-চুরি দিছি, পাছা-প্াইরা। কাপর দিচি। 

পিরান গিচি, হক্জ) কৈরা লিব্যার পস্চ গাছ। 

উলের ছুত্বা চিঠি আই, কিসের লাইগ্যা মন্ডা পাইক। ? 
» প্জন কৈহ7 ব্যাবাক জিচি। পরাণ দিচি ফা ! 

বুরা বুবা কৈয়া কবল, খাংপাহয়। কান কোর্চ পাগল 1 

যন বিয়া কোরৃচ। ফেলবো কমাতে 2 

কেয়া দাও কানায় । 


মিশ্র-সিছু- কা পিকাল 


“জভয়া? 2 
, বোধ 


বেলা যে কৃরায়ে যায়, খেলা কি ভাজে না, হায়, 
ক্যবোধ জীবদ-পখ-্হাজি! 


বঙ্ধারীকান্ দেন 


কে তৃজায়ে বসাইল কপট পাশায়? 
লকলি ছাত়িলি তায়, তবু খেলা না ছুরার, 
অবোধ জীবন-পখ-যাৰি ! 
পথের সন্থল, গৃছের দান, 
বিবেক উজ্জল, পুর প্রাপ,-_ 
তা" কি পণে রাখা যায়। খেলার তা' কে হারায়? 
অবোধ জীবন-পথ-যান্ছি! 
আসিছে রাতি, কত র'ৰি যাতি? 
সাথীরা যে চলে যায়, খেলা ফে'লে চ'লে আয, 
অবোধ আটবল-পথ-যান্সি ! 


স্ডৃমি গ্থি ভুমি সার" 


দাতা বন্ষশ/ছিতযাল। “৮০ 


দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


১৮৪৪--১৮১৮ 


বরজেন্রনাথ বদ্যাগাখ্ায় 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পন্বিষত 


»$০া১। আপার সারকুলার বো 
কলিকাতা 


. পার তর 


মুলা আট আনা 


কুফা উলজনীকান্ত কাশ. 
পনি প্রেস, ৫৭ ই হবশ্বাস সো, জি 


দরবানাধ দীকাগাধায় 


এখন পর্যযন্ব বঙ্গ সাহিতালাধকদের যু জীবনী ৪ চরিত আমরা 
আলোচনা করিয়াছি, ছুই এক খন ছাড়] ঠাহাদের কেছই খারকানাখ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের মত কর্ধবাঁর ছিলেন না। যান্ধ অর্ধ পতাযী কালের 
(8৪ বংদয় ) ছীবনে তিনি যেসকল কথ সম্পাদন করিয়াছেন, অথবা 
যেসকল কাকের শুরপাত করিয়াছেন, শিবিলস অক কম্থী না হইলে 
কাহারও পক্ষে তাঙ্ছা করা সঙ্তব নয়। এই কশাবীরের ফীবন 
মারিত্যসাধলার দিক দিয়াও বিচিজ্।1 ভাছাত সমগ্র সাহিতা-চেষ্ট 
ধেশপ্রংণতায় ওতপ্রো্ ছিল। সাহার আরশবাদ বড় ছিল বলিয়াই 
্টাঙ্ার সাহিত্যমাধলা পরিপূণ হইয়া উঠিতে পারে নাই, বীর আদ 
প্রতিষ্ঠার ন্ক তিনি আবির সংপ্রাহ চালাইয়া গিয়াছেদ। তীঙার 
বিচি জীধন-ক'জিনী প্রতোক বাঙালীর জানা উচিত বলিয়া আমরা 
মনে করি। 


জন £ বংশ-পরিচয় £ শিক্ষা 


১৮৪৪ খ্ষ্টাকের ২৫৪ এপ্রিল (৯ বৈশাখ ১২৫১) তারিখে 
বিক্রবপুহের অস্বগত যাওরখও গ্রামে নাখিয়ার বিখ্যাত গাঙুলী-বংশে 
গ্থারকানাধের জল হয়। তাহার পিদা--+ফগ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন 
উচ্চবংশীর় কুলীন ব্রা্ছণ। মাতা উদ্বতারা দেব কিপুরা কলার 
সামগ্রাজবামী জমিগায় রায়বংতের কন্ঠা। কৃফীপ্রাণ পরছখকাতর 

হ 


নি ্ স্বায়কানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
ঘয়াদু লোক ছিলেন। উদনয়তারা ছিলেন-_মনন্থিনী, দৃঁচিন্তা € 
ধরাপরায়ণা নারী ? তিনি একবার বিপৎসন্থুল পথে পরব্রজে ঢাকা হইছে 
উক্ষেত্রে তীর্ঘযাজা করিবায় সপ্ত করেন, তাহার পতি ও আতীয়্ঃ 
কেহই তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। স্বারকানাং 
উত্রাধিকায়হজে পিতার সন্ধদয়ত! এবং মাতার সাহস, দুচচিত্ততা ও 
বর্ধাছুরাগের অধিকারী হইয়াছিলেন। 

ধরি রুষপ্রাণ আবিকা নির্বাহের জন্য ফরিদপুরে বাস করিচ্চেন। 
স্বারকানাতখের লালনপালন ও শিক্ষার ভার ছিল মাতার উপর। যাস্া 
বিছৃধী ছিলেন না বে, কিন্ত পুত্রকে সত্যবাদী, স্থায়পরায়ণ ও বর্দতীক 
হইতে যে শিক্ষা জিয়াছিলেন, তাহা তাহার মনে গভীর রেখাপা 
কৰিয়াছিল। হারকানাথ সাত বৎসর পর্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালা 
অতিবাতিত করিয়া স্থল পড়িবার জন ব্যাকুল হুইলেন। গা" 
সাহার মাত] ভাহাকে স্বামীর নিকট ফরিদপুরে পাঠাইয়। দিতে বাধা 
চন কৈন্ত ফরিদপুরের আলবায় স্বাস্থোর অনুকূল না হওয়ায় দ্বারকানঃধ 
কিছু দিন পরে স্বথায়ে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর তিমি পাশ্থবন্ধ 
কালীপাডা গ্রামের এনট্রান্দ কুলে প্রবিষ্ট হন। ৃ 

এই কালীপাড়া স্কুলেই দ্বারকানাথের ভবিষ্যৎ শীবনের গোড়'দরন 
হয়। স্কুলে মনীষী অক্ষয়কুমার দর ধিশ্বশীতি? (১৮৫৬ ) ও "বাছা বন্মর 
সহিত নানব-পরকুতির সঙ্ন্ধ-বিচার? (১৮৫২-৩ ) পড়ান হইত। উভয় 
প্র্থেই অবৈধ বিবাছের ফল) অল্প-বয়নব, বৃদ্ধ, উৎকট-রোগপ্রস্ত ও 
বিফলাঙগ বাক্তিসিগের বিবাহের অকর্তবাতা, অসবর্ণ বিবাহের বৈধতা 
প্রতি সবাজ-সংস্কারমূলক নান! বিষয়ের অবতারণা ক্মাছে। এগুলির 
অধাঙ্ধন অধ্যাপনা প্রচলিত হওয়ার নানা স্থ্যনে নানা প্রকার 
আন্দোলনের শী হইয়াছিল। দ্বারকানাথ যে স্কুলের ছা, সেই 


মাথা: বংশ-পরিচ: শিক্ষা টি 


ফালীপাড সুলেও একপ এক মহা আক্ফোলন উপস্থিত হয়। পঙ্িত 
যহেজ্ানাথ বিভানিহি 'উবুক্ত বাবু অক্ষরকৃঘার হয়ের জীবন-দৃতাঙে 
€ ১৮৮৫ ) দ্বারকানাখেরই বিবৃতি এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ ক্ষরিঘাক্ছেন ১ 
ঢাকা জেলার বস্তি নিকুমপুয় পরগশাহ হধো কালীপাড়ায় 
স্কুলে ব্নীতি ও বাজ বন্ধন অহিত। মানব-প্রকৃতির সন্বন্ধ-শিচার 
পৃশ্তকের অধায়ন গ্ধ্যাপনা প্রচলিত হওয়াছে, কতিক্জলি ছা 
একটি সঙ স্বপন করে এবং প্রতিজ্ঞাপনে এই বলিয়া স্বাক্ষর 
করে যে, পশম এই পুস্থকে লিখিত বিবাছাদির নিয়ন সকল 
খবলস্বল করিব তাকাতে প্রাচীন পক্ষীয়ের। এত কই 
হইয়াছিলেন ঘে, স্কুল-পুহ। ৮% করিতে উদ্ধত হল) কিন্ত ই 
প্রতিজ্ঞ/-বন্ধ ছাযের কিছুতেই পরাদুখ হয নাই । অনেকে গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়া যাবঙ্জীষন ই নিয়ম আবলহনপূর্বা্ চলিতেছে 
একটি ছাছের অভিভাবক তাকে বিস্তর তিরক্ষার করিয়! 
কছে। বগি ভুষ সভায় যাস, তবে তোকে বিনাম। প্রহার করিব 
ভাঙ্কাতে সে বালকটি বড সন্ুত্তর করিয়াছিল । সে বলি ছিল, 
'লোকে অসৎ কণা করিয়া ফুতা খায়, সেটি কষ্টের বিষ) কিন্তু 
আহি সৎ ক করিয়াছি, ইঞ্াতে মি ভূত) খাই, তাহাতে আমার 
ক্ষক্তি নাই 7 আছি সভা পরিত্্যাপ একবিষ না) 


উপস্থিত বৃষ্ধান্তটি সঙ্লীবনী-পজিকার সম্পা্ক যুদ্ধ বাবু 
স্বারকানাখ শঙ্ষোপান্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওজা যায । সিমি 
ও সময়ে ও ছ্ুলের ভাজ ছিলেন । ছিলিকুলীদ। তাছার বাটার 
প্রত্যেকে পুরুষাচ্ছক্রমে ৪০1৫০টি করিয়া বিবাহ করিতেন । কিছ 
বানী বন্ধ সহিত বানব-প্রকতির সঙ্্থ-বিচাব ও বন্ধনীতি "ধান 


৮ বারকানাখ গঞ্জোপাধ্যায় 


করিয়া তাহার মনে এটি ধোরতর ভৃকষ্শ বলিয়। অবধারণ হইল । 

তিনি প্রতিষ্ঞা করিলেন, "আমি এক বই তুষ্ট বিবাহ করিব না? 

এ পর্যন্ধ সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াও চলিতেছেন | পরিবার়দের 

সঙ্গিত মনাধর হওয়াতে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা 

আসিয়! বাস কলিতেছেল |? | পৃ ১১৮১৯) 

অক্ষ্যকুনায়ের রচনা ভাছ'কে কিহপ সুদ্ঠি-পথাধলমী করিয়াছিল 
চিত্সংশোধন ও আত-পবিবর্তীনে সাত করিয়াছিল, সে সন্ধন্ধে 
স্বারকানাখ শব উত্তরকালে ম্পষটাঙ্ষরে লিবিয়া শিয়াছেন ২পইলিহ 
্রকাশ্বারপে ব্সিষা্ ও বালাবিবাধের অনৈধতা, বিধবাবিবাহ ও 
প্রসবর্ণ বিবাের আবস্্ীকত! দেশীয় লোকছিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন 17 
বা্গীয় লূধকমণডপীর ভাব ও চিন্তার গপ্ি ইলি যে পরিমাণে পরিচালিত 
করিযাফেস, এ পর্যান্ক আব কোন বাক্ষি সেন্ূপ পারিয়াছেন কিনা 
ললোহস্থল 1” ( 'মববাধিকী। পৃ, ১৮৯) 


শ্বীশিক্ষা ও শ্রীহ্বাধীলতা-আদোলন 


স্বারকানাখ কালীপাড়া কুল হইতে শ্রবেশিকা পরীক্ষা জিয়া কতক) 
হইতে পারেন লাই। তিনি গৃছ ছাড়িয়া কর্ত্রার্থী হইতে বাধা 
হইলেন । কখন বিক্রপূর্রের সোনারং, কখন ফরিদপুরের ওলপুরে 
শিক্ষকতা করিয়া, তিনি শেষে লোনসিংছ প্রানে শিলা স্কানীর বিস্যালয়ের 
শিক্ষকতা-কার্ধো ব্রতী হন। এই লোনসিংছে অবস্থানকালেই ১৮৬৯ 
সদেহ মে মাষে অবনত নারীজাতির বুকি-সাধনায় তীজার 
'অহলাবাদ্ধষ প্রচারিত হয়। এই পজিকার গ্যাতিই উত্ধয়কালে 
আনস্মাজে ভীহাকে "অবলাবান্কব ঘারকানাখ। নানে পরিচিত 


শিক্ষা ও স্বীন্বাধীনতা্দান্দোলন তু 


করিয়াছিল | কি খটনায ব্অবলাবান্ধবেয উদ্ভব ছয়, ভবারকানাৰ স্বীয় 
পঞ্জিকাতে তাছা বাক্ত করিযা গিয়াছেন। তুটনাটি এইরপ ২ 

শত ছেজীয় ফুলকন্কাগাপ ভীবনে যে বিষম ছু ছুর্শতি ভোগ 
করিয়া থাকেন, তাহ বাহাদিগের চচ্ষা আছে, তাহাদিগের 
অগোচর নাই | কিন্তু ধাছাকা চক্ষু থাকিতে অন্ধ, তীয়ারা ইচ্ছা 
জেখিতে পান না। হি একটি জফযুরিদারক ঘটলা আযাজিগের 
চক্ষু প্রশ্থুটিস শা করিত, হয়ত গ্বারাও আজীবন ন্ধই 
পাকিতাম। একটি পরমাসুমারী মৃষতী ফুলীন কঙ্তাকে জাহাজ 
স্মান্জীয়েরা বিষর্রয়োগ করিয়। বদ করেন। তখন আমাগিগেষ 
বয়ংকন সধুদশ বধ পাকপণন্পরায় এই ঘটনা আমাজিগের 
শ্ছগিগোচর ইল | এইকপে মাতার অপম্তা ঘটিল, আমরা 
ফাজাকে আলিভাম | ভ্রাতা আআমাদিগের জয়ে একটি গাকশ 
আন্ত লাগিল । খআমাদিগের জনৈক সমবযন্ধ বাডিয় দুখে 
প্রনিতে পাইলাম, এক্প গরনা বিরল নঙ্ে। প্রায় প্রতি বর্ষেই ইজা 
খটিয়া খাকে | শস্ছসন্ধানে প্রত হয়া জামিলাম, কাক্কার কথ] 
সত্য) তৎপূর্বশত্ধ দশ বলতে একটি গ্রাম হইতে ৩২৩টি 
স্্রীলোকের এইক্সপে মুড হইধাছে | বাসদের উদয় এককালে 
পাষাণ নং হইলে, এ অনস্কাধ জব না হইয়া থাকিতে পারে লা 
ক্ঘাযকা বালাকালে চাশকা পঞিগের প্লোকসকল পাঠ করিয়। 
হীজাতির ঘোরতর বিদ্বেধী হইয়া উপিয়াডিলায। তাহাদিগকে 
মর্ষদা বিদ্ধ ও উপফাস করিতে শ্বাালিগের আমোহ বোধ 
হইত। কিন্তু তখন বুফিলাম, ইহারা উপহ'সের পাজ নহে, কপার 
মাহী । এই সময় হইতে অ্রীজাতির প্রতি যাদের অনা 
জঙন্িল। তখন ভাবিলাম, দি বিশ্বু পরিমাণে ইছাছিগের 


ধারকানাখ গঙ্গোপাধ্যায় 


এই ছুখে ছু্ণতি ঘুর করিতে পারি, জীবন সার্থক হইবে । এই 
অত্িপ্রান্ধেই খঅবলাবান্ধবের জন্ম ভয়।” (৯৮৯৮, ওরা জুলাট 
তারিখের 'স্ীধনীতে উদ্ভুত ) 

১৮৭* মলের প্রথম ভাগে দ্বারকানাথ 'অবলাবান্ধব। লইয়া 


কলিকাতায় আসিলেন। “কলিকাত্তাতে আসিয়া নৃতন নৃতন 
জেখকদিগের সাঞ্াঘো অবলাবাঙ্ধবের শঙ্জি ব্রাহ্মদমাজ-মধো প্রবল 
ছইয়। উঠে।” শিবনাখ শাক্জীর চেষ্ায় ব্াঙ্ছ-মেসে বাস ও ব্রাহ্গ-সংসগগেক 
ফলে ারকানাখ রূমশঃ তাক্ষধন্মাযারারী হইয়া উঠেন এবং আচিরকাসি- 
মধো উৎসাধের সহিত ব্রাঙ্মমদাক্ষের সামাজিক প্রগত্তির এক ভন ধারক 


হন 


1 এই সময়ে বরিশাল হইতে সমাজ-সস্কারক কাযোহন দাসের 


কলিকাতা; শ্বাগমনে যেন মশিকাঞ্চনের যোগ হইল শিরনাগ শী 
লিখিয়াছেন :-- * 


*১৬৭ কি ১৮৭১ সালে হুগাযোহল দাস মহাশয় হাইকোটে 
ওকালতিশ্করিবার ভগ কলিকাতাতে আমিলেন। তিনি আনিকা 
বসিবা মাঝ কলিকাতায় সমাজসংস্কায়ার্থা নব্য ব্রাঙ্মদজের 
কেআন্বজূপ হইলেন তীহার তবন উ যুবক-্গলের এক প্রধান 
আভা হইয়া উঠ্টিল। তখন 'অবলাবান্ধব+-সম্পাদক দ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় ভাঙার কাগছ্ছ লইয়া কলিকাতান্ে প্রতিটটিত 
হইয়াছেন (এবং নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিবয়ে আঙোলনে 
প্রধত হইয়াছেন কারকানাতের পশ্চান্ডে পরবতী সময়ের 
ডেপুটি কর্ট্লোলার-ক্ষেনারেল রঙ্গনীনাখ রার প্রতি এক গল দুবক 
আছ্েন। আকার ছুর্টাোযোহদ দাসকে পাইয়া, খোউার জোরে 
জেড়ায ভ্ঞায়। বলশালী হইয়! স্্রীশিক্ষা ও স্বীস্থাবীনতার অক 
বন্তষ্পরিকর় হইলেন এবং রান্মলমান্ডেয অধ্োেই প্ুফল আন্দোলন 


স্রীশিক্ষ। ও শ্ীনাধীনতা-আক্োলন ১১ 


উপস্থিত করিলেন” (বায লাহিড়ী ও তৎকালীন-ব্্গসমাঞচ। 

হয় সংস্কণ, পৃ. ৩৩৭) 

তারতবর্ধীর তাক্ষসমান্ধের উপামনালয়ে মাবীক্গণের খান নিক্গিউ 
ভিজ পঞ্জার অন্তরালে । দবারকানাধ, ছুর্ামোহন দাস, মঙ্গনীনাথ কার, 
অন্পদাচবণ খাস্গির প্রদুখ কয়েক জন পরিবার মছিলারিগকে লইয়া 
পদ্জার় বাহিরে বসিবার ইচ্ছা (কশবচজের শিকট প্রকাশ করেন। 
এই লইয়া! আন্দোললের সহি হয়। শিবনাঘ লিশিয়াতেন। শখামার 
বু ধাবকানাগ গজোপাধ্যা় এহ স্্রীস্বাদীনত পক্ষের প্ুহান দেখা 
হইলেন কেশবচজ উপাস চিন্তা করিতে লাগিলেন কিন্ত 
আতার্রসব দল বিলঙ্ক সন্জ ল! কারয়! কেবল মন্দিকে শ্বাসা বন্ধ নক, 
বউবাজারে খাজ্পার-ভবনে স্ৃতঙ্রভাবে উপাসনার বাবসা করিোন 
কেশবচজ্জ এ বিবদি মিউাইয় দিলেন । বিশ্ব ১৬ জোট ১৭৯৪ শক) 
লিখিলেন ১--সম্পুতি জন্ষমন্থিতে স্রীলোকদিগের বসিবার স্থান লইয়া 
যে গোলযোগ হইতেছিল, আমরা গুনিয়! আজ্লাদিত হইলাম থে 
তার এক প্রকার মীমাংসা হইয়া পিদ্ধাছে | যেখানে আশি বাজ 
আছে তাছার পূর্বাদিকের স্থান রেল দিয়া খেবা হষ্টবার কথা হইতেছে 

স্বী-্থাধীনতার গল শ্বতহ সমাজ কুলিয়। দিয়) আবা। অন্থিরে 
ব্সাসিতে শু করিলেন বটে, কিন্তু বস শ্রীলোকের শিক্ষা ও 
সাযাজিক অনিকার লইয়া তীহাছের সহিত কেশব্চঙ্জের যে নাতে 
খটিল, তা আর ফিটিল ন]। 





* পগ্থোপাসকা | অন্বাডাণ কাতগিরিয তংদে উধুক প্রধান আকাধ কর্তৃক পিতৃ 
হয়। ও কানুন সঙ্জজধার ১৭৮১ শক (১২-৬-১৮৭২ ) সযোধিরী পরিক্াত 
১ োষ্ঠ ১৭৯৪ পক জা | 


১ হবারকালাখ গজোপাধ্যায় 


১৮৭১, ১লা ফেব্রুয়ারি কেশবচন্। যে *শিক্ষয়িত্রী ও ব্যস 
বিগ্যালায়শর হচন! করিয়াছিলেন, তাহা এই. সময়ে তাহার 
আারত-সাশ্রমে | প্রতি: ফেকুয়ারি ১৮৭২) অধিষিত ছিল । 
প্& বিগ্কালয় স্্শ্বাধীনতা-পক্ধীয়দিগের মনঃপৃত হইল না। কারণ 
বিস্কাপয়ে কেশববাবু মভিলাদিগের শিক্ষার যে আদর্শ বল্ল 
করিয়াছিলেন) তাহা স্্ীন্বাধীনতা-পক্ষীয়গণের তে প্ররুত আশ 
অপেক্ষা ইন ছিল! কেশবচঙ্ছ লাবীদিগকে উচ্চ গশিত, আামিতি, 
লজিক, প্রতি বিশ্ববিছালঙ্ের অবলদিত অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়' 
আবপুক বোধ করিতেন লা। তিনি শিক্ষা বিষয়ে পুরুষে ও নাহীচত 
ছেদ পাখিকে চাহিতেল | নাধীগণকে বিশ্ববিচ্কালয়ের হীতি অস্থুমাতে 
শিক্ষা দেওয়া উচিত বোধ করিতেন না। পর পক্ষ ইছার বিকোর 
ছিলেন। ভাড়ার! নাবীদিগকেও বিশ্ববিগ্ঞালয়ের অবলদ্ধিত উচ্চশিক্ষা 
দিছে চাহিতেন।" এক কারণে তাহারা আশ্রমের মহিলা-বিস্কালয়ে 
সন্থট লা হই নারীগণের উচ্চশিক্ষার জন্ত একটি বিদ্যালয় স্বপনে 
কঠাসর হইলে । 

মনোযোহন দোষ, ছুগামোচল লাস ও তৎপর্থী বরক্ষম়ী প্রভৃত্তিৎ 
সহায়তা ও আছুকল্যে ১৮৭৩ সনেক ১৮৯ সেপ্টেম্বর ২২ নং বেলিকাপুক্ুর 
লেনে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া, মাজ পাচটি ছাত্রী লইয়া "হিন্দু মহিলা 
বিস্কালফণ নামে একটি বোডিং স্কুলের হুচনা হইল। ছিলাত হইতে 
নবাগতা কুমারী একজয়েছ ইহার তস্তাবধারিকা এবং ছারকানাথ পণ্ডিত 
নিযুক্ত হইলেন। বিদ্ালয়টিকে সাফলামণ্ডিত করিবার জন্ত দ্বারকানাখ 
ভাঙার দেহ মদ নিয়োগ করিজেদ। শিবলাশ বলিয়াছেন +-- 

*১৮৭৩ সালে গা্ুলী ভায়া কুমারী এক্তয্বোড নামক নবাগতা 
সুশিক্ষিতা ইংরাজ যকিলাকে তত্তাবসারিক! করিয়া “ছিশুমহিলা 


স্রীশিক্া। ও স্্ীশ্বাধীনতা-আক্ফোলন ১৩ 


বিস্ঞালঙক' নামে বালিকাদিগের জন উদ্চশ্রেখর এক বোছি। ভুল 
স্থাপন করিলেন । ভাঙার বস নর্থ সংকর করা, ধানবাহ্নাদির 
বন্দোষন্ত করা, পাঠাক্গির বাবস্থা করা, হাহীনিবাদে ছাঝীগপের 
শ্হারাদির ব্যবস্থা করা, তাঙ্ছাদের গীড়াদির সমছগে চিকিৎসারিক 
বন্দোবন্ধ করা, প্রন্কতি সবুদদ কার্ষোর জার একা গক্ষোপাধ্যায 
মঙ্থাশয়ের উপর পড়িয়া গেল । তিনি আ্লংদিতচিতে সেই মকল 
পয বহন করিতে লাশিলেন । আমরা জেখিরা পরস্পর বলাবলি 
করিতাম যে হাস্য এজ হর শ্রয করিছে পাকে ইছাই আ্চর্গা 0 
রামু লাহিভী ও তৎকালীনবঙ্গসনাক্ | ২য় জহস্করণ ), পু ৩৪৩1 
১৮৭ সনের এল মাসে কুমালী একয়েজের সহিত উতিহামিক 
ভেনুবি কোগারিছের বিরা্ হয়! ইহার আজ পিন পরেই ৭৬ সনের 
মার্ট মাসে কিম মিল বিদ্ভালকটি উঠিয়া যায় কিছু খারকানাশ 
অমিবার পাজ ভিলেন নাং তিলি ছুই মাস যাইভেনাযাইতেই ১লা 
স্তন ওল্ড কালিগঞ্জ বোছে পৃর্ীকাব স্বদশে আর একটি যছিলচবিস্কালয় 
স্বাপন করিলেন । এবার উচ্চার নাম হইল বঙ্গযহিল! বিশ্বাপয়। 
এই কার্ধোে আনন্দমোহন বত ও ছর্গাযোফন বাস আন্জুকলা করিছ্ছে 
কার্পপায করেন মাই | খারকানাখ এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্থধণ ছিলেন 
শিক্ষকতা হইতে গ্যারগ করিয়া কুলীর কাজ পর্দা করিয়া গিয়াছেন। 
এখানে অন্কুদত শিক্ষাপন্ঠতি সরকারী শিক্ষাধিতাপের প্রশংসা অর্জন 
করে-7%10 6৩5 58058 00৩ 70086 50850060 ₹00001 10 
চিশপ51,5 এই লফল কারণে তাহাকে বঙ্গনহিলাগপের উচ্চশিক্ষার 
পথপ্রর্ণক বলিল অক্ায ছয় না। শিক্ষিত ব্রান্ছগৃছিনীদের অমেকেই 
হিশ্যহিলা বিস্কালয় ও বঙ্গমফ্ধিলা বিভ্তালয়ে শিক্ষা লাত করিয়াছেন। 
্টাবস্বপ ক্যাচার্যা জগলীশচন্রোর ভগিনী সবশ্রিতা বন (আনক্ষহোছদের 


5 স্থারফাদাথ গজোপাধ্াক় 
পন্থী )। ছুর্দায়োহন দাসের ছুই ফন্তা-লেডী কসবলা বন্ধু ( আাগমীশচজেয 
পন্থী ) ও লযলা রায় ( ডঃ প্রসননকুমার রায়ের পড্ভী ), গিয়িজাকুমারী 
লেগ (শশিপদ বন্য্যোপাধ্যায়ের পদ্থী ), বঙ্জকিশোর বন্ুর কন্তা-- 
কাসিনী বন্ধ ( দারকানাণ গঞ্জোপাধ্যায়ের পত্বী) ও শিবনাথ 
শান্ত্রীর ফলা হেমলতা দেবীর নামোক্পেখ করা যাইতে পারে । ১৮৭৮ 
ধনের ১লা আগঞ্জ বজমহিল! বিশ্ভালয় বেখুন স্কুলের সহিত যিলিত 
কইয়া যায়) 
মারীফলাপ-কাধ্যে খারকানাখের প্রচেষ্টা এইথালেই শেষ লছে। 
৯৮৭৯ সনে (৯ আশিন ১২৮৬) তিনি ৯৩ নং কলেজ ট্রাটে “বিক্রমপুর 
সশ্িলনী সকার প্রতিটা করেন। সভার উদ্দেত্র ছিল--প্বিক্রযপুকের 
নৈতিক উদ্নতি, জ্রীশ্রিক্ষা ও অন্ান্ত ছিতকর কারা সাধন এবং আপাতত: 
হখাজলে জীশিক্ষা বিস্তার” ভিলি এই সত্তার সভাপতি ছিলে । 
সম্থিলনীল উদ্চোগে প্রথম বর্ধেই বিউ্রমপুষের বিভিন্ন হমে কয়েকটি 
বালিফা-বিশ্বালয়ের সুচনা হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বাক 
বিবরণে নারীআাতির শিক্ষ্ীয় বিষয় সম্পকে হারকানাথ তাভার ধারণা 
পুপ্প্টপে ব্যজ্জ করিয়াছিলেন £ তিনি লেখেন 2 ও 
"আধ একটি শুক্তর বিষয়েও এই সতা ঢাকা অস্তঃপুর 
জীশিক্ষা সতা এবং অন্াঞ্ড স্রীশিক্ষা সভা হইতে ভিন্ন প্রণ'লীতে 
কাধ। করিতে প্রন্থত হইয়াছেন । ছারা! এই জভার যন্ধে 
শিক্ষালাভ করিতেছেন, ভাছারা সর্ধশ্[ক্তে পতিত হইয়া উঠিতে 
পারিধেন ইছা প্রত্যাশা করা যায় শা । যক্ষি সে সস্কাবন। থাকিত 





ঙ (লু মহিলা বাল ও হামলা বিসতাল় সন্ধে উখোগেশচনর হাছস ধিশবাতাবে 
বম জোরুন। করিরাঞ্ছেদ 17 প্রধাসী, আবগ ১৩২৭ তস্য) । 





স্ীশিক্ষা ও হ্ীন্বাহীনতা-আক্োলন স্. 


ভাঙা হইলেও ইহা বিশেষরণে চিন্তা করিয়া দেখা ছাবস্থাক হইত 
যে, ফোন বিষয় অগ্জে এবং কোন্‌ বি পশ্চাৎ শিক্ষা করিলে অল্প 
সমরে অধিক শ্ুকল লাত হইতে পায়ে | এইরপ স্বিয় চিগ্তা করিয। 
সময়ের সঙ্াবহার করিতে শিক্ষ) করা সকল সময়ে এবং লর্বধাবস্থায়ই 
একান্ধ আবশ্বক! কিন যখন ব্মাদিশের দেশের আ্ীলোকের 
পাকিতাজাপক শিক্ষালাতেক সন্জাবনা নাই তখন কেবল মাজা 
ির'চকিজ প্ধতি আবলদন না করিয়া ছঙ্রে ইইাই বিশেষ হিবেচনা 
করিয়া দেখা উচিত, কোন্‌ কোন্‌ বিশে শিক্ষিত ও সলনি হাওচা 
সঞ্পাপেক্ষা আবশ্বক | এই সঙ. আক়বিবেচনায় যত দুর নি্ঠারণ 
করিতে পাবিয়াছেন,। তাহাতে ইতিহাস ৪ কগোল পাঠের বধযান 
বীতি এককালে পরিত্যাগ কলা শ্রেফ বোধ করিয়াছেন । 
ক গু ঙ 

বাকরত ২ ভাতৰ্‌ শিক্ষা ওয়! ইয়া আাকে তাক সানু 
বিবেচনায় আনেক পরিয়ে পহিলরয মাহ । বাকিরপের পুকে ভাঙ্গার 
সহি হইয়াছে, শিক্ষার্রপালী নিষ্কারপকালে একটা অনেকে দিশ্কাত 
হইয়া যান! বাকরণের সাহাধা বারীত যে ভাষার খনেক তষ 
শিক্ষা করা যাইতে পাবে, তাজ ক্াছাসিগের আরগ কে লা? 
ভারা নিতান্ত শ্বকুমারম্তি বালক বালিকাদিগকে্ড বাাকযাণেহ 
স্বক্োধ ও জীবষ লিমগুলি কস করাইছে প্রয়াস পাইয়া! খাকেন। 
এইরাপে যে সময় বায় হইয়া থাকে তাহা ধ্ি ভাষা শিক্ষায় বাক 
করা খায় আমাছিগের বিবেচনার শপ নফল লাভ হইতে 
পায়ে এই সকল চিন্বা করিয়। সভা নিছশেঞুছে বাাকর়ণের 
পাঠনা এককালে রহিত করিয়াছেন: 


ঞ ও রঙ 


জ .. 


: সবায়কাবাখ গঞ্োপাখ্যায় 
দেনা তি দা 


: করিয়া কুলফততাদিগের কোন উপকারের স্ভাবদা আছে, এত 


যোধ হয় না। তষে যদি প্রত রাজনৈতিক ও জাতীয় উন্নতির 
ইতিছান লিপিবদ্ধ হয়, প্রাপবযস্কা শিক্ষিকা কুলকন্ঠাগপ তাহা পাঠ 
করিছে পাফেন। সুগেলের দ্বল জ্ঞান থাকা আবগ্তক বটে) 
কিন্তু খয়স্থা কূলবক্কাগণ সেজ্জান হানচিন্ত দেখিয়া তিন চাকি দিবসে 
আঅসায়ামে উপার্গন করিতে পাবেন | তক্ষন্ বর্তমান রীতিতে 
বন্ধ পরিশ্রথ করিয়া কুগোল খধ্যয়ন করিবার কোন প্রয়োজন 
দুষ্ট হয় না। ধারা নিচ পেটের বক্ষবাহী শিরাদকঙের নিদ্দিই 
স্বাদ অবগত নছ্েন, তী্াদিগকে সাইবেরিয়ার বিজন প্রাস্তরপাহী 
নলীসম়হের নামমাল! কষ্টস্থ করাইয়া কি ফল তাহা বুঝিতে পাবা 
সায় না। ভিন্ন ভিন দেশের শপ হধা ভৌগোলিক বিষরণ কস 
করা অপেক্ষ। দেহতান্তের কিঞিহ বিবরণ পরিজ্ঞাত হইলে যে ধিক 
উপকারের সন্বাবনা আছে, তাহা একটু চিন্ত! করিয়া দেখিলে 
আনাধাসেই বুঝা যাইতে পাবে) (বিজমপুর সম্মিললী সতাত 
প্রথম বাশিক কাধ্যবিব্রণ, ১২৮৬৪৭) 


আর একটি প্রতিষ্ঠানের সাহত ছারকানাথ কিছু কাল বিশেষভাবে 


সংরি্ট ছিঙ্গেন 7) উহা আঁক্ষ বালিকা-বিজ্ঞালয় । ১৮৯০ মনের মে 
মাসে ইহ স্থাপিত হয়। চারি বৎসর পরে সাধারণ ব্রাহ্মদনাজের 
কাধ্যনির্বাহক সতা আধিক অনটনের জনক বিশ্ঞালয়টি ভুলিয়া দিবার 
সি্ধান্ত করিলে, ধনী ন! হইয়াও দ্বারকানাধহ উহার অআবনরক্ষায় 
আঞসর হইমাফিলেন 7 ১৮৯৫ সন হইতে উহ্থার সর্বপ্রকার আধিক 
ারিস্ব সাননে। নিজ ক্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি শেষ পধ্যনক 





বসযালযটিকে দু ভিঝিতে প্রতিরিভ করিয়া ছা উদ্ধার সর্পছকা 
করিয়া গিষাকছেন। 
নারীর বারীর অনিকার রিটা দিত 
ছ্বিলনা। জাতীয় মহাসত। প্রতিষিত হওয়ার পর হইতেই ছারকাদাখ 
নারীগণের ডেলিগেট হাটবার জা লইয়া অংন্োলন উপস্থিত কয়েন 
ও পক্ষ অধিবেশন ইইবার পূর্কোই কাগ্রেস সেই ছানী পূরণ করাতে 
১৮৮৯ জীঠাকে বোস্াম শবে কংগ্রেসের যে পঞ্চম অধিষেশন হয় 
তাছাছে হয জন অঙ্টিলা গেলিগেটজপে উপস্থিত হদ-াজিযাহ্যে 
ছবারকালাগের পরী কাদক্ষিণী অন্কতমা ছিলেন |. জনাথ ঠাকুরের 
কন! শুপ্রসিদ্ধা মহিলা লেখিকা নবপকুমাতী দেবী খোখালগ ডেলিগেটের 
মধ অভতযা স্টিলেন ক 


রাজনীতিক্ষেত্র 


স্বারকানাথ দেশের রাজনীতির চচাতেও উদাসীন ছিলেন না) এই 
প্রমঙ্গে ইত্ডিয়ান ক্যাসোসিজেশন প্রতিটা তীভার উদ্লোগিতা, 'সগীবনী, 
প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন এবং জাতীয় মহাসমি্ধিয কার্দো সহায়ত) সাম 
বিশেষভাবে শ্বরলীয়। 

*কোন ব্যক্তি বা সম্প্রলয়ের আছ্গত্তা লা করিয়া সাধারশতাবে 
সকল সম্প্রঙগায়ের ও সর্বপ্রকার অবস্থার লোকের ক্কাযমক্গে কলাণ 
সাবন করাম--এই উচ্ষেত্ব লয়া আনগামোছন বন ও হারেজুমাথ 
বক্ছোাধারের জবিশেষ হনে এবং স্বারকালাখ। পিবদাণ-প্রহখ 





* উপ্রাচজ গোপা : “বাজার হারী-রাপিরুগ, পৃ, ৮? | 


১৮ দ্বায়কানাশ গঙ্ষোপাধ্যায় 


ফ্তিপ্জ উৎলাহী সঙ্ভোর দ্যান্বরিক সঙ্ভায়তায় ১৮৭৯ পনের ২৪এ 
কলা কলিকাতা ( ৯৫ কলেছ ট্রাট ) ইত্ডিয়ান আসোফিয়েশ বা 
ফারত-সঙ্র -প্রাগগপ্রতি্ঠা হয়। সততার গৃচলায় সতাপতি টি 
ভ্ামাচরুণ শশা-নরফার, সম্পাদক-্মানজমোহল বন, যুদ্ধ-সহ ২8 
. জল্পারক-সাবায়ঈী-সম্পাঘক অক্ষযচন্্র সরফার ও 'আধ্যাদপলিসম্পাদধ 
ধোগে্জনাধ বিস্তাতৃষণ। দ্বারকাদাখ আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের সহিত 
খনি্ঠকাবে ঘুক্ ছিলেন । তাহাকে দ্বামরা ১৮৭৬৮ ও ১৮৮১ জনে 
ই্বার় কাধ্যনির্কাহক সভার সভা, এবং ৯৮৮২-৮৮ মনে সহকারী 
শম্পারক-রূপে দেখিতে পাই । আনেক সময় বিপদ মাথায় করিয়া 
জারতালভার কাজে ভীঁফাকে বিদেশ বাতা করিতে হইয়াছে । ১৮৮৬ 
সনের ছ্ুলাই মালের কথা । ধারফানাখ সভার তরফ হইতে চা- 
 স্া্ানে কুলীগ্ের অবস্থা অস্সন্ধানের আগ আসামে গিয়াছিলেন। 
তীছার 'মআবিষ্ভাবে চানকর অঞ্চলে কিরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হম 
তাহার গতিবিধির উপর কিন্ধুপ সত [রাখা হইযাছিস, শিবনাথ 
, তাহ! লিখিয়। গিয়াছেন 

পঠাঙ্ছার প্রক্কতিই এই ছিল যে, যে-কাধ্ হা দিতেন তাছা 
প্রাণ হলের স্থিত করিতেন। একবার তিনি আসামে 
কুলীদিগের অবস্থা পরিদশনেও আন্ত স্বয়ং আলামে গমন করিলেন। 
তখন বর্ষাকাল সমাগত, ব্বপূত্র জলপূর্ণ হইব ছুই ধার পাবিত 
করিতেছে । ঘাতায়াত ছঃসানা, তাহাকে প্রতি।নবৃন্ত হইবার ছক 
কত অস্থরোধ করা গেল, তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না? 
ক্ষলে ঝড়ে পারলে স্বকাধ্য মাধলে রত রছিজেন। এক দিল পথে 
চলিতে চলিতে নদীর স্রোতে আলহঘ্র হইলেল। ষে দিন অতি 
কাই তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। তথাপি তাহার উৎসাহ বা 






ঝাক্ষনীতিক্ষেতে ১৪ 


কাধাতৎপরতার নিরাষ হইল লা। সেই কাধোই প্রবৃপ্ত রধিলেদ। 
ওদিকে ইতিয়াম এসোমিএশনের সহকারী সম্পাহক ধারকামাধ 
গা্ঠুলি আসাদে কেন, এই বলিয়া মর্জারই গবর্ষেপৌর কর্খচারিগণ 
ষশকিত হাইয়া উঠিলেন। তিনি যেখানেই ধান সঙ্গে সঙ্গে পুলিস) 
কধিকাংশ স্থলে ডেপুটি কহিশনরগণ বাঙ্গালি তদ্রলোকদিগের 
নিকট হইতে তাহার বিষয়ে সংবাদ আগ্রহ করেন! 
* এইজপ অ্ুষিবার মধো কা করিয়াও তিনি চা-বাগানের 
কুলীদের বিনয় লেক সংবাদ সংগ্রহ করিলেন | এবং সনীধ্নীতে 
প্রেরণ করিতে লাশিলেদ। এই হততাগা কুলীছের ছুয়বন্থার 
বিষয়ে লোকে অজ্ঞ ছিল, হার প্রেরিত সবাজে লোকের চিন্ত 
চমকিয়া উপল, কুলীদের রক্ষার জন মধাবিঝ তইলোকছিগের মল 
ব্যাকুল হইয়া উদ্িল। দিন দিন কুলীসংক্রান যোকদ্বমার সংখা 
বাড়িতে লাগিল | গবণমেন্ট কুলী আইনের সাশোধন করিতে 
প্রকৃত চইলেন। কিনব উ আইন সংশোধন করিয়া একপে ঘা) 
আছে তাঙ্ঠাও নিঙ্ছোষ নফ়ে। এখদও হাতরগ্য কুলীগদ না 
জানিয়। আপলাদিগকে দাসছ্ছে বিক্ধ করিয়া বঙ্ীদশাতে দিম 
যাপন করিতেছে । আর ছ্বারকানাধ গঙ্গোপাধ্ায় নাই, এহাছের 
আর কাদিবার লোকও নাই!” (রাম লাহিড়ী ও তৎকালীন" 
বসমাজ। হয় সংস্করণ, পূ. ৩৪৪ আট প্রসঙ্গে শিবদাগের 
স্যাস্বচবিতাও সইবো ) 
প্রকৃতপক্ষে ভারত-সতার কাধ “অক্রাজকন্ী” ঘারকানাধ দেশব্রাণ 
শ্বরেন্রনাতের দক্ষিশহন্ত-শ্বপ ছিলেন । গায়েজলাগ ভীহার 4 18470% 
$দ 146088%9 গ্রন্থে খারকানাধ অঙ্থন্ধে যে প্রশস্থি কৰিয়া গিয়াছেন, 
ভা' উদ্ভারযোগা ) তিনি লিখিকাছ্েন :-- 


৯৪ স্বারকানাখ গঙ্গোপাধ্যায় 
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সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা 


কর্ণবীয় দ্বারকানাথ প্যখন রাজনীতি ক্ষেত্রে বীরের স্তাষ কার্য 
করিতেছিলেন। তখন ঠাহার জদয় ও তীষ্কার আশ্চর্য্য কার্ধাশক্ি আয 
এক দিকে ব্যাপৃত ছিল।” 

কেবল স্্রীস্বাধীনতা বা স্্শিক্ষ। নহে, আদেশবার, নিস প্রপা 
প্রস্ততি নানা! বিষয় লইয়া! কেশবচন্্র ও তীহার দলের সছিত ধুবক 
জঙ্মদলের মতন এবং তঙ্জনিত বিচ্ছেদ দিন ছিল নাড়িয়াই 
চপিয়াছিল। শেষে ১৮৭৮, ৬ই মার্চ কেশবচন্্র বখন খনেকট! হিন্দু 
মতে কুচবিহার রাজপরিবারে অপ্রাপ্রবয়স্ক কক্পার বিষাহ দিলেন, 
তখন বিরোধ চরমে পৌছিল। প্রতিপক্ষের প্রতিবাদ-গ্বনি উঠিল- 
তিনি বিবাছঘোগ্য বয়সের পূর্বেই কন্তা-সম্পধান করিয়া ত্াঙ্ছ- 
বিষাছতিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন। দলামলির অন্ধতায় শিবনাথ 'এই 
কি আন্ছবিবাছ' জিখিলেন। আনক্ষচজ মিজ্র ছল নামে 'কপালে ছিল 


সাহিতানসেব। ২১ 


বিয়ে কীদূলে হবে কি? দামে মা্টিকা লিখিষা আচারধয-পন্থীর 
প্রতিও লবুতাষে প্লেখবাকা প্রয়োগ করিতে লক্জিত হইলেন না। 
আন্মোগন চালাইবার আন্চ কুচবিষ্কার-বিবাহের দ্ব্যবহিত পূর্বেই 
সমালোচক" মাহে একখানি বাংলা সা্তাহিক-পছছের উদ্ধব হইয়াছিল? 
শিবনাখ তাহার স্ই-তিন সংখ্যা পরিচালন করিবায় পর স্বারকানাথ 
জম্পাফন-ভার এ্ুহ্ণ করিয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কপ্রিবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন 7 “কেবল তাছা নে, দে সমক্ষের বিবাধ বিসন্কাধে তিনি 
অগ্রনী হইতে লংগিলেন।” কেশবচন্্রফে আাচাধ্যের পদ হইছে, 
এমন কি, জারস্বর্ধীয রাঙ্গসমাজের সম্পাদক'পদ হইতে অপগ্াত 
করিবার চেষ্টয চলিল। কিন্তু কৃষকার্ধা হইতে না পারিয়া বিরোধী গল 
সঠাঙ্ছাকে বর্জন করিয়া, ১৮৭৮ সনের ১৫ই যে টাউনছলে সভা করিয়া 
সাবার ব্রাঙ্ষসনাজ। নামে একটি স্তর মাছ প্রৃতিঠ। করিলেন। 
উন্ধতিজীল ব্রাঙ্মদল ভাঙ্িয়া ছুই ভাগ হইয়া গেল] শিবলাখ সত্যই 
লিবিয়া পিয়াছেন। ইহার প্রতিষ্ঠার সময় গ্বারকানাথ "জার একজন 
প্রধান সারধি ছিলেন" তিনি প্রথমে ১৮৮৩ সনে এ পরে ১৮১৬ 
হইতে ১৮৯৮ সনে মুড পর্ধান্থ সাধারণ ভ্রাক্ষসমাজের সম্পাদকের কার্য 
সুচ'কতাবে সম্পন্ন করিয়া গিয়াঙ্ছেন। 


সাহিত্য-সেবা 
₹ 
খারকানাথ কেবল যান রাঙ্ছনীতির চচা বা ধর্দ ও লমাজ-সন্কোরেই 
আবন অতিবাহিত করিয়া ধান নাই । এত কারধ্যের যধ্যেও বাংলা” 
সাহত্যে তিনি ফাকা জান করিয়! গিয়াছেন, ভাহ! পরিমাণে বিপুল না 
হউক--হঅকিফিৎকরও নহে । ভিলি কোন দিনই নামের কাডাল 
রি 


হু ছ্বারকানাখ গঙ্জোপাধ্যার 


ছিলেন নাঃ তীহা্ আঅধিকাশে প্রশ্থেই গ্রন্থকার বা! সংপাহক হিমাবে 
তীফার নাষের উল্লেখ নাই। প্রস্থকার হিসাবে তিনি কিন্তুপ 
মিকভিমানী ছিলেন, কাহার লিখিত একখানি পন তাহার জুম্পই 
পরিচয় পাওয়া যায়। 'জগ্মাকুমি' পন্মিকার পৃষ্টা ধারাবাহিকভাবে 
মুর্রিত "্যাঙ্গলা ভাবার লেখক" প্রবন্ধের জঙ্ত তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী 
চাহিয়া! পাঠাইলে তিনি কর্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন :-- 
১% মং কর্ণ গয়ালিস ঘট, 
কলিকাতা । ১লা ফেরুয়াছি ১৮৯৮ 
সবিনয় নিবেন, 
আপনার অনুপ্রহ-পর পাইয়া বিশেষ বাধিত হইলাৰ । 
কিনব সাহিতা-ক্ষেভ্রে আমি এমন কিছু কাজ করি নাই, বাকা 
আপনার ইতিহাসে উল্লেখের যোগ্য । আমি বীরনারী ও পুরুডির 
ঝুটার নামক স্থইখালি পুণ্তক লিখিয়াছিলাম,। এবং নববাগিকী 
বলিয়াস্মার একখানি বিবিধ বিষয় সম্থলিত প্রস্থ গ্রতি বৎসর প্রকাশ 
করিবার গৃচনা কশিয়াছিলাম। কিন্তু যদিও প্রথম ছইখানি প্র 
তাষান্তরিত হইয়া ভারতের অন্ক শ্বানে কিফিৎ প্রতিষ্ঠা লা 
করিয়াছে, উদ্ধার কোনও একখানি বজজীয় সাহিত্য-জগতে আধ 
হইয়াছে বলিতে পারি না? আুতরাং এই অবস্থায় আমার লাম 
প্রতিষ্ঠাতাজন প্রচ্থকা রদিগের সহিত সংসুক্ত না করাই শ্রেয়: । উহাতে 
আপনার প্রবন্ধের গৌরব লাব হইবারই সম্কাবনা। এই,কারণে 
কআপনার অন্করোধ বক্ষা করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইতেছি। 
আশা কবি, আধার এই খনিধার্ধয কটি ক্ষমা করিবেল। আর এক 
কথ! এই, আমায় জীবনে শ্রবশ-হোগ্য এন কোন কাজ হয় মাই, 
ছা উল্লেখ কর যাইতে পায়ে। কবিবর নবীনচঙ্জ সেদ বছ কাল 


সাহিত্যা-সেৰ! হজ 


পৃর্ধে আমাকে লিখিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর জীধনে ভিন শ্বরধীর 
কাধ্য খাছে। প্রথম জন্ম, দিষ্ঠীয় বিবাহ, তৃতীয় মৃদু দামার 
ক্বীবনে প্রথম ছুইটি ধটিযাছে | ভৃতীষষটি এখনও ঘটে নাই। 
তবে ধাারা জগতের ছিতে বত না থাবিরা, কেবল আপনার 
চিন্বা লইয়াই বাত থাকেন, তীছারা জীবিভাবস্থায়ও মৃত। সেই 
হিসাবে ঘুষ্কার পৃরেই আমিও মৃতসত্যোর যধ্যে গণ্য 

নিবে 

জ্রন্ধারকানাধ গঙ্গোপাধ্যায় 


প্রন্থাবলী £ আমরা দবারকানাখেক প্রস্থগুলির একটি কালাছক্রধিক 
তালিকা দিতেছি বন্ধনী-যদো প্রদ্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল 
লাইবেরি-লঙ্কলিত মুজিত'পুত্তকগিহ তালিকা হইতে গৃহীত । 


১। পঞ্ভমালা | ই: ১৮৬৯। 

*প্মালা । জ হাছকফাদাখ গঞফোপাহ্যার কক প্রদীত। ও 
বাছল! বন্ধে মুড | এই পুপ্যক় একখানি অনতিব্বহৎ চষ্পু কাদা। 
ঈশ্বরের আশ্র্ঘা টি, পয়োপকারণন্তি প্রতি কাকলি ছি 
বিষ লইয়া প্রস্থকার আক্োপাস্থ পয্েতে রচনা ফদিহাছেদ। 
পুদ্থকখানণিয় সহুধায অংশই প্রকারের দাতার পরিচয় প্রধান 
করিতেছে । বর্ণনার আকবর মাই, করনা সীক্ষাঘা ঘাই। 
প্রথার কেবল স্পৃহা লাতু কামে জর্জ হইয়া পুত্যকখানি 
লিখিয়াছেন। এই আন্ত ই পাঠমাজেই পাঠকের ছহয়ে প্রযেশ কক্গে 
ও সষ্তাব ছার করিয়া হেয়) এইআপ পন্ছহন্ধ পুদ্তক বাল) 





৯ হি পৌষ ১৮৪ জী 


্$ গ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


বিজ্ঞালয়ে প্রতেশ করান উচিত। তাহ! হইলে বালকগণের হণ 
ব্ন্জাব জান হইতে পায়ে না ।”--ততদ্ববোদিনী পজিকা।? জঞরহায। 
১৭৯১ শড়। 


২। কীর-দারী (ইতিষাসিক নাটক )। ১২৮১ সাল (১৫ মা? 
১৮৭৫ )1 পৃ. ৭৫। 


মাটকে পন্থকারের নাম মাই / বেঙ্গল লাটব্রেছিয় তালিকা 
ইছার হকাধিকারী--মুসলমানপান্ঠা লেদের ছ্বা়কামাথ দেনগু 
গ্বীর-নার। রাধে বুজ্তিত ও ক]ানিং লাইব্রেরির যোগেশচং 
বঙ্দো[পাধ্যায় কক প্রকাশিত | "উৎস্গশ পণ্তে জানে _*ক্েছপ্রবণ 
ফরয পরম খ্ণর্ঞা হন [ আনক্গমোহল বহর সঙ্ধপ্মিম ) 
জমা বিধুমুর্খা রা [ রজর্দীনাধ রায়ের পরী] কক্ছকমলেতু।' 
মাটকখাশি চান শছ্ছে সমাগত) ই্ার শেষ গানখানি--“সোদার 
জারা কবজ যবদাধিকারেশ ছ্বারকানাখের পয়বন্তী এছ 'হাতীয় 
সঙ্কীঙগে? স্থান লাক ককিয়াছে। 


ও জাতীয় পল্লীত, ১য ভাগ। ইং ১৮৭৬ (২৯ ফেব্রুয়ারি 
পৃ. ৪২। 


মানা স্বাদ হইতে সংগৃহীত »খদেশাবুরাগোক্ষপক অনীতযালা" । 
ক্ষাীর লঙ্গীতের ইহাই সর্বপ্রথম লংগ্রধ-পুশ্থক | বংগ্রহকার 
( মাধ মাই ) পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেম :--”এই "জাতী 
লঙীত। পরঠাছের উদ্দে্ত সঙছেই বুঝা যাইবে 1...ঘহি এই গ্রন্থ দ্বাস্া 
অন্তত এক বাকি ্বষেশান্থয়াগ উদ্থাপী হয় সংগ্রাহক কতাখ 
্ছইবেজ এধং সামাজিক ও বিশুদ্ধ প্রণর-ছটিত র্মীত অফ লংএহ 
কছিযা জাতীর-সঙ্গীতের অপর ভাগ প্রকাশ কছিবেদ | এই গ্রন্থ 


সাহিত্যলেবা হর 


বিতর ধায়া কিছু লা হইলে তাহা তোগ প্রকার জাতীর উত্ধথিয় 
দিষিক বায় হইবে, অংপ্রাহকের এই আকাক্ষা রহিল 1" 

ভাকায় সঙ্গীতে ছার়কানাধের আটটি গান আাছে। একটি 
এবার হইতে গৃহীত | বাক লাগটিতনা ক্বাপিলে শষ 
ভাহকললমা” প্ররকির শেষে চিতা নামের স্থলে স্রকাপিত) 
ধলিয। উল্লেখ আছে । এখলি ছাককাশাখেই রচিত) ইচ্ছায় 
পাচট ১২৯১ লালে প্রকাশিত মবজান্ত চটোপানানাপযলিত উআয়াতীর 
সঙ্গাক-মুক্ষাবলার জাতীর সঙীপাবি্কাগে ছারকাদাতেরহী শাষে 
প্রকাশিল হইয়াছে । 

১২৮৫ সালের ছা (ইত ১৮৭৮) মালে ছা সঙ্গীদোহ 
ফিতা পংক্ষরণ প্রকাশিত হয। ইহাতে ররধীজনাধের চারিটি দৃতন 


ঙ্ষজ সংখোক্ষিত হইয়াছে 


$1 জীবনালেখা | ভবন )। ১২৮৩ সাল (৫-১২-১৮৭৬) পৃ, ১১৪। 
শক্তি হর্গামোহম ঘাদের সহগদগিধ অমনীথ সংক্ষেপ 
শবীবন হৃততাস্থ | রক্গময়ী ছিলেন দেশবনু চিন্বারধীদের ক্ষোঠাই-মা। 


£1 অববারধিকী | ১২৮৪ সাল (৭ ছুলাই ১৮৭৭) পৃ ইখ১+৫) 
বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষন্ধ ও লাষগ্সিক খ্যান্তিমান খ্যজ্িদিগের 
মংক্ষেপ বল) সম্বলিত” | বাংল! তামা সকপ্রথম ইয়ার খুকা। 


*। নুরুচির কুটীর ( উপক্কাস ) : 
১ম আাগ | হাছ ১২৮৯ (খানুহারি ১৮৮০) পু 98 
ধ্রভাগ। ১২৯১ দাল (১১৮৮১৮৮৪)। পৃ ১১৮। 
উপক্কাষখানির প্রথয তাল প্যাঘোৎসবের উপহার'-রপে প্রাথষে 
১৮৮* সনের জাহ্রারি মাসে প্রচারিত হইয়াছিল। পরবর্ধী ডিসে 


চে ঘ্বারকারাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


ফাদে ইছার হয় সংক্ষরণ 'যেরী কার্গেন্টার গ্রস্থাবলিভুষ্ত হইয়া 
প্রকাশিত হয়! গ্রন্থের “বিজ্ঞাপনপটি এইয়প :-- 

"হায় ভাকতসন্তায় [জ্াশনাল ইতিয়াদ আ্যালোপিক়েশন ] 
স্বাপছিত্রী কুমারী মের্বী কার্পেন্টার লোকাত্মরিত হইলে ভাঙ্গার 
প্াকিটিজ পাশিবাযর ধ্। তরীয় লশ্যাঘিত মাষে বঙ্গীর অহ্লাদিগের 
পাঠোপযোধী পদস্থাধলি প্রচারের প্রত্তায হয়) আশা করা যাইতেছে 
ছে দ্বিতীয় লগ্ষতসহ প্রচািত বর্তমাল প্রস্থ বঙ্ষকামিমীগণের সাছিকয 
শিক্ষান্গ খিশেষ উপযোধ হইবে 1-.উ_যদোমোছদ ঘোষ । শ্রম, এস, 
নাইট। জাতীয় তারক সভায় ঘকশাখার অবৈষমিক সম্পাহক 1 


১ম ভাগ 'প্ুরুচিয় কুটীয় পাঠ করিয়া মনীষী রাজনারায়শ বঙ্গ 
তাহার পদ্বগৃ্ধে দৈনকিন লিপিশতে যে মনবা করিয়াছেন, তাহ! উদ্ভুত 
করিতেছি :- 


*প৪ ভাজ ১৮০২ শক : গত হ্থরুচিঘ কূটীয় পাঠ সথাপ্ত 
কয়ি। ইহাতে উপজ্ঞাস ছলে ওয়া জায়ে পুখস্থছ্ে আনহা? 
দির্ধযাছের এযং লরোপক়ায় লাধদের উপার সফল প্র্মশিত হইয়াছে । 
এই উপভালটি নীন্বস বিষয় ক্র প্রণালী অন্ুলাছে লিখিত হইয়াছে, 
"15 ৬0050588106 02800ঞ0 1 হেঘে ছাদে কাছের উদ্্বাস 
হয কর্তব), দে সক্ষল স্বাদ অতি শীল ভাখে লিখিত হইয়াছে 
এন ছে শ্থরেশ ও পুকুচিত্ প্রথম প্রশযালাপ তাহা লোকে যেষন 
পাটা কবলিত লেখা কাখ্য সম্পাদন কত, সেইক্সপ প্রদ্কায়ে 
সম্পান্ছিত হইস্বাছে । গ্াহাতে ভাখের লেশ মাঝ দাই। এই 
সপভানটি [ মধু যুখোপাখ্যাবেক ] "ফুদীলা্ উপাখ্যানের' ভার 
লাবারণ হিশ্দু পমাছেন্র উপযোদ কিয়া জেখা ধন লাই। ফেব 
বাহাছিগেক উপযোগী ক্রিয়া দেখা হইয়াছে? ঘাহা হউক, উহ 


সাহিতা-সেষ! হ 


হইতে আহাহিগেন ভীলোক্ষেরা। পৃহকষার্য অর্থ লক ও পর্োপস্কা্থ 
বিষয়ে অমূল্য উপদেশ লাঙ্ক কথিত পায়ের". 
পরিকা,। কার্ধিক ১৮৫৭ শক! 
২ ভাগ প্ক্কচির কুটারে গযচ্ছলে শিক্ষা-সংস্কার সন্ধে অনেক 
বিলয়ের আলোচনা গ্যাছে । ইতিছাস সন্বন্ধে ফারকাদাখ বলিতেছেন ১ 
শকিন্কু ছ:খের বিষয় এই, হুড়ীতিগঙ্গত ইতিঙাসের নিত 
অপ্রভূল। বাভবাশ ও রাছোর প্রধান কর্শচারীদিগের নীরম 
নামহালা ও জীবন বিব্রণেই ইতিউসের অস্থিপঞ্জর গঠন করা হয়। 
পৃর্ধে রাজোস্বরই বাজোর সর্কা্গ বলিকা গপা হইতেন। রাচ্ছো খে 
প্রচ্কার কোন অধিকার স্াছে, বাকা তাছা স্থীকার করিতেন না 
প্রজারও সে বোধ ছিল নং জারা প্রোচীন ইতিহাস বাছাঙ্গিগের 
জীবনের ইতিগৃত মা, স্যাজস্থিতিয প্রায় ফোন বিবরণই তাছাক্ছে 
লা কিন্তু এখন রক রাজোক সর্ধাধিকারী বলিয়া গণা নছেল। 
প্রজ্াবগেরই রাজোর উপর সর্বা প্রধান অধিকার! প্রীক্মাবর্গকে 
লইয়াই রাছা ও সমাজ সংগঠিত হর, অথচ আশ্চধোর বিষয় এই, 
আধুনিক ইতিহাসও রাজা ও বাজপ্রতিনিবিজিঙগের বিবরণেই 
পরিপূর্ণ | আমেরিকার আধুলিক ইতিহাস-লেখকেরা এই শোষ 
কিয়গশে পরি্ার করিয়াছেন। কিন্তু আহাদিগের দেশের 
ইতিহাস-লেখকদিগের চক্ষে ইহা বোঁধ হয় এখনও জোষ বলিয়া 
গণা হয় নাই (পৃ৫৩) 


শ্ুকুচির ফুটীর' বহুল প্রচারিত উপস্তাস। প্রকারের জীব্শায 
ইছার গুধম ভাগের ২য় সং্ষরণ ১৮৮০ সমেয় ডিসেম্বর মালে ও ওয় 
সন্কেরণ' ১৮৮৪ সনে প্রেকাশিল্ত জইয়াছিল। তাহার যৃহ্যুর পরে ১৯৪০ 
সনে প্রথয ও হী ভাগ একবে প্রচানিত হয়? ইছাতে প্ৰারকানাধ 


ব্ দ্বারকাদাধ গঙ্গোপাধ্যায় 


গঙ্গোপাধ্যায় বাশের সংক্ষিপ্ত জীবনী” [কৃষ্টকুমার মিষ্ব-লিখিত 1] 
স্থান পাইয়াছে। 
পাঠ্য পুস্তক £ হ্বারকানাথ বাপক-বালিকাদের অন্ত দুপ্বণালীতে 
রচিত কয়েকখানি পাঠা পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছিলেন । এগুলির, 
রচনায় তিদি যদ চিন্তাশকির পরিচয় দিয়। গিয়াছেন। আঘর! 
ভাঙার সঙ্ধলিত ও রচিত বাংলা পাঠা পুস্তকগুলির একটি তালিকা 
দিলাম ২ 


১) 'কবিগাথা'-ছাভীয় পাঠা পুপ্তকাবলী (সঙ্গলন ) : ম্থাস্থিন 
১২৮৪ ( ইং ১৮৭৭ )। 
এই পুণ্তকের পৃমিকা” হইতে কয়েক পংজ্তি উদ্ধত করিতেডি । £হ! 
হইতে পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য পরিস্দুউ হইবে -- 
্ বালক বালিকায়! যে লকল উৎক্ক্ কবিতা পাঠ করিলে 
প্রকুতপক্ষে শিক্ষাহ্রত খঘেশবংসল, কঙব্যপরায়ণ, সংসাহ্রস ও 
শতামিষ্ঠ হইতে পারে, তাঙাদিগের নিকট এরপ ভাবের কবিতাঃ 
অধিক পরিঘাণে উপস্থিত কয়া আবন্থক | প্রচলিত যাবতীয় :. 
ক্বপেক্ষা বর্তমান সংগ্রছে এ বিষয়ে যে অধিকতর দৃষ্টি বাখা হইছে, 
আশা করি, ভাঙা পাঠকধৈ্র অবিদিত থাকিবে না। কষেশাহথরাগ 
উ্পক থে কয়েকটি কবিতা সন্বিবেশিত হইয়াছে, তাহ! সন্থলন 
লময়ে আছি একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাধিয়াছি। প্রচলিত 
শাসনত্রেয প্রতি বিয়াগ প্রদর্ণনকে কেছ কেহ স্বদ্েশানুরাগিতায় 
লক্ষণ বলিয়া মনে করেন । এই জম সংস্কার যে অনেক প্রকার 
মহলের হেতু হইয়া! ঠাড়াইয়াছে, তা চিদ্তাগীল ব্যক্ষিযাতেই 
্বক্ষা্ছ করিবেদ | অনেকে আমাধিগের রাষন্তক্কি ছেশিয়া যনে 
কছিতে পারেন, পরাবীনতাই আমাফিগের পৃদা, বন্তত: তাছা জে 


ক 


ষ। 





সাহিচ্তা-সেখা ৯. 


জাতীয় স্বার্থ জামারিগের হাখকির দূল--বর্মাম সয়ে এতইপেক্ষা 
উত্তর শামস খমগ়া আশা করিক্চে পারি দা বলিয়া 
আহন্কা প্রচলিত শানে লগ্ত্ | আধিকদ্ধ ইংদেজ রাজকে থে 
সফল মোম বিশ্ঞঘাণ রহিকানে, ভাঙা তাহার প্র্কিগত নচে ) 
শ্রচলিত শাসখতঙেজ প্রতি আসব প্রদর্শন কিয়া বৈধ উপারে চে 
খরিলে কমে ভাঙা সংশোধিত হইতে পাছে থে সফল 
অন্তাসকোহ নিব্ধদ আমরা এক দু ফেয় ও আকশুণা হই! হকিয়াছি, 
সর্যাঞ্জে আামাদিগের ক্কাহা পংশোহধ করা আনক। দ্ছাখ্মওগ্জি 
কিন জাতিয় উদ্ততিয পথে াদাহিশের অন্াপ্াানর প্রাশা মাই । 
ক্র যে সফল ভাব ফই-করনায়ও রাছতক্ষির প্রতিকূল ঘলিয়। 
পণ্য হইতে পাছে, খামি ফরপূর্বাক তাহা পছিত্যাগ করিজাছি। যে 
পল ভাব ছয়ে সিছিত ও উর্থপিত হইলে প্রচতপক্ষে আমাহিগের 
জালা অকাহয়ের সম্থাবনা কেবলদাজ তাহাই লমাশেশিত হইয়াছে 


"শিশুর সাচার! (১৯ আগছুয়ারি ১৮৮৯) পৃ. ৩৩। 
“কবিভামালা ছাতীক় পাঠা পৃদ্তকাবলী ( সন্লন ) 

২য ভাগ াবদ ১২৮৭ [হই ১৮৮০) 

হয় ভাগ 
হুল পা্টাগণিভ 1 (২৭ ভিসেম্বর ১৮৮১)। পু ৪২৮ 
শিক্ষাপ্রনেশ £ ১য ও ২য় তাগ। 
স্বান্ছযতত্ব। 


শ্রীন $ ছারকানাথ সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহ্ত ছিপেদ। পরপনানাত 


ভীরু বাঙ্গালী প্র“ণে উৎলাহ ও সাহস বঞ্চারের আশায় তিনি “জাতীয় 


শগ  বারকানাখ গঙ্গোপাধযার 
(মী নাষে বজী-সং্রহ ললন করিরাছিলেন। প্াভীর ল্দীতে্র 
বর ভাগে সামাজিক ও বিশ্ব প্রণরঘটত সঙ্গীত সংগ্রহ ফরিয়। প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল, কিন্তু তাহা আর টিয়া উঠে নাই তবে 
“তাষতীয় সঙ্গীত-মুক্তাবলী”র "সাফাজিক সঙ্গীত"-বিতাগে তাহার রচিত 
ছইট গান আছে। দ্বারকানাখ অনেকগুলি ্ষসম্্রীতেরও বচয়িত্য ) 
সাধারণ শাক্ষসমাজজ-প্রকাশিত বিহ্ষলঙ্জীতে তাহার চারিটি গান মুস্তিত 
হইয়াছে) বক্গবাসী-কাধধ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত “বাঙ্গালীর গালে? 
তাহার রচিত বিবিধবিধয়ক পনরটি গানের মযো ওটি 'আাতীয় সঙ্গীত, 
১টি ব্ষসঙ্গীত' ও ২টি “ভারতীয় সঙ্গীত-মুজাবলীতর সামান্িক 
সঙ্গীত-বিভাগে পুর্দেই স্থান্লাত করিয়াছিল । 
রচনার নিদর্শন-স্বহপ আমরা স্বারকানাখের তিনটি সুপরিচি্চ গান 
নিজকে উদ্ধৃত করিতেছি :-- 


ছাগিখ খাখাক্ছ- তাল লঞ্চে) ?ংি । 
না জাগিলে সব তারত-লললা, 

এ ভারত আর জাগে না জাগে লা। 
অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি, 
হও প্ষীরআবয়া, কীরপ্রসধিনী | 
শুসাও সন্ধানে, শনাও তখনি, 
বীরগুণ গাথা, বিক্রম কাহিনী, 

স্ব ছু যবে শিযাও জমলি। 
ষারগর্কে তার, লাচুক্‌ বনী, 
তোরা না করিলে এ ষছা বানা, 

এ ভারত আর আগে লাজাঙ্গে মা। 


সাহিত্য-নেবা 


ঝিবিট খাখা-_$ংরি 
কি পাপে পাঠালে বিদি করে বঙ্গনায়ী। 
প্রকতিয়জিত ছবি জদ-মনোছারী 1 
জলে স্থলে শৃন্ধে একা, হুঙ্গপ লাবণ্য মাথা, 
এ পোড়া মহন আছে দেখিতে না পরি। 
পিজ্বের পাঙীসম, দিবানিশি ছ্ হাম, 
ঘুরবে কিরে এক ঠাই, বার বাধ কা নেঙগায়ি। 
সেষঈ বাড়ী সেই খর, সেই সবার নিবস্থার, 
জেখে দেখে কলা আখি খর তত দেখিতে নারি? 
এ চক্ষেক কি এই ফল, দিবানিশি অস্রন্জল, 
বছিছে ছজরধারে। যেন নিঝ বের বারি। 
মোরে অন্ধকাতে হাথ, প্রকৃতির ফপ ঢাক, 
ভামসী নিশার সম খোর আদার প্রষারি | 

যেষাগ, আদা 

এ গৃষই-উদ্[লে, নাখ, গুন তোমারি নিছে শ 
কুটিল লব কুক্রম, সু-নব রঞ্জিত বেশে । 
বে যে শয্যায় শোয়া, সম্বল ক্রনান পরা” 
চলিবে বলিবে ক্রমে, তোমারি আত আঙগিদে। 
এ কোমল কলেবর, হবে পুষ্ট তঢিতয, 
কত আশা, কত চিস্বা, কালে উদ্দিবে মানসে । 
পৌরুধ-প্রধান বীর, ধর্শযুদ্ধে ক'রো বীর, 
দেশের কল্যাশে প্রাশ যেন উৎসণে হয়ছে। 
স্মশান্তির অশ্রত্জল, এ কোমল গপ্রস্থল, 
তাসার লা যেন আর, পুর্ণ ক'রে! অভিলাষে। 


সাময়িকপত্র পলিঢালন 


লঁখযিকপৰ-পাদনৈও ছ্াযকানাথের বিলক্ষণ দক্ষতা ছিল। 
সাচার পরিচালিত পর-পন্থিকা গুলি অঙ্কে সংক্ষেপে আলোচনা 
করিতেছি। 


অবলাবন্ধু : কি শববস্বায় এই পরিকর উদ্ভব হয়, সে কথ! 
পুর্কোই বলিয়াছি। অবলাবান্ধব? পাক্ষিক পন্বিকা, ঢাকা শ্বলভখন্ে 
মৃতিত হইয়া সম্পাদকের কর্মস্থল লোনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত! 
এই কার্যে তাহার গরদ্থাণ সহার ছিলেন চাকার অভয়কুমার দাসের 
পু প্রাণকুমার ও আরও কতিপয় উৎসাহী যুবক । “অবলাবান্কাবায় 
প্রথম স্যার প্রকাশকাল-_২২ নে ১৮৬৯ (১০ ছৈ$ ১২৭৬) সিংবাদ 
পভাকর' পঞে ( ১৯এ সো ) প্রকাশ :-_ 
অবলা বান্ধব ।--এখামি পাক্ষিক প্র 1 গত ১০ই জ্যৈঠ অধ 
চাকা হল যর হইতে প্রকাশিল হইতেছে | বািক ক্রিম হুলয 
ছক মাল সমেত ৪ টাকা । আয়ত ধারকানাধ গঙ্গোপাধ্যায় ইহা 
প্রকাশক । সংসারে হাংলোকের উপযোগিতা ও শিক্ষার আলোচনা 
করাই এত পত্রের উ্চে্া। এই শ্লোকেই তাহার স্পঃ ভাব বাক্চ 
হইতেছে |. হথখা 


'সন্ধরৌ ভাষ্যা ভা, 

ছত্ঠ। ভার্ধা। তখৈবচ । 

বন্থিয়েৰ হুলে নিতযং, 

কলযাশং তত খৈ পবছ 1+ 
প্রথম সংখ্যার লেখাও জন্য হর যাই। 


যাষরিকপন্জ পরিচালন ৩৩. 


পরিফাপতিচারেয় উদ্দেত্ সথছে ্বারকামাখ প্রথম সাধ্যায় তে বিন্ৃত 
আলোচন! করেন, ভাছা উদ্ভাবযোগা ) তিথি লিখিয়'ছিলেদ :-- 

প্রচারিত হইল দা) থে আর্সাম কমতাধাদের ইচ্ছায় হর্জল য্েছে 
মহ্বলেন্ লা হইতেছে, মিতা অক্ষয়েহও অহাকিযাতা কন্ধিচ্ষেজে, 
দে পৃ ক্ষমতাধান অহাপুরুষ্ের উপয় সপ্প্ বির কজিয়াই 
আমরা এট প্রচার কাতো প্রশু্থ হইযাছি | এ কক্ধাক খাফাধিগেজ 
আনুণ জন্মায়, আছর াছাসিগের পপ্যাগ নহি । এ সকলে ইচ্ছা ধলাও 
স্পা সন্ধে, আমরা ছে সমাজের পক্ষ সমর্শদ করিতে উপস্থিত 
ভইপেছি, লেঃ কী সমাঙ্গের পঙ্িত বালাকাল হইতে গ্ামাফিগ্েন 
বিলক্ষণ আপায়িতাতা আজে, আর্ীয়ত। ধঙ্ছে ভাঙ্গার! আমাকিগেন 
নিকট আনেক হনোগত ব্যক্ত কসিহাহেদ। ভাঙাছিগের ফোন শিখষে 
ফিশ রুডি আমরা আভিনিযেশ চিত্তে তাছ। শিক্ষণ কছিযাছি, 
বামাকুলের অনেক জপ ফোধ আমাছিগের দিক সঠাক্ষনে প্রকাশিত 
ক্বাছে পুতিযাৎ অআবলাবাদ্বর আাছাদিগের দিতান্ত আোগ্য প্াদিনিবি 
হইবে মা ক্ষয় হইতেছে, কিছ আআমাদিগের লাকা পক সমাজে 
কত দু জানত হটখে, তাহা অবিকতের গর্থে দিছি রহিয়াছে । 
ফপলাধারণে আমাছিগের পয়াহশ অধিক পরিষানে আন্ত পণ করিবে 
এযপ প্রশ্যাশা করা যার বা, জীজাতির প্রন্কার যঙ্ষল ফাষন। কয়েন 
শ্র্ধজ লোকের লংখা ব্ছেশে বগি আজ আয়ে | ধুলফাছিনীহিগকে 
অবজ্ঞ! করা অধিকাংশ লোকেরই প্রন্তি, কতকসডল। লোকের প্রকক্ি 
এত তীর বে, আারীহিগেছ হঙ্গলার্থজ একটি বাকা জদিলেও মি্তান্ত 
বিরত হুল | বিনি ওন্কপ কথা উখাপন ক্রেন খাহাকে বিল ও 
অপবাদ করিতে রুষ্ট করেন লা। যেয়ে নাুধের পক্ষ লর্ম কয়েন 
শিখায় ভ্রীঙ্ান্িগকে “ঘেগে” বলিয়া উপকাপ কয়েক । এ পড়ল 


দ্বারকাদাখ গঙ্গোপাধ্যায় 


লোকের নিকট অবলানাক্কবের ধত আদব হইছে ক্ডাহা বলিখায 
অপেক্ষা স্াখে না । বছবাপিনী ফাদিনীছিগের হঙ্তল কাবনাস ও 
পক্ষ রক্ষার প্র হওয়াতে তাহারা! এ বিজ্ঞপার্ণক উপাধি হয়ত 
জাহাফিগকেও প্রান কমিদেদ । কিন্ত আহত ভক্ত কিছুঘাজ ক 
ঘা ছপস্থঠ হইব আ। বিশ্ববিষ্ঞালয়ের অন্কু্ক লগ্মানাত্ক উপাি 
হইতে উদ্ধাকে ধিক জাদর ও গৌরধধেক চি মনে কদিখ। 

একণে থে যে বিষয়ে প্রধান লক্ষা রাখিয়া অধলাবান্ধব প্রচান্িত 
হুইজ পাছায় উল্লেখ কারা আবক্তক। ঘাষাতে বীর ভ্রীসমাজের 
অবস্থা জমশঃ উদ্ত হর, তাকাধিগের জান ও বঙ্ছের বুদ্ধি হয়, 
আবান্মকর্ডবাধিধান্্ণের ক্ষমতা জন্ছে। সামাছ্িক ও পারিবারিক খের 
সবদধি হয়, লমাঙ্থ ও পরিবার মধো] তাহাফিগের ইপ্রাহ্থযোদিক্ত যে 
লফল প্রকৃত অধিকার অনঙ্গে, তাহা অব্যাফ্তক্কপে প্রোতিদিত হয়, 
তাধাফিগের ছর্নীতি দুর হইয়া সুনীতি সংস্থাপিত হয়, আস্মাক প্রন্কৃত 
উদ্ঘতি হর, এবং বিজ্ঞা বিষয়ে সবিশেষ অঙ্্াগ জঙ্ছে, ভাঙার নিয়ত 
চেধাই আালোচনা কমিধার জঞকই অবলাধাদ্ববের জন্য হইল। যে 
নকল কীর্ধিমতী প্রসিদ্ধ! দাীধিগের আঁবনন্বপতান্ত এই সফল উদ্দেক্ত 
রক্ষায় অনুকূল হইবে, সহজ্ধেষ তাছাও পর্িকাশথ কর| যাইবে । এবং 
থে লক শুঞবদী লংবাদ অমধীগিগের বিশেষ জাতধা ও উপকার়ক, 
সংবাধ পিকে কেষল তাহাই পুত হইবে । এই ল্ল বিশেষ লক্ষ্য 
ব্যতীত সাধারণ হিওকর বিষয় সমূহের সমালোচনা পক্ষেও বলা 
যাদব টঙ্গা্সীন খাফিবে দা) ক্ববঙ্াধলীয রচনাধলী প্রকাশ করাও 
অধলাহাস্তবেছ এক কর্তব্য পল্িগণিত ছইখে। 

সরীহিগঞ্ষে হেখবং পূ কিবা ছক এই পরিক1 প্রচারিত হইল 
ফেছ ধেগ এপ্তপ মছগে কম্ধেন মা । পশ্ছদেশীর অবলাদিগকে কগিদীবং 
জঘা। ও স্বেছ কছিত্বা তাহাছিশের ছক বর্ঠব করাই খ্যযাহিশের 


ফাহরিকপর পরিচালন চক 


অভিপ্রায় । আমর ভাঙাকিগের পখের খেসপ গৌরদ ও গতির 
করিব, ফোখেরও লেইনাল উল্লেখ কগ্ধিত। তগিয়াকনখ চে] পাইব । 

সপসংগাহ কালে সর্কাশক্ষিমান পরযেশ্বরাকে মধন়্ায় করিয়া 
প্রার্থনা এই, ধাছাতে অবলাধাদ্ধবের এই দকল উদ্ষেক্ত ভক্ষা পাইস! 
ইহার বধজহন হব, তিনি এবন ক্ষজতা প্রধান করুম” 

শিবনাখ শাঞ্জীর গঞ্ভ-পঞ্জ রচনা 'আঅবলাবাস্ধবে' প্রকাশিত হইত । 
তিনি লিখিরাছেন :- 

পর্রাণকুমাহ ছাপ একবার কলিকাকাকে পিয়া খাধাছে 
করে জনকে 'অধলাবাস্থাল' হধো হবো লিখিঘায় আড় প্রতিক্ঠাবনধ 
করিয়! গেলে । আমর! 'অবলাধক্ষব। পড়িয়া অবাক হাইক্ে 
লাগিলাম | ফোন দৃষবর্থী আছ হইতে এ কোন্‌ বাকি লারকাতির 
শিক্ষা ও উদ্নতি সঙ্গঙ্গে এক্জপ উদ্াঘ ঘ বান করিতেছেন | জথে 
গাচ্ছুলি ভান টান কলিকাত্যাবাদী প্রবন্থলেখক বন্ুগকে গেখিখার 
গত একবার সধয়ে আনশিজেদ । আমকা আমাদের করোকে' দেখিস 
লইলাদ | বধু সমংগদে সবি হইল ছে অধলাবাহদ কলিকাতায় 
ভুলি! আদ! হইবে (” 


৯৮৭০ জনের প্রথম তাগে ছরকানাথ অবলাবাক্কব জরস্থা 
কলিকাতায় আসেন। 'বামাযোহধিনী পত্রিকার (বৈশাখ ১২৭৭) 
নিক্বোদ্কত সংবাদটি হইতে ইহার আভাস পায়া যায় লে 


শ্অহলাবাগগয পছ্ধে ্রীদ্তী হানি খরর্থীর হানে একটি তালিভা 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভাঙা ফাধগীলত্তার বিশেষ পরিচয় 
পাখনা ধায় | উদ্ত পযোর ফৃতাবর লংস্থাপনের পাহান্যার্ণে ২০২ টাকা 
ও বাওযা-আপার পাখের বলিয়া ৭৫২ টাকা লয়ে ৭২ টাকা 
ভিদি পৃলয়াস ছাল অগ্িয়াহেদ 


_.: ঈদ্ধবলাবান্ধব' কলিকাতা হইতে প্রচারিত হইতে লাগিল। ঢাকার 
বনুখণের লাহাধা-বিরছিত হওয়ায় পদ্ধিকা-সংক্রা্ত সমূদয় কারের ভার 
একা ছারকানাথের উপর পড়িল ; তিমি সোৎসাহে দিন বাজি পরিশ্রষ 
করিতে লাগিলেন? 
বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা পাঠে জালা যায়, ৬ বর্ষের ১ম সঙ 
“্অবলাবাদ্ধব' মাসিক আকারে ১২৮৯ সালের শ্রাবণ মাসে (৩০ জুলাই 
১৮৭৪) প্রকাশিত হয়। অর্ধীতাবে প্র বৎসরেই পরিকাখানির 
বিপুপ্তি ঘটে । দ্বারকানাথ *নববাধিবী"চ্ছে লিখিয়াছেন 2 
১৮৬৯ অক মে মাসে অবলাবান্ধব নামক আর এধাখাদি পর 
ঢাকা হইতেই পরকাশিত হইতে আরজ হয) এক বলয় 
কলিকাতা উঠিয়া আই এবং পাঁচ বংসর কাল প্র্কান্টিত হইয়া 
আধাক্ষানে ইহার প্রচার রহিত হয়) এই পঞ্জের লেখকেরা 
৯ সীস্থাবীমন্তা় পক্ষপাতী! এবং শ্্রীপুরুষের শিক্ষাগত অগ্রমাণিত পাকা 
রক্ফার বিষ্বোহী ছিলেন |” 
ইছার পাচ বৎসর পরে। ১৮৭৯ সনের প্রথম ভাগে, ছ্বারকাল 
মাসিক আকারে নব পর্য্যায় “অবঙাবান্ধব প্রকাশ করিয়াছি: ০11 
বেল লাইবেরিয তালিকায় ইছার ১ম খণ্ড, ৭য-ম সংখ্যার প্রকাশ- 
কাল--২০ নবেছর ১৮৭৯ | ইছাও দীখস্কারী হইতে পারে নাই। 
পসমালোচক' 3 ১৮৭৮ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি “ইওিয়াল মীরারে 
কুচবিহার-বিধাহ সুনিশ্চিত বলিয়া সংবাকগ প্রচারিত হইলে ফেশবচঙ্তের 
বিচ্ধে প্রপতিবাদী ব্রাঙ্ছ-দল কুমুল আন্দোলনের শাহি করেন। মুখ্য 
এই আন্দোলন চালাইবার জন্তই “সমালোচকে*র আবির্ভাব । ইহা! 
একখানি মাগাহিক পজ্জ; প্রথম স্যার প্রকাশফাল-১৭ ফেব্রুয়ারি 
১৮৭৮ (৬ ফান্ধন ১২৮৪ )। ছর্গামোহন গগাস ও আলক্ষমোহন বর 


অর্থাছকুলো 'সমালোচক' প্রকাশিত হটভ। প্রথম ছই-ভিন বঙ্াহ 
বিবদাখ শাস্ীর সম্পারদায় গ্রকাশিত হঈবায় পর থায়কাবাধ ইহা 
ম্পাহক হন। শিবনাখের 'পাস্বচরিতে প্রকাশ -০রফিকে আহি 
বড নরম লোক বলিয়া বসরা খামার হাত হইতে 'সযালোচক* ভুলিয়া 
লই ঘারিকবারুর হাতে দিলেন | তিলি একেবারে আরবর্ষপ কছিতে 
: লংগিলেন। বত দূর আবরণ হয়। সে সময় দেবীপ্রম্ রায় চৌধুরী, ৮৩ 
কলেজ ট্াটে আমাগের সঙ্গে খাকিতেন। হিদি ও রকানাখ গালি 
মহিত একযোগে সমালোচকের তার লষ্টলেন।' ারকাদাখ ছুই 
বৎসর 'মমালোচক' সম্পান করিয়াছিলেন । 
প্লজ্সীবলী? £ মংবাস্পআ-জগতে 'সজীবনীর নাম ছুপ্রীলিষ্ধ। 
প্রধানত: অধান্ছনীতি ও রাঙ্গনীতির আন্দোলনের ছন্ঠ দ্বাযকানাগ 
কয়েক জন বন্ধুর সহযোগে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন । তিনিই ইহার প্রথয 
মম্পা্ক | সঞ্জীবলী'ত প্রথম মংখযার প্রকাশকাল--১৫ এগ্রিল ১৮০৩ 
(৩ বৈশাখ ১২৯৯)। ছারকানাগের মৃত 'লজী বনী' লিশিযাছিলেন 
প্থ্যাতধামা ধায়ফাদাথ গয়োপাহ্যায পর্মীধশীয জন্মফাতা ও 
স্বঘাবিকানীদিগের মধে] একদম ছিলেন, হন লব খুটি হয়, 
ভখন হইতে তিনি ইহার চালক ও হক্ষকহিগের হ/ধা এফ জন 
ছিলেন ।” 


দ্বিতীয় বার দারপরিপ্রহ 


প্রগতিনীল ভ্রাঙ্গ-দালে যোগদানের বছ পৃর্ের কিন্মতে বারকানাগের 
প্রধূম বিবাহ অস্থটিত হইয়াছিল ) ইা ১৮৮২ কি ১৮৯৯ সনের কখা। 
১৮৭৯ গনে তিনি যখন কলিকাতায় আসেন, তখন মৃততদার । ইহার 


ঙ খারকানাঘ গঙগোপাধ্যার 

যু দিন পরে, ১৮৮৩ লদের প্রথমার্ধে, প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে, তিনি 
দ্বিতীয় বার দারপপ্সিগ্রহ করেন । পাত্রী-_বঙ্গমছিল! বিস্তালযের প্রাকন 
ছাত্রী ও ১৮৮২ সনে উত্তীর্ণ কলিকাত-বিস্ববিচ্ভালয়ের প্রথম মহিলা 
ধ্রাছুমেটছয়ের অন্তরা কাদদ্বিনী বহু; ইলি ব্যারিস্টার মলোযোছন 
ঘোষের মাতুল বরত্রকিশোর বন্ধুর কন্তা। অপেক্ষারত অধিক বয়সে 
২৯২১ বৎসর বদস্কা তরুণীর পাপিধাচণ ছ্বারকানাণের বন্ধবর্গ যনে 
মনে অস্থমোষন করিতে পারেন নাই। আধ্যনারীদমাজের হখপন্ধ 
'পরিভারিকার (জোঠ ১২৯০) নিয্বোদ্ধত মন্তবা হইতে তাহাই মলে 
হয :--- 

*লংবার বি, এ, পরীক্ষোভীরা শ্রীমতী কাছদ্ষিনী বন্তর 
সঙ্গে উদুক্ত বাবু ছরকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশক্ষের বিবাহ 
হইয়াছে, শুলিলাম এই বিবাছে শ্রীহুক্ত বাবু আননাযোহল বন 
র্যাংলার, শক্ত বাবু উমেশচক্জ দত্ত বি- এ., শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ 
ভট্টাচার্য এম. এ", শ্রবুক্ত দ্বীপ্রসর বাবু প্রস্ৃতি ভ মঙ্োরমগণ 
নিমস্্রিত হইয়াও লিমস্ত্রণ রক্ষা করিতে বিবাহুসতায় উপস্থিত হল 
নাই। শুনা ধায় ছারি বাবু সাধারণ ঝাচ্ছসমাজের আসিস 
সেক্রেটরি, অথচ তাহার বিষাহে সাধারশ সমাঞ্ধের উচ্চস্রেণীর 
সত্য ও প্রচারকপণ উপস্থিত জইলেন ল1। কেন যে উপস্থিত ছইলেল 
না তাছা আমর! বুঝিতে কষ্ট পাই।” 
শনারীগণ চিকিৎসাবিষ্ক। শিক্ষী না করিলে নারীজাতিস্কলভ 

নালা প্রকার কঠিন লীড়ার হ্ুচিকিৎসা হইতে পারে না এবং নারীজা তির 
শ্বাহীদ জীবিকা অঞ্চলের প্ধ উদ্ৃক্ত হইবে লা, এ কস্ত তিনি সর্বপ্রথমে 
আপনার পত্থীকে কলিকাতা যেডিফ্যাল কলেজে তর্বি করিয়া 
দিযাছিলেন।" বিষাহ্বের পর তাহার পত্থী পাচ বছসর যেডিক্যাল 


রঃ চাবির বৈশিষ্ট চনে 


কলেজে অধ্যয়ন করিরা চিকিৎসা-কাধে প্রন হস। দাযকানাখ 
স্জাকাকে টিকিৎসাশাহে আহত উচ্চশিক্ষা দানের ক্মতিপ্রায়ে এভিনধরা 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ে পাঠাইীতে বিবা বোধ কতেন নাই । কাষস্ছিনী এভিনথয়া 
৭ গ্রাসঙ্গো বিশ্ববি্ালয় হইছে এল. আর. সি- পি. ও এল. আর. সি. 
এস, উপাধি জা করিয়া স্বষেশে ফিরিস্াছিলেন। 


মৃত্য । চানিশ্রিক বৈশিষ্য 


স্বারকালাধ কিছু ছিল হইতে হ়তের পীর কই পাইতেছিলেন। 
১৮৯৮ সনের জুন হাসে এই পীড়া গতর আকার ধাবদ কদে। তিনি 
০ ছি, সোমবার, শেব বাগে | ১৩ আছড়ে ১০০৫) মান ৫৪ বলয় 
বয়সে, পরঙলোকগমন করেন এই তেখন্বী পুরুষের তিরোধালে 
'সঙ্জীরনী” পরবর্তী হয়া কলা যে শোক-সাবাদ প্রকাশ করেন, 
ভাঙার কিছু কিছু উষ্টত করিতেছি । ইহা হছে ভাঙার চারিজ্িক 
বৈশ্িষ্টোর পরিচয় পায় যাইবে :7 
শআজ এড ফির সকলেই ভাষ ভায় করিছ্ছেছে। একজন 
যাকের মত মাুঘই আবাদের মধ্য কইতে অন্থহিত হইলেন 1: 
খাছ প্ররুতি এই ভিপ যে, তিনি বাঙা একবার কর্তবা বলিয়! 
নিদ্ধার্ণ করিতেন, তাহার সাধনে ফলাফল, লাক্ালাত। স্বত্ি মিনা 
কিছুই গশনা ককিতেন না)", 
তীকার প্রকৃতিতে এই একটা মক্ৎ গণ ছিল বে তিনি যে 
কাধো মন ছিতেন, ভাঙাতে সহঞ্র ভয় মলের শনি দিতেন, 
অর্ধেক ভব দিয়। হ্বালভাবে কাজ করিতে পারিতেন না। সাহস 
ও লভানিকাক্ছে ভ্িদি বাক্গলিছিপের অন্য অন্বিতীয় ছিলেন বলিলে 


দ্বায়কানাধ গঙ্গোপাধ্যায় 


: অনাক্তি হয় না। খিমি ঘত বড় লোকই হউন না কেন, তাহাকে 


স্পট কথাটি বলিতে ও হায় সম্গে নিজ কর্তবাক্সানের উপরে 
গড়াতে কিছু মার ভীত হুইতেন না। শক্ষ; যিক্ধ সকলকেই 
আজ বলিতে হইবে, গালি ডরাইবার ছেলে ছিলেন না? 
সোধামোদ, পছস্থ ব্যক্তির উপযাচকতা) পদগৌরবের লোত এ 
সকল তাহাতে ছিল না। তীহার অতি বড় শক্তও এ কথা বলিতে 
পারিবেন না যে, গাঙ্গুলি কাপুরুষের স্তায় গোপনে পরেগঙ্ছে 
কাহাকোও আক্রমণ করিয়াছেন! তীহায় ম্ৎ মল একপ 
নীচাশয়াতাধ অলেক উপরে বাদ করিত। ভীহার পিভভীকত' ও 
আন্মমরধাদাক্জাঠের অনেক নিদশন আছে, মে সকল সুনিল 
বাঙ্গালীর রকেও যহদ্ান্থের স্পা উদ্দীপ্ত হয়।,-, 

একবার দ্বারকানাথ বৈঠকথান'র রাস্তায় একটি গলির সন্মুথে 
রাঁায় উপরে ঠাড়াইয়া একছন বন্ধুর জগত অ্বপেক্ষা করিতেছিলেন। 
রাক্রি দশ! বাক্ছিয়া পিয়াছে। এখন সঙয়ে একখানি গাড়ী 
আসিরা এ গলির মুখে লাগিল। গাঙ্ুলি দেখিলেন, একক্ন ইংদ ৭ 
শাড়ী হতে নাহিয়। গলির মধো গেলেন। গাড়ীর গাচোয়ান 
প্সাছেব ভাড়া, সাছেব ভাড়।” বলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। 
'রাক্রি ফিক্গিয়া তাহাকে প্রস্থার করিতে উদ্ভত। সে পশ্চাতে 
সরিয়া পড়িল | এইকপে গে সঙ্গে যায়, ইংরাজ তাড়া করে ও সে 
মবিয়। পড়ে । অবশেষে সে গাঙ্থুলি মহাশয়ের সাছাযা চাচিল। 
গালি তাহাকে বলিলেন, প্ঠল সাহেবের মাম জিদ্ঞাসা করি ও 
বাড়ীর মন্থর ফেখি, ফাল ওর নামে নালিশ করিস, আহি লাক্ষী 
দিব!” এই হলিয়। ইংয়াজটির নিকটে তাছার নাম জানিতে 
চাহিলেন। দে নাম দিল না, পরন্ধ তাহাকে আক্রষণ করিতে 


মৃহা | চারিত্রিক বৈশিষ্টা ১ 


নলিল। গাঙ্গুলি যছাশর আস্মরক্ার্থপ্রস্থত হইলেন । সুই জনে 
খুব খুধাধুদি চলিল। এই ব্যাপার এ ইংয়াছের গারের সন্ুশে 
চলিল। তৎক্ষণাৎ তাছায় ভবন হইছে আপর ভিন চাঠ়ি আদ 
ইংরাজ বসিয়া মধাস্থ হইলেন ও গাড়োক্ানের ভাড়া দিতে 
চাছিলেন | বিবাছ থামিয়া গেলে, প্রমোদ ইংরাক্ছ যখন পাঙ্ছুলি 
মঙাশয়ের সহিত শেক্ছাত করিতে আসিল, তখন গিনি বলিলেন, 
গ্মি তোমার মন কাপুরুমের সহিত শেক সবি না ইচ্ছা 
ক দিনের একটি ঘটলা যান্ছ । একপ ঘটনা আরও শুনেক আছে । 
কজ্গায় নিবারণের জগ তিনি পিকে প্রাণ রান করিতেন না) 
কাহার আনেজ পের কপ বলে জইছেছে । যেতীহার ঘোর 
শন, তাঙাকেছ কেছ অন্ধায়রপে নিন্দা করিতেছে দেখিলে, তিনি 
তিৎক্ষপাহ ভাষার পক্ষ সনথনের জগ অগ্রসর ইইক্েন | গছপতকে 
কোনও স্ার্থত্যাগ করিতে বলিবার পুর্ষো নিজে তাহা করিতেন । 
নিজে যান! করিক্ষেন না, তাহা কাছাকেড করিতে বলিতেন না| 
অধিক কি বলির, তিলি কআপাদমন্্ুক লিরেউ ও খাটি ছিলেন! 
ভার সমক্ষে রাজাবিকাজ রাজা যা, আর একজন মী রিজও 
ভাঙা? ছিল ॥ আদাবর মভুযাতর কসম করাতে এরুপ কাঙ্গাকেও 
দেখি নাই । 
জামরা ঠা্ার বন্ধু বলিঙা কি তীহার দোষ গেখি নাই? 
কটাঙ্ার স্কায় তেভীয়ান জীয়ন প্রকতিতে গণ ও দোষ ছুই উৎকট 
হইয়া খাকে। কাহার অত্ঠাজ্ছল গুধাবলীর যধো ঠাঙাদ দোহও 
কেখিয়াছি। তাহার উল্লেখের সহঃ এ নয় (---এডওার্ড আগতিংএর 
মৃত্যু হইলে গার সঙ্নধে প্রসিদ্ধ কার্পাইল বাছা বলিয়ািলেন, 
ন্ভাছ। উন্ভত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি । 
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অর্থ__প্আমাদের এই কজিমতাপূর্ণ ও ছায়াময় জগতে একজন 
খাটি মাছব আসিয়াছিল, এরূপ মানুষ মধ্যে মধ্যে না আসিলে 
জগৎ মাটি হইয়া যাইত” টিক কথা! ঠিক কথা! কৃত্রিমতা পূর্ণ 
»গতে এই সকল অকুন্রিয মানুষ বড়ই স্পহণীয়, বড়ই আদরপয়, 
বড়ই প্রয়োজনীয় । বিহতা করুন। আমরা মধ্যে মধ্যে এন্ধপ 
মানুষ পাট 


হল্রিসাধন মুখাপান্যায় 
দীলেম্রকুমাল ল্লায় 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
পানেকযার/রায 


শরীরজেন্তুনাথ বন্য্যোপাখ্যায় 


২৪১, আপার, সারকুলার সো 


কলিকাতা -৬ 


বৃূল্য আট খ্যালা 


সুজা হ--_উলছশীকষণত্ত ছাল 
 শছিনাদ পোপ, ৪৭ ইজ খিশ্বাপ সোত, কাজিক্টা তা-ঞক 


ছরিগাধা মুখোগাধায় 


উকিই পপি টা 


৫” ছরিলাধন এখোপাধায় বধমান যুগের পাঠক-সধাছে 
প্রায় অপরিচিত হইলেও এক সমায়ে বাংলা দেশের তিক্শ-সহাছে 
ও অন্পুরে ভাছার অন্রতিত প্রভার চিল। তীছার তমাল, 
শিশঅহল, 'নরমহল, 'কপের মূলা? প্রকৃতি সানী রোহাম্প-পরিয় 
বাঙ্ডালীকে কিছু কাল যে দাতাইয়া বাবিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য আমরাই 
দিতে পারি । বস্তির, রমেশচঙ্র যেগগনে ছাতিমান ছিলেন, 
ইরিলা ধনের সাপনা সেখানে জীহাকে পৌচাইিতে শা পারিলেও তীছায় 
সাহিতাকর্শ ঘুগাদিক কাল বাঙালী মাহেরই খনন্ববিধান করিয়াছিল, 
ইহাও কম শৌরবের বিষয় “য়। বন্ধ উতিষ্ঠাসিক প্রবন্ধ লিখিয়! 
ষ্ঠাছার কালে তিনি প্রসিদ্ধি লাকি করিয়াছিলেন, এ ধিম* ভিনি 
বাংলায় প্রাথমিক উতিধাসিক লেখকদের প্রায় লমসামরিক । ভীছাল 
স্ুবহৎ 'কলিকাতা--সেকালের ও একালের' প্রন্থখানি বহু তথ্য ও 
কিন্বান্কীর সমাবেশে জিও আকর-্রস্থের খ্যাতি লাত.ফরিয়া খাফে। 
হরিসাধনের ভাষা ও লিখনতগ্লী চিত্তাকর্ষক ছিল । এই ভাষাঞ্চপেই 
ছর্তেক্ষ যোগল-অন্থংপুরের রহ পাঠকের কাছে তিনি প্রতাক্ষষৎ 
প্রতীয়নান করাইতে পারিত্েন। হরিজাধনের  নাষটাপ্রতিভায় 
বঙরক্ববর্ধ কিছু কাল প্রণীত হইয়াছিল, কিন্ত তিনি জনেক নাটক 
লিখি; লে খ্যাতি দীষস্বানী করিতে গারেন নাই । ভরিসাবনের 


৬ হুরিসাধন মুখোপাধ্যায় 


বইগালও আম সহজলতায লয়। মার মনে হ্য়। তাহার ধ্েস্থাবলী 
প্রকাশিত হইলে গল্প্রির পাঠক-সবাজের কখকিৎ কষুপজিবৃপ্তি ছুইবে। 


জনও বংশ-পরিচয় 

১২৬৯ সালের ১লা ভাজ শুভ আন্মাইমীর দিন রাঝে (১৯ আগ 
১৮৬২) হরিসাধনের জন্য হয়। ইহার পূর্কাপুরুষ রাছেজ্ বিজ্ঞাবাসী* 
এক জম বঙ্গদেশপুজ্্য নৈয়ায়িক, পণ্ডিত ছিলেন । ইনি নদীয়াধিপ 
মঙার়াজা ক্চক্জের একজন বিশি্ই সভাসদ্‌ ছিলেন । হব্রিসাধনের 
জন্মস্থান শিনিরপুয় ভূকৈলাসে। এই খিদিরপুরই কৰিব ছেমচক্, 
মাইকেল মধুশদন ও রঙ্গলালের লীলাঙ্গেছ। 

হরিসাধন এক নিষ্ঠাবান হাঙ্গণ-বংশে জঙ্ুঞ্রহণ করেন । তার 
শিল্ৃদ্েব পিরিশচ্্র মুখোপাধ্যায় তাহাদের আদিনিবাস শান্বিগুর 
ত্যাগ করিয়া কাধ্যবাপদেশে কলিকাতায় আসেন ও ভূফৈলাসে এক 
বাটী নির্খাণ করিয়। খসবাস করেন। 


শিক্ষা বিবাহ ঃ চাকুরী 

১৮৭৫ সনের নবেম্বর 'যাসে হরিসাধন খিদিরপূর-ুল হইতে ছাজ- 
খৃত্ধি পরীক্ষা দিবা বৃভি লাত কবেন। এই সময়ে ভীহার বিবাহ ছয়: 
২৮৮২ সনে ভিসেম্বয় মাসে তিনি হেয়ার-স্ছুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা 
হিয়া তৃতীয় বিভাগে উদ্বীণ হছম। হরিসাধন এল. এ. পডিবার জন 
শ্রথমে ঘ্ব্তটন কলেজে কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া, পরে সিটি কলেছে 
ভীছার কলেজ-জীবনের অবসান করেন। সংলান্ের বোকা খাড়ে 
পড়ায় স্িনি চাকনি প্রকশ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। গীখ 


সাহিতাসেৰ। $ 


+৫. বখমর যোগ্যতার সহিত মরকারী কর্ধ করিয়া ১৯১৯ সনে তিনি 
বসের কাছদ করিয়াস্থিজেন। 


সাহিত্যাগব' 


বালাকাল হইতে বিমান সাছিত্যাসছুরাপী | ভার বল বন 
২৩, গেই লময়ে মালিকপন্রের পৃষ্ঠায় উাছার রচনা বঘষ প্রকাশিত 
হয়। তিনি নিজেধ লিশিয়ছেন, “ক্যাসি আমার প্রথম রচনা লইয়া 
নিবজীবলে' প্রথম আগ্রপ্রকাশ করি)” 'নবজীবন' অক্ষরচঙজা সকার” 
মম্পাছিত দেকালের একখানি উদ্চাজের মাসিকপর । হরিসাহনের 
বচনাচির নাম-প্রাচীন কলিকাতা উই ১২৯১ সালের ফান্ন-সং্যার 
প্রথম প্রবন্ধীরপে মুজিত হয়| ইতার আনহিকাল পূর্বে তিনি 
নস্কিমচক্ত্রে জামাত এ 'প্রচারাপসম্পাদক রাখালচ্জা বন্তযাপাধায়ের 
সহিত পরিভিজ্। ইইয়াছিলেন । সাঞিতিক জীবনের গোড়ার কথ 
হ্রিসারন তাহার শ্মতিকখায় এইজপ বলিধাছেল ১ 
“যে লিন রাখালবারুর গৃছধে বসিয়া, অধুরবন্তী সঙ্গুখের 
বৈঠকম্থানায় সািতানসমাট বঙ্ধিনবাবুকে প্রথম দেখি সে দিল 
বৃঝিলাহ, তীর্বদ্শনের ফল হইল । সরলগ্রাণ, নুষ্ধতজ রাখালবাবু 
আমার ভার অধয়কে তাহার ক্ষতরের সহ্কিত পরিচিত করাইয়া 
ফিলেন। আছি সেই সৌধ্যৃততি, প্রতিভার জীবন্ত ব্যাল্শ সাঁফত্য- 
মন্রাটের চর্ণ বন্ধন করিয়া কতা্ধ হইলাম । বক্চিমবাবুর পরিধান 
একখানি পইবন্ত, গায়ে একখানি গরছের নামাবলী-বোধ হইল 
যেন 'তবারী পাঠক কিবা 'সতানন্তা আহার সন্মুখে হাড়াইয়া। 


ভে 
* ১৯২৩ নহে টিকা জগ হালা রনী 
ছঙিগাবাছেই সংক্ষিত জীবনী জট । 


হরিসাখন মুঙ্গোপাধ্যায় 


রাঙ্গালবাবু পরিচয় করাইয়া ছিলে, সাহিত্য-সহাটু বৃহাক্ছের 
সহিত বলিলেন-_&া, ওর লেখা নবজীবনে জামি পড়েছি, বেশ 
হচ্ছে।"""সাহিত্যাচার্যা অক্ষয়চঞ্জের উৎসাহবাণী, বন্ধিমচঞ্ের প্রসর 
তাব ও চরণধুলি, আমার মত জীনাতিদীন ক্ষমতাশৃন্ত লেখককে খুব 
উৎসাহিত করিয়া ভূলিল। হ্াযি চিয়দিনই বন্কিঘের এককন অন্ধ 
অনুরাগী |... 

এইই জযয়ে আামি প্রচারের জনক *প্বংসতয়” নামে একটি 
প্রবন্ধ লিখি। এট ব্বংসতরুই লর্ড কাঙ্জনের 15 01 
1)8887995100. এই ধ্যংমতভক্ যেখানে ছিল, লর্ড কার্জন মে স্থানটি 
[9৪1 8509৪ বলিয়! চিজিত করিরা গিয়াছেন 1 -'এই ধ্বংসতক 
০01015088 হইবার পর, রাখালবাবু তীহার স্বপ্তরকে প্রুফটি 
পড়ায়া গুনান। প্রবগ্ধটি পড়িয়া বন্ধিমবাবু খুবই সন্ত ছল। 
এক দিন রাখালবারুর কাছে গিক্াছি, এমন সময়ে রাখালবাব 
খলিলেন--কর্জা তোমাকে ডেকেছেন | চল তোমায় তার কাছে 
শিয়ে যাই । তোমার আটিকেল সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতে চান।' 

আমার তো যে প্রাণ উড়িয়া গেল। ভাবিলাম, হয় 
তাধাগত, না-ছয় ধটনাগত কি গলদ আছে, তার অন্ত এখনই 
তিরগ্কত হইব! সাহসে "বুক বাহিয়া বন্ধিযচন্ের পদধূলি লইয়া 
কাহার কাছে বসিলাম। বঙিমবাধু বলিলেদ--'তোমার 
'ার্টিকেলটা রাখাল আমায় দেখতে দিয়েছিল । আগাগোড়া 
পড়েছি। লেখায় বেশ 18889৮ আছে) কিন্তু ুটনোটে আন্ত 
251515008 দিয়েছ কেন ? | 

আমি তখন সাহগে জর করিয়া বলিলাম,ন্াময়! নৃতন 
লেখক । যদি কেউ বিশ্বাম লা করে, এই কনে! 


সাহিন্তাদেছা ষ 


বছিমেবাকৃর চচ্দ্বর জলিযা উঠিল। স্থিতি বজিলেন-ক্ষি 
নিজের 7৩ড02815-তে স্তোঙায় বিশ্বাস মাই? থে পাকে গে 
তোফার লেখা! ০০06৫106 করুক | তখন ভুমি ডোবার নজীর 
ফেখাইও। 

আাহি,খতযত খারা বলিলাম তাই টিক পামজা। 
শিক্ষানবিস, এই জল এই সব ঘটেছে । 

ইঞ্জার পরই প্রচাবে *নধা লেখকদের প্রতি নিখেদর” 
[১ম বধ, এম সংখা, সৎ ১০৯১] সলিয়। বঙ্কিনচঙ্তরের একটি লেখা 
বাছির উষ়। ইফফফাতে খাযাছের মত মেকালের শহা লেখকদের 
থক কয়েকটি উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল | বঙ্গজেশের নিত 
ছর্ঠাগা যে, ঘউনাচক্ে পড়ি প্রচারোর প্রঠাহ সদা বন্ধ হইয়া 
যায়? এয ধ্বংসতর পরে পবিবর্িতি জাকাকে হ্বপকুষারী দেবীর 
রত তে [ জাহতী শর বালক) মাঘ ১২৯৬ ] প্রকাশ হইয়াছিল। 

নিবজ্পীবানে পশ্রা্ীন কলিকাতা অন্থাহ পাস আমলের 
কলিকাতার একটি চিন্ধ ছিল । কাভার পরু আচাধা আক্ষচঙ্জের 
উপছগেশে আমি প্রাচীন কলিকাতার নবাবী আমলের আড় বড় 
বাঙালীগের সঙ্থন্ফে তিখ্য সংগ্ধ করিছে আরম করি! নন্গকুষার 
সন্ধে | 'ভারতীগে ] লিখিবার সময় কামীমবাজারের প্রেতিষ্ঠাতা 
কান্ববাবু ও মারা নবক্ সন্ব্ডে অনেক নূতন কথা জাসিতে 
পারি। পরে এই অসুমন্থানের কলে 'নবজীষদে পকাশীম 
বাজার রাজবংশ,” “জগৎশেঠ” প্রদ়্ৃতি সুধীর্ঘ গিবন্ধ জ্রমে করে 
প্রকাশিত হয়। এই সময়ে আঘোরলাথ কুযায়-পরিচালিত 
'নবহিজাকর ও সাধারবীতে কলিকাতায় ঠার্য-বংশের ইতিহাস 
প্রকাশিত হয়।” 


১৬ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 

১৯২৯২ সাল ছইতে হুরিসাধনের বচন! স্বরকুমারী মেবী-সম্পাদিত 
ব্তারতী ও “ভারতী ও বালকে” নিয়মিতরণপে প্রকাশিত হইতে থাকে । 
১২৯৭ সাল হইতেই বোধ হয়, তিনি গল্প-রচনায় বিশেষ তাবে 
যনঃষংযোগ করেন। 'ভারতী, 'মর/ “সাহিত্য/ “সাধনা, প্রদীপ, 
£&তিহাসিক চিন্ব/ 'প্রবাসী। "ভারতবর্ষ, "ভাবী, “অর্চনা/ 'মানিসী” 
“বন্ুধা? প্রভৃতি মাসিকপঞ্জের পৃষ্ঠায় হরিসাধনের নানাবিবয়ক বছ রচনার 
সন্ধান মিলিবে। 


১ 


্রস্থাবলা 


হরিসাধন প্রায় ৫০ খানি উপন্যাস ও সহম্াধিক পৃষ্ঠার একখানি 
কলিকাতার *ইতিহাসের রচয়িতা। ইহা! ছাড়া তাহার তিনখানি 
নাটাগ্র্ও আছে; এগুলি ন্তাশনাল, কোহিনূর, থেস্পিয়ান্‌, ইউনিক 
প্রভৃতি অধুনা-নুগ্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। স্ব্েশীর যুগে টা. 
রায়, কেদার রায়-সম্পরীয় তাহার ধ্রতিহাসিক নাটক 'বঙ্বিক্রম” 
স্তাশনাল থিয়েটারের অভিনয়-নৈপুণ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। 
আমরা হরিসাধনের গ্রস্থগুলির একটি কালাঙ্কক্রমিক তালিকা 
দিতেছি । 


১) পাঞ্টপৃষ্প বা। পাঁচটা ক্ষুদ্র উপন্তাস। ৯২৯৯ সাল (৪-১০-১৮৯২)। 
স্‌. ১৩৩ 
শ্হভীং হ বম, হত্ত্যংকা। কে +, একট স্শকুসক কটন, 
আক্ষেপ, জগ ক ছোক্াি ৮-এর্ডফি! ১৯৯৯-৬৯ লালে 
স্থান বড সযালাক্ষেও শখ প্ক্কাশ্িত ২ 


চি 


রঙ 


৪ 


4 


| 


পরস্থাবলী ১১ 
ছায়াচিত্র (সামাজিক গল্প-সমি)। ১৩০৮ সাল (১৩-৬-১৯০১)। 
পৃ. ২২৬1 


্চী £ লাবণ্য, নীরা, প্রতিভা, মাধবীলতা 1 _ইফথার ওয় নংস্করণে 
একটি নতম গল্প সংযোজিত হইয়াছে 


রঙ্গমহ্াল (উতিহাসিক গল্প-সমষ্টি, সচিআ্)। (২৯ জুন 
১৯০১)। পৃ ৩২০। 

সুচী £ সেলিষা বেগম, হিরপ্য-মন্দির, পাল্পা-মহল, ্বীরক-বজয়, 
রত্বমঞ্জিল, মতি-মিনদার । 


ওরজজেব (ইতিহাসিক নাটক )। জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ (ইং ১৯০৪)। 
পৃ. ২০৮ । * 
_.. শইউনিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত” । 


বজবিক্রম (এতিহাসিক নাটক )। ( ১-৯-১৯০৬ )। পু. ৪৬ | 
ভাশনাল থিয়েটারে অভিনীত । 


ঈীশহল (ঁতিহাসিক উপন্তাস)। ? (১ ফেব্রুয়ারি 
৯৯১২) পৃ ২৮৫। 
হচী £ তস্বীরের মূল্য, খপ-পরিশোধ । 


আকবরের স্বপ্ধ (এতিহাসিক নাটক)। ইং ১৯১২ 
(২৭এ জুন )1 পু. ১৩২। র্‌ 
সইতলঙেয় স্বদাম-ধক্ত রাককবি, লর্ড ঠেনিপলের 77758779 ০৫ 
৬৮৮ নাষক অপ্রসি্। কবিতাটীর ক্ষীণ ছায়াযাজ অকলঘলে এই 
মাউকেন্ প্রা+-প্রতি। 1. -ফোহিশুর খিষেটায়ে প্রথদ অভিনীত 
১২৪ কার্টিক, শলিবার, ১৬১৭ পাল 1” 


৯২ 


|. 


৯ 


১১। 


১৩। 


১৪ 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
নুরম্ছল . (বচিত্র এতিহাসিক উপন্তাস )। আঙ্টিন ১ 








(৩৬-১১-১৯৯৩) পৃ ৫৩৪ । 


+ ৮ পাপ কব একে বত 
ছেলেদের আরব্য উপন্তাস (সচিব )। ইং ১৯১৩ ৮ 
১৯১৪)। পৃ ২৯৬) 
জুখের বাসর (সচিত্র 'উরতিহাসিক উপন্ঠাস )। ফান্তন 
১৩২০ (ইং ১৯১৪ )। পৃ. ১২৮। 
রূপের মূল্য ও অন্ান্ত এতিহাসিক গল্প ( সচিত্র)! ১৩২১ 
সাল ( ১৫-৭০১৯১৪ )1 পৃ ২৬৬। 
সুচী £ ক্বপের মূলা, হজ্জরতের মাণিক, আলেখ্য, কুধিরোৎসব, 
লালদ্বারদোয়ারী, কল্যামীমান্ার, ভবিতব্য | 
রজমহল রহন্ত (সচিত্র উঁতিহাসিক উপন্তাস )। ১৩২১ সাল 
(ইং ১৯১৪)। পু. ৫৭২। 
কলিকাত।-_সেকালের ও একালের (ইভিহাস)। ইং 
১৯১৫ (৯ই মে)। , পৃ. ১০২০। 
জতীলক্ষমী (উপন্তাস )। ১৩২২ সাল (ইং ১৯৯৫ )। 
১৩২২, ভান্র-দংখ্য। 'ভায়তবর্ধে* সাহিত্য-সংবাদ প্রষ্ঠব্য। 


সুবর্ণ-প্রভিমা (হারেম কাহিনী, ১ম খণ্ড)। ১৩২২ সাল 


(২-৩-১৯১৬) 1 পৃ ৪৪৬। 


কন্বপণচোর € সচিন্ব তিছাসিক উপন্তাস )। 1 (৮ এপ্রিল 


১৯১৬) পৃ, ৪৮৯) 


শরন্থাবলী ৮ 
১। জাজ-চিঠি ( উতিহাঙ্দিক টা বির র 


২৯২১৬ )। পৃ ১৮৮1 


সা ৷ ঈতিমহল (সচিন ধতিহাসিক উপল্াস)। ০ রর 


১৯১৭ )1 পৃ. ২৮৬। 


»। স্বৃত্যুগ্রহেলিক ( ডিটেক্টিত উপর্থাস)। ! (৯ ছার 


১৯১৭ )। পৃ, €৩৮। 


২*। জ্ুপের বালাইি (উপন্যাস )। চৈত্র ১৩২৩ (২৭-৩-১৯১৭)। 
পৃ. ১৭৪। 
নং ১৩--।০ সংন্করণ গ্রন্থমাল!। 


২১। ন্বর্প্রভিমা (সচিত্র সামাজিক উপন্তাম)। ১৩২৪ সাল 
(২০-৮-১৯১৭)। পৃ ২৪২। 

২২।. অরণের পরে (সচিত্র এতিছামিক উপস্তাস)। ? (১৬ 
অক্টোবর ১৯১৭ )1 পৃ, ৩১৬। | 

২৩। অপরাধিনী (সচিত্র সামাজিক উপস্ভাস )। 1 (১৬ অক্টোবর 


১৯১৭) পৃ ২৩৫। 


২৪। কমলার অদু্ নিলা হর ১৩২৪ মাল্‌ 


(২৬-১০-১৯১৭ )। পু ২২৫। 

২৫। অফাজ-্যপ্প (উপভাস)। অআধাড় ১৩২৫ (ইং 
* পু ১৮৪। 

২৬1 জাহজাব1 খলর (খতিহাসিক উপল্লাস )। ? (২৪ নব | 


১৯১৮) পৃঃ ২৭৬1 


১৪ হুরিসাধন. মুখোপাধ্যায় 
২৭, ঝীলা বেগম (রক্গমহল-কাহিনী--১)। বৈশাখ ১৭৯ (ইং 
১৯১৯) পৃ. ১৪২। | 


২৮। শয়তানের দান. ( উপন্তাস )। শ্রাবণ ১৩২৬ (ইং ৯৯১৯)। 
পৃ ১৪৩। 
নং ৩৪-- ॥০ সংস্করণ গ্রন্থমালা | 


র্‌ $ 
২৯। পাল্সার প্রতিশোধ ( রঙমহল-কাহিনী-২ )। ভার্্ ১৩২৬ 


চা -১৯১৯)। পৃ, ২০৮। 


৩০। দেওয়ান (রজমহল-কাছিনী_-৩)। পৌষ ১৩২৬ (২৫০২ 


১৯২০ )। পু, ১৯২। 
৩১। চারুদত্ত ( ুচ্ছকটিক অবলম্বনে )। ফাল্গুন ৯৩২৬ (ইং ১৯২০)। 
পৃ ৩১০। 


৩২। গুল-কাশেম (উপল্তাস )। ১ বৈশাখ ৯৩২৭ (ইং ১৯২০) 
পৃ. ১৭০। 
৩৩। সভীর জিঙ্গুর উপন্থাস)। ১৩২৭ সাল (ইং ১৯২০)। 


পৃ. ২৬২। 
১৩২৭, শ্রাবণণ্সংখ্যা “ভারতবর্ষের সাঁছিত্য-সংবাদ ভ্রষ্ঠব্য । 


৩৪। কঈপের মোহ ( উপন্ঞাস )। ? (৪ ভুন ১৯২৩)। পৃ. ১৫৬। 
কা ক 

কবিরা নগেক্সদাথ মেন “কেশরঞ্জনের শারদীয়, উপহায়'-রখে 

প্রতি বৎসর এক একখানি উপন্যাস প্রচার করিতেন) ইছার যেদীর 

সবাই হ্রিসাধনের লিখিত । আমরা এই শ্রেনীর কয়েকখানি গ্রস্থের 

উল্লেখ করিতেছি :--সই, সরোজকুমারী (১৩১১), সোনার কমল 


মৃত্যু ১৫. 


(১৩৯২ ), রায়-বাহাহ্র (১৩১৪), মাধবী (১৩১৫ ), পৃণিমা (৯১৮), 
উইল-চুরি, প্রতিশোধ (১৩১৯), কন্ঠাদায় (১৩২০), সমাজ-সমন্তা 
(১৩২১), নূতন বৌ € ১৩২২ ), গ্নেছের প্রতিদান ( ৯৩২৯), দেবতার 
দান (১৩৩৩ ), রাধারাণি ( ১৩৩৫ )। 


মৃত্য 


হরিসাধন দীর্ঘকাল বিপত্ধীক অবস্থায় কাটাইয়! গিয়াছেন। ১৯০৮ 
সনের ১২ই ডিসেম্বর তাহার জ্্রীবিয়োগ হয়। বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুক্- 
পৌন, দৌহিন্র-দৌহিত্রীগণ-পরিবেষ্টিত হুইয়৷ ভগবানের আরাধনায় 
জীবনের শেষ অংশ পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়া গিয়াঞ্ছেন। ৭ই 
বৈশাখ ১৩৪৫ ভারিখে, ৭৬ বৎসর বয়সে তাহার জীবনাবসান ছইয়াছে। 





. শীনেহষার ৰা 
১৮৬৯--১৯৪৩ | | 


সপ “নন্দন-কানন দিরিজ" বা প্রহ্ত-লহরী সিরিজ" সাহিত্যিক 
দীনেজ্জকুমার রায়কে কতকটা পতিত করিলেও সাহিতাক্ষেক্ 
হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই ; খরচের খাতে 
অন্তপাত যত বেশীই হউক, জমার ঘরে অঙ্কপাত ততোধিক। তাহার 
“পল্লীচিন্র “পললীবৈচিত্র্যণ “পল্লী-চরিত্রঁ এবং বিবিধ স্থু(তকথা এমনই 
সরস সচল ভঙ্গীতে লেখা যে, তাহার প্রভাব স্বীয় কালকে অতিক্রম 
করিয়া আজিও বহমান আছে এবং আরও দীর্ঘকাল বহমান থাকিবে। 
তাহারই 'নেপোলিয়ান বোনাপার্ট,” 'চীনের ড্রাগন, 'নানা সাহেব 
প্রভৃতি এক দিন জীবনী ও গল্প-পিপাস্থ বাঙ্গালীকে তৃণ্ত করিয়াছিল, 
এ কথা বিশ্বৃত হইলে আমরা সাহিত্য-শিলপী দীনেক্্রকুমা'রের প্রতি সত্যই 
অবিচার করিব। পেটের দায়ে অবিশ্রান্ত লিখিতে লিখিতে তীহার 
হাত মিঠা হইয়াছিল, না, অবিশ্রান্ত লেখা সত্তেও তাহার মিঠা হাত 
তিত হইয়া উঠে নাই--এ রহণ্ত সত্যই উদ্বাটনের যোগ্য । সরস- 
সাহিত্য-শিললী দীনেন্ত্কুমারকে প্রায়ান্ষকার হইতে সাধারণের 
গোচরীভূত করিতে বথাসাধ্য প্রয়াস করিলাম, সেই অন্ত বাংলা মিঃ 
ব্েকের জনক দীনেক্ত্রকুমারকে অন্ধকারেই রাখিলাম। 

জমার "দিকে হিসাৰ করিতে গেলে দেখা যাইবে, তাঁহার মৌলিক 
উপন্তাসের সংখ্যা অর হইলেও শুচিনুদর ছোট গল্প তিনি প্রচুর 
লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া, প্রাচীন এবং অধুনা ক্ষত পরিবর্ধিত 


২ 


১৮ দীনেক্কুমার রায় 


পর্লীজ্ীবনের চিজ্ঞ তিনি এমন নিত ও মনোরম করিয়া ধরিয়া 
রাখিয়াছেন যে, ভাছা! এক দিন ইতিহাসের মর্ধ্যান্া লাত করিবে। 
এগুলির মধ্যেই তিনি বাচিয়া থাঁকিবেম। বাংল! অঙ্গবাদ-সাহিত্যে 
সাহার দান বিপুল এবং ন্ুখের বিষয়, পরিমাণ উৎকর্ষকে খণ্ডিত করে 
নাই। 
জন 2 বংশ-পরিচয় 

১২৭৬ সালের ১১ই ভান্র (১৮৬৯, ২৬এ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, 
নদীয়া জেলার মেহেরপুরে এক সন্ত্রস্ত তিলি-পরিবারে দীনেক্কুযাঁরের 
জম্ম হয়। তীহার পিতার নাম__ব্রজনাথ রায়। ব্রজনাথ কৃষ্চনগরে 
জমিদারী সেরেস্তায় চাকরি করিতেন। 


শিক্ষা 3 বিবাহ 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে দীনেজ্কুমার তাহার স্ৃতিকথায় স্থা্ধ 
লিখিয়! গিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়ঙ্ধংশ উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

“১৮৮৮ খুষ্টাবে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভুধিলীর পর-বৎসর 
আমরা এন্ট্রে্স পরীক্ষায় গোম্পদ পার হইলাম ।* ... আমরা 
কষঞ্চনগর কলেজের প্রথম বাধিক শ্রেণীতে ভস্তি হইলাম।... 

ছুই বৎসর কুষ্চলগরে বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল; কিন্ত 
মাছিত্যলোচনার উৎসাহে কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলির প্রতি 

. অনুরাগ শিথিল হইয়াছিল। বিশেষতঃ 'ত্রিকোণমিতি” ও 


[. * বিশ্বি্তালরের ক্যালেওারে প্রকাশ, দীনেনরকৃমায় ১৮৮৮ সমে (পরল ১৫. বার 
$ মাস") সহিষাদল এইচ, ই: স্কুল হইতে প্রবেশিক। পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তর ছদ। 


শিক্ষ। £ বিবাহ ১৯ ॥ 


'কিনিকৃষেকশনের' সহিত আদা-কীচকলা সম্বন্ধ থাকায় অন্কশান্তরে 
পাসের নম্বর রাখিতে পারিলাম না। কাকা রাগ করিয়া রলিলেন, 
'আকে তুই গোমুখ খু, কল্কাতার দ্েনারেল এসেম্লিজ ইন্ষ্টিটিউলনে 
গৌরীশঙ্কর বাবু খুব ভাল আঁক শেখান, সেখানে ভর্তি হয়ে পড়া- 
শুনা কর। লেখা-লেখিগুলো বন্ধ কর।-_কিন্ধ কলিকাতায় 
আসিয়া সাহিত্যালোচনা বাড়িয়া গেল, পড়াণ্ুনার ্থবিধা হইল 
না; তখন মহিষাদলে গিয়া ক্কুলের মাষ্টারি কাধ্যে লিপ্ত থাকিয়া 
[ এল. এ. ] পরীক্ষার গ্রন্থ প্রস্তত হওয়াই স্থির হইল” (“মাসিক 
বন্থুমতী, শ্রাবণ ১৩৪০ ) 
দীলেজ্কুমার কাকার নিকট মহিষাদলে উপস্থিত হইলেন। ঠাহার 
কাকা তখন মহিষাদল এস্টেটের ম্যানেজার ও মহিষাল-রাজ এন্ট্রান্স 
স্কুলের প্রেদিডেন্ট। এই স্কুলে তখন তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল; 
দীনেজ্জকুমার স্কুলের কর্তা তাহার কাকাকে ধরিয়! সেই পদে বন্ধু গলধর 
সেনকে নিধুক্ত করাইবার ব্যবস্থা করেন ) জলধর তখন হিমাচলের 
ছুনীতল ক্রোড় হইতে জবে প্রত্যাগত। মহিষাদলে তাহাদের দিনগুলি 
বেশ হৃথেই কাটিয়াছিল। উভয় বন্ধুতে মিলিয়া সাহিত্যালোচলারও 
বিরাম ছিল না। যহ্ষাদলে থাকিতেই জলধর ঘ্িতীয় বার দার 
পরিগ্রহ করেন। দীনেন্ত্কুমার স্থৃতিকথায় বলিয়াছেন :-_“বিবাহের 
পর জলধরবাবু মহিষাদলে স্বতন্ত্র বাস! করিয়াছিলেন। জঙ্স্যাসী দীর্ঘকাল 
পরে সংসারী হইলেন দেখিয়া! আমি রাজসাহীতে চাকরি করিতে 
চলিলাম। সে বোধ হয় ১৮৯৩ [?] খুষ্টাব্বের কথা ।” 
এখানে বলা প্রয়োজন, এই ঘটনার স্থই বৎসর রে 
যালের অগ্রহায়ণ মাসে রা ১৮৯) সিরাত বিবাহ 
হইস্সাছিল। - 


্হ 


দীনেজ্রকুমার রায় 
মেসে ছিলাম, সেই সময় ১৩০৪ সালের টান কটি 
হইয়াছিল... 
মেসে বাস করিবার সময় রাজন্সাহ্থীর উকীল স্বর্গীয় রজনীকান্ত 


সেনের সহিত আমার বন্ধুত্ব ঘনীভূত হইয়াছিল । আমাদের মেসের 
দক্ষিণাংশে রজনীবাঁবুর বাস! ছিল | এজন্ঠ সকালে অবসরকাঁলে 


রজনী বাবুর বাসায় উপস্থিত হুইয়া বদ্ধুগণের আমোদ-প্রমোদে 
_ ধোগদান করিতাম। অনেক সময় কোর্ট হইতে গাড়ীতে বাসায় 


না ফিরিয়া পল্মাতীরস্থ বাধের উপর দিয়া রজনীবাবুর সহিত গল্প 
করিতে করিতে মেসে ফিরিতাম। রজনীবাবু সদা-প্রকুল্প, 
হাশ্তরসিক, যজলিসী লোক ছিলেন। অপরাহে কাছারির পর 
তাহার বাছিরের ঘরে গান-বাজনার বৈঠক বসিত। রজনীবাবু 


. হারযোন্িয়ম বাজাইয়া স্বরচিত গান গাহিতেন ; কিন্তু পেম্কার 


অবিনাশ রায় তাহার গানগুলি আরও ভাল গাহিতেন। সেখানে 
নেক যুবকের সমাগম হইত এবং অনেক রাত্রি পধ্যন্ত গান-বাজনা 
চলিত। শ্বর্গীয় দ্বিজেত্লাল রায় মহাশয় একবার সরকারী 
কার্যোপলক্ষে রাজসাহী গিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি হাসির গানে 
রাজসাহীর শিক্ষিত সর্মাজকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তীছার হাসির 
গান শুনিয়া রজনীকান্ত হাসির গান রচনায় মনঃসংযোগ করেন। 
তাহার পূর্বেও তিনি ছুই চারিটি হাসির গান রচন! করিয়াছিলেন 
কিন্ত দবিজেজবাবুর হাসির গান শুনিবার পর তিনি উৎসাহতরে 
অনেক গাঁন রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি গাহিয়! গুলাইয়া 


: আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেন। আমি তাহার সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া 
'' ফোনি কোন দিন বলিয়াছি-_-“আঁপনাত্থ এগান ভি. এল. রায়ের 


"কোঁদি হাসির গান অপেক্ষা অপরু্ঠ নছে”--আঙগার কথা নিয়া 


অননসস্থাদে ২৩ 


তিনি ভি. এল. রায়ের উদ্দেশে ছুই হাতে ললাট স্পর্শ করিয়া 
বলিতেন, “কি ষেবল! তিনি আমার গুরুত্থানীয়। “আমার গান 
তা্ছার গানের লমকক্ষ হুইবার যোগ্য? পাগল আর কি1-- 
বস্ততঃ, রজনীবারু অসাধারণ বিনয়ী ছিলেন। তিনি নিজের 
প্রতিতা ম্বীকার করিতে কুষ্টিত হইতেন। তাহার গল্প বলিবার 
শক্তিও অসাধারণ ছিল। তাহার গল্প শুনিতে শুনিতে কোন কোন 
দিন আমাদের রান্মি একটা পর্য্যস্ত কাটিয়া যাইত। আমরা 
মনত্মুগ্ধেরস্তায় তাহার গল্প স্তনিতাম। এক দিন সন্ধ্যার পর তিনি 
একটি ফরাসী ডিটেক্টিতের গল্প বলিতে আরম করিয়া ছুই রাত্রিতে 
তাহা শেষ করেন। গল্পটি অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক বলিয়া তিনি 
“আমাকে তাহা! বাঙ্কাল! ভাষায় লিখিতে অস্নরোধ করিলেন। তিনি 
আমাকে রাজ্সাহীর পাবলিক লাইব্রেরী হইতে সেই ফরাসী 
উপন্তাসের একখানি ইংরাজী অন্থবাদ আনিয়া! দিলেন ) আমি তাহাই 
অবলম্বন করিয়া ছুই পরিচ্ছেদ লিখিলাম | ফরাসীভূমি আমি রাজ- 
পুতানায় পরিবর্তিত করিয়া উপন্যাসের ফরাসী লায়ক-নায়িকগুলিকে 
রাজপুতে পরিণত করিলাম। রূজনীবাবু সেই ছুই পরিচ্ছেদ পাঠ 
করিয়! আমাকে যে ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন ও মুক্তকষ্ঠে 
যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা ন্মরণ হইলে এখনও লঙ্জা 
অচ্গুতব করি। এই উপন্তাসের কিয়্দংশ তৎকালপ্রকাশিত 'দাসী” 
নামক মামিকপত্রে[ ১৮৯৭ সনে ] 'অজয়সিংছের কুইী' নামে 


পক দিন. বাসের পর রজনীবাবু আমাকে তাহার বাসায় 
তাহার সহিত একব বাসের অন্ত অগ্ুরোধ করিলে, আমি তাহার 
সহিত মাহচর্য্যের লোত সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহার প্রস্তাবে 


০ 


দীনেন্্রকমার রায় 
সম্মত হুইয়াছিলাম। তাহার সহিত অনেক দিন পরম ম্খেই 


... অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমরা উভয়ে একত্র কোর্টে যাইতাম, 


একত্র ফিরিতাম এবং অবসরকাল একর কাট্টাইভাম। সেই সময় 
আমি 'মাহিতোন্র ও 'ভারতী'র নিয়মিত লেখক ছিলাম; 
রজনীবাবু তখন গান রচনা করিতেন। এই সময় তাহার 'বানী' ও 
“কল্যাণী'র অধিকাংশ ,গান রচিত হইয়াছিল। রজনীবাবু 
রাছসাহীতে ওকালতি করিতে করিতে ছুই তিন বার নাঁটোর ও 


নওগী! মহকুমায় মুলেফের এক্টিনী করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু . 


তাহাকে দীর্ঘকালের জন্ত কোথাও মুন্সেফীর এক্টিনি করিতে হয় 
নাই। হাকিমী ক।রয়া ফিরিয়া আসিয়৷ তিনি যেন হাঁপাইয়া 
পড়িতেন। মনে হইত, হাকিমীতেও তাঁহার তেমন অনুরাগ 
ছিল নী। একবার তিনি হাকিমী করিয়া রাজসাহীতে ফিরিয়া 


হাকিমী সম্বন্ধে একটা হাসির গাঁন রচনা করিয়াছিলেন। “আর 


একবার রাজসাহীর ( অধুনা পরলোকগত ) কোন গৈ গ্রবী” 
উকীলের দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি অন্থরাগের পরিচয়ন্থ্ূপ একটি গান 
রচনা করিয়া বন্ুবর্গের নিকট তাহা গাহিয়া ভলাইযাছিলের। তাহার 


. প্রথম লাইনটি এখনও শ্মরণ আছে-_ 


“বাজার হুদ্দো! কিনে আন্কে ঢেলে দিছি পাঁয়ঃ 


এই গান গুনিয়। সকলেই হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। 


রজনীবাবুর রচিত 'বেছায়া বেয়াই” শীর্ষক হাসির গানটিও 
অতি চমৎকার )'**এরূপ ভঙ্গী করিয়া: এরূপ কে রজনীবাবু 


. গ্রাছিতেন যে, অতি গল্ভীরপ্রকৃতি লোকেরও হাত সংবরণ করা 


কঠিন হইত'। রজনীবাবুর হৃদয় দয়ায় পূর্ণ ছিল; তিনি ছুর্লত গুণের 


অধিকারী ছিলেম। ওফালতিতে তাহার পসারও মন্দ ছিল না, 


অরসংস্থানে, ইহ. 


কিছ তিনি এই ব্যবসায়ের অন্থুরাগী ছিলেন না। তিনি..সাহিত্য 
ও মঙ্গীতেরই অনুরাগী ছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া গাল, 
করিয়াও তিনি ক্লান্ত হইতেন না। যত দিন তাহার সহিত 
একক্র বাস করিয়াছি, কোন দিন গৃছ-স্থখ্রে অভাব অনুভব করিতে 
পারি নাই। কিন্তু এই সময়ের কিছু দিন পরে আফিসের 
উপরওয়ালার নিকট এরূপ ব্যবহার পাইলাম যে, চাকরির উপর 
স্বণ। হইল, এবং সেই দিন হইতে রাজসাহী-ত্যাগের দ্যোগ 
অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, *..তখন রাজসাহীর সেই জ্জ আমারই 
মুকব্বী মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিত । 


কিছু কাল পরে সেই স্থযোগ উপস্থিত হইল। রাজসাহী 
হইতে হুদীর্ঘ পাড়ি__ভারতের পূর্ব প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্তে 
গুর্রের মরুভূমি ! ব্যবধান, সমগ্র ভারতবর্ষের বিশাল বিস্তার, 
' কত নদ, নদী, গিরি কাস্তার।” 

অরবিন্দের বাংল। শিক্ষক 2 শ্অরবিদদ তখন বরোদা-রাজ্যে। 
সেখানে তাহাকে কথ্য বাংলা শিখাইবার জন্ত এক জন বাংলা শিক্ষকের 
প্রয়োজন হয়। দীনেক্জকুমারই তাহার বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া 
বরোদায় গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন £-- 

*১৮৯৮ খ্ীষ্টাৰের শীতের প্রীরস্তে, বোধ হয় পূজার কয়েক 
সপ্তাহ পর, আমি অরবিনাকে বাঙ্গল! ভাষা শিখাইবার ভার লইয়া 
বরোদায় যাই।-.-আমি ছুই বৎসরাধিক কাল তাঁহার সহবাসে 
যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম ।”--“অরবিন্-প্রুসঙগ” 
পৃ ৩১৮৪। ৃ 
বরোদা হইতে ফিরিয়া দীনেককুমার বন্ধু জলধর সেনের আহ্বানে 

সহকারী সম্পাদক-রূপে সাপ্তাহিক 'বহ্থমতীতে যোগদান: করেন 


৬ দনেুষার রায় 


(ইং ১৯০০)। 'বন্থমতী”র তখন বাল্যজীবন ; সবে চারি বৎসর পূর্ব 
জথাগ্রহণ করিয়াছে ) পাচকড়ি বন্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগে জলধরের 
্কপ্ধেই তখন সম্পাদকীয় তার স্তত্ত। জলধর তীহার স্ববতিকথায় 
বলিয়াছেন 


”১৩০৬ সালের পুজা কেটে গেল। আমরা অবকাশাস্তে এসে 
কার্যে যোগদান করলাম। সেই সময়েই অতকিত ভাবে আমাদের 
নিরুপত্্রব শাস্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হ'ল, “বন্থুমতী'র শ্বত্বাধিকারী 
উপেক্বাবুর সহিত সম্পাদক পাচকড়িবাবুর সংঘর্ষ উপস্থিত হ'ল 1". 
এই সংঘর্ষের ফলে পাচকড়িবাবু 'বন্থুমতী* থেকে বিদায় পেলেন 
এবং তর স্থানে আমি সম্পাদক নিযুক্ত হলাম ।...অতবড় একখানা 
কাগজ আমর! একলা কি ক'রে চালাই ।.."আমার তখন মনে হ'ল 
বর প্রযুক্ত দীনেক্্রকুমার রায় মহাশয়ের কথা। তিনি তখন 
স্থদূর বরোদায় শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা ভাষা শিখাচ্ছিলেন। তারা ছুই 
জন ব্যতীত সেখানে আর বাঙালী ছিল না। দীনেক্বাবুর কাজকর্ম 
খুব কমই ছিল এবং অবসরও যথেষ্ট ছিল) কিন্তু তিনি বাঙালীর 
সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, 
এ কথা আমি জানতাম । আমি তখন উপেক্জরবাবুর সঙ্মতি নিয়ে 
বরোদ্গায় দীনেঙ্রবাবুকৈ পত্র লিখলাম। তিনি সানন্দে আমার 
সহযোগী হ'তে সম্মত হলেন এবং দশ পনর দিনের মধ্যে 
_কষিকাতায় এসে আমার পাশে বসে তিনিও হাফ ছাড়লেন 
আমিও হাফ ছাড়লাম ।” ( ভারতবর্ষ” আহাচ ১৩৪৩) 


এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে ১৩১৩ সালের শেষ ভাগে জলধর 


বিনা গ্রহণ করিলে দীনেক্কুমারই 'সাগ্াহিক বস্বফতী'র সম্পাদক- 


অরষসস্থালে ২ 


পদে নিযুজ্ত হন। তিনি দীর্ঘকাল 'বস্ুমতী'র সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মাসিক বন্থুমতী+ লেখেন :-_ 
পসাপ্তাহিক বন্মতী'তে তিনি প্রথম স'ংবাছিকের কাষে প্রবৃত্ত 
ছয়েন। তখন তিনি ভূবনমোহন মুখোপাধ্যায়, ক্ষেরযোহন ওপ, 
স্ুরেশচক্ক সমাজপতি প্রভৃতির নিকট সাংবাদিকের শিক্ষালাতের 
স্বযোগ পাইয়াছিজেন। পরে কিছু কাল 'সাপ্ডাহিক বন্থুমতী'্র 
সম্পাদকরূপে কাঁষ করিয়া তিনি সংবাদপত্রের কায ত্যাগ 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার আসিয়৷ কিছু দিন “দৈনিক 
বহ্ছমতী'তে কায করেন, এবং শেষ পর্যন্ত 'মাসিক বন্ুমতী'র 
সহিত সম্বন্ধ ছিলেন ।” € আষাঢ় ১৩৫০ ) 
নম্দন-কানন? £ দীনেক্্কুমার 'ফাণ্ডাহিক বস্ুমতী”র সম্পাদকীয় 
বিভাগে কার্ধ্যকালে বন্নুমতী-কাধ্যালয় হইতে উপেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক প্রকাশিত 'নন্দন-কানন' নামে “উপক্ঠাস ও গল্প বিষয়ক মাসিক 
পত্রিকা” সম্পাদন করিতেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল- ফাল্গুন 
৯৩০৭ প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের *মিবেদনে* তিনি লেখেন £- 
প্বজদেশে এখন মাসিক পত্রিকার অতাব নাই ? বঙ্গদর্শনের 
যুগের সহিত তুলনা করিলে, সে কালে আর এ কালে কি প্রভেদ | 
এখন সরে মফস্বলে সর্বত্র ক্ষুদ্র ও বুহৎ নান! শ্রেণীর, নানা আকার 
: বিশিষ্ট মাঁসিক পন্তিকার অস্তিত্ব বর্তমান দেখা যায়? কিন্ধু এ কথা 
বৌধ করি কেহই অস্বীকার করিবেন ন| যে, ইংলের 1190015 
মজ্হ0৩ 06 10822 প্রন্থতির স্তায় সর্ব সাধারণের 
পাঠোপযোগী নুদার গল্পপূর্ণ মাসিক পত্রিকার এদেশে আজও 
প্রচলন হয় নাই? আমাদের বঙ্গসাহিত্যের. ইহা একটি প্রধান, 
অতাব। সেই অভাব দূর করিবার জন্ত, এই বিংশ শতাব্দীর পরার 


২৮ দীনেন্্কুমার রায় 


“২ কালে, অভিনব শতান্দীর আবির্ভাবের স্বৃতি-চিহ্ন হ্ব্ূপ দ্মামরা 
নিদান-কাননল' প্রকাশে প্রবৃত হইলাম ।-.-১লা জানা 
- ১৯০১ সাল।% 
_ পত্রিকাখানির গোড়ার কয়েক সংখ্যা পরিষদ-গ্রস্থাগারে আছে। 
প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের রচনা ব্যতীত হুরিসাধন মুখোপাধ্যায়, 
গিরিশচন্ত্র ঘোষ, জলধর সেন ও ত্বুবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের লিখিত 
গল্পও স্থান পাইয়াছে।* 
হছিন্ছুরজিকা' ঃ 'বহ্ছমতী'র সহিত সংয্লি্ট হইবার পূর্বে, 
রাজসাহীতে অবস্থানকালে দীনেজ্ুকুমার কিছু দিন আর একথানি 
সাণ্তাহিক পত্র--“হিন্দুরঞ্জিকা' পরিচালনে সহায়তা করিয়াছিলেন। 
তিনি স্বতিকথায় বলিয়াছেন 
“ব্টদিন হইতে রাজসাহী ধর্দ্সভার মুখপত্রন্বরূপ একখানি 
সাময়িক পত্তিক! প্রকাশিত হয়, তাহার নাম 'হিন্দুরঞ্জিকা?। হুষ্ট 
ছেলের দূল সেই কাগজখানিকে “হিন্দুর গঞ্জিকা' বলিয়া উপহাষ 
করিত। উহা ধর্ধ্সভা-সংলগ্ন তযোগ্স প্রেসেই মুজ্িত হইত 
প্রেস ও কাগজখানি স্ুপরিচালিত না হওয়ায় ধর্দসভার কর্তৃপক্ষ 
উহাদের খরিচালনভার' পৃজনীয় হুরকুমার বাবুর হস্তে অর্পণ 
 -ক্করিয়াছিলেল। বজসাহিত্যে আমার অঙ্থরাগের পরিচয় পাইয়া 
তিনি 'হিদ্ুরঞ্জিকা*র প্রবন্ধার্দি নির্বাচনের ও পরিদর্শনের ভার 
আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। সে সময় হহিনদুরঞ্জিকাণয় নীলামের 
ইস্তাহ্ার, কিছু কিছু বিজ্ঞাপন এবং হিন্ুধর্শের' মহিমা কীর্তনের 
* দীনেককৃষারের পুত্র নীপ্তেম্্কুমার জানাইস্লাছেন যে, তাহার পিত। 'ভিলি পত্রিকা? 
হামে একখানি মাঁসিক পত্রিকা! ফিছু দিন সম্পাদন করিয়াছিলেন; উহা! কলিকাতা 
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_ অন্ত মামূলী ধরপের ছুই একটি পাপ্ডিত্য-খচিত প্রবন্ধ থাকিত, 
তাহাতে জীবনের কোন রক্ষণ ছিল নাঃ এ জন্ত কাগজখানি 
কেহই প্রায় খুলিতেন না। আমর! ছোকরার দল “হিন্দুরঞ্জিকা? 
হাতে লইয়া বিজ্বোছের স্তর তুলিলাম, কোন কোন ধার্স্মিকের 

_ গুপ্ত ধর্মাছুঠান প্রড়তির প্রসঙ্গে আন্দোলন আলোচনা চলিতে 
লাগিল। খোঁচ' খাইয়া সুপ্ত বিষধর ফৌঁস করিয়া ফণা তুলিল! 
সে দলে শক্তিশালী সামাজিক যোড়লদেরও অতাব ছিল নাঃ 
সেকালের কথা, তাহাদের অনেকে পুরুষের চরিত্রদোষটাকে 
আমোল দিতেন না। আমরা তাহাদের দুর্বলতায় আঘাত 
করায় নানা ভাবে আমাদিগকে বিপন্ন করিবার চেষ্ট। চলিতে 
লাগিল। হরকুমার বাবুর চেষ্টায় ও প্রভাবে আমাদের মাথা 
বাচিল। আমরা যুবকের দল কাগজথানি সংস্কারের চেষ্টা ছাড়িয়া 
অরিয়! গাড়াইলাম। এই সময় বর্্সতার তযোদ্র প্রেস হইতে 
আমার একখানি ছোট গল্প-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার 
নাম 'বাসস্তী'। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার “নেশনে” তাহার 
প্রশংসাস্থচক একটি ক্ষুত্র সমালোচনা করিয়'ছিলেন। সেইখানি 
আমার প্রথম পুস্তক” (কান্তিক ১৩৪০) 


সাহিত্য-সবা 


পঠচ্বশা! হইতেই দীনেক্রকুমারের প্রবল সাহিত্যাঙ্ছরাগ্ের পরিচয় 
পাওয়া! খায়। ইহার মূলে পারিবারিক প্রভাব বড় কম ছিল না। 
্ীনেক্জকুষার “মাসিক বন্গুমতী”তে প্রকাশিত তাঁহার স্ৃতিকথায় 
বলিয়াছেন ₹-- পু 


টি 


দীনেক্জকুমার রায় 
. "মামার পিতৃদেব বাঙ্গালানবিস ছিলেন, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের 


. প্রতি তাহার অসাধারণ অন্থরাগ ছিল) সে' সময় মেহেরপুরে 


তাহার মত বিশুদ্ধ'বাজালা কেহ লিখিতে পারিতেন না।... 
পিতৃদেব তাহার প্রথম যৌবনে 'কুস্থম-কামিনী” নামক একখানি 
কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া কলিকাতায় আমহাষ্ট স্্ীটে যছুগোপাল 
চট্টোপাধ্যায় ] বাবুর প্রেস হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।-.. 
মেহেরপুরের শিক্ষিত সমাজে তাহার কবিত্বশক্তিরও কিঞ্চিৎ খ্যাতি 
হইয়াছিল। পিতৃদেবই মেহেরপুরের প্রথয গ্রস্থকার। আমি এই 
পৈতৃক সম্প্ভিরই উত্তরাধিকারী । (ফাম্তন ১৩৩৯) 

*আমাধের সঙ্গে 'াহারা কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, 
তাহাদের অনেকেই উত্তরকালে কর্ধ্জীবনে সাফল্য লাভ কারয়া- 
ছিলেন ।""*এই সময় হইতে আমি মাননীয়া স্ব্কুমারী দেবীর 
সম্পাদিত 'ভারতী'তে কিছু কিছু লিখিতাম। ইহার কিছু দিন পরে 
যোড়াসাফোর ঠাকুরবাড়ী হইতে 'সাধনা” প্রকাশিত হইলে আমাদ 
রচিত পল্লীচিন্রগুলি তাহাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইত 
আরম্ভ হয়। আমার মতীর্ঘগণের মধ্যে রায় সাহেব ভ্রগদানন 
রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; তিনিও এই সময় হইতে 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন। 

কৃষ্ণনগর কলেজের বাহিরেও আমার ছুই একটি বন্ধুলাভ 
হইয়াছিল, স্প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষের তাগিনেয় 


'অতুলচজজ বন্থ আমার সেছাম্পদ জু ছিলেন ;**যিঃ ঘোষের ছুই 


ভাগিনেয়ী বিনয়কুমারী বস্থ ও প্রমীল! বন্থ চমৎকার কবিতা 


' লিখিতেন ? তাহাদের দেখাদেখি আমিও কবিতা লিখিতে আর 


করি, আমার কোন কোন কবিতা সেকালের মামিকপন্রে প্রকাশিত 


সাহিত্যল্সেরা ্ ৩১. 
হইয়াছিল 9৯ কিন্তু আমি আমার কবিতায় তাৰ ও কহিদ্বের নৈশ 
বুঝিতে পারিভাম, এ জন্ত কৰিতা লেখা ছাড়ি দিই। তথাপি 
কৰি ভগিনীঘ্য় সে সময় কবিত| রচনায় আমাকে উৎসাহিত করিতে 
কুন্টিত হয়েন নাই। (শ্রাবণ ১৩৪০ ) 

“ভারতী ও বালকে'র পৃষ্ঠাতেই প্রথমে দীনেম্ত্রকুমারের রচনা 
প্রকাশিত হয়; উহা ১২৯৫ সালের বৈশাখ-সংখ্যায় মুক্রিত “একটি 
কুসুমের মর্শকথা। প্রবাদ প্রশ্ন” তদবধি 'ভারতী'তে তাহার নানা 
বিষয়ক রচনা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে । তিনি মৃত্যুকাল 
পথ্যস্ত নিষ্ঠার সহিত মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। “ভারতী? 
দাসী; “সাহিত্য” “সাধনা, 'প্রদীপ/ “ভারতবর্ষ” “মামিক বন্ুমতী” 
প্রভৃতির পৃষ্ঠায় তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাহার বহু 
রচনা এখনও পুস্তকাকারে অমুদ্রিত রহিয়াছে; তন্মধ্যে 'যাসিক 
বন্্মতী'তে (১৩৩৯-৪১) প্রকাশিত “সেকালের স্থৃতি” বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ১৩০৮ সালের আবাঢ় ও অগ্রহায়ণ-সংখ্য। 'প্রদীপে। 
*জামাই-বঠী” ও 'প্ৰর্যায় পন্ীদৃপ্ত,” ১২৯৭ আধাঢ়-সংখ্যা “ঙারতী ও 
বালকে' “দেপাড়ার মেলা” এবং ১৩৩০ জ্যেষ্ট-সংখ্যা 'বঙ্গবাশিতে 
প্রকাশিত “বৈশাখের পল্লী” চিত্রগুলি বোধ হয় এখনও কোন পুস্তকে 
স্থান পায় নাই। 

দীনেক্জকুমারের গ্রন্থের সংখ্যা বিপুল। এক প্রহন্ত-লহরী 
সিরিজেন্ই তাহার ২১৭ খানি অনুদিত উপন্তাস মুদ্রিত হইয়াছে। 
তাহার সকল রচনার পরিচয় দিবার চেষ্টা না করিয়া, আমরা কেবল 





গণ শবিদেশী কবিতা | ( দেলী )" £ “সাহিত্য” আশ্বিন ১২৯৮। “ভেসে হাই” $. 
“ভারতী ও বাক, আই্গিন-কার্তিক ১২৯৮। "কবিতীহুব্ারী” : “দাসী, জুন ১৮৯৩ । 


ও. দীনেশরকুমার রায় 


কয়েকথানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রকাশকাল-লহ একটি তালিকা 
দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা 
বেল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুক্রিত-পুপ্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত ।-- 


১। বাসন্তী ( গল্প-সম্টি)। বোয়ালিয়া, শ্রাবণ ১৩০৫ (২৪-৮-১৮৯৮ )। 
পৃ ১৪০। 
ইহাই দীলেম্্রকুমাযরর প্রকাশিত প্রথম পুস্তক ; “অশেষ 
গুণসম্পন্ন, ভ্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু হ্রকুমার সরকার মহাশয়ের কর 
কমলে তদদীয় ভক্ত গ্রস্থকারের আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন 
স্বরূপ-...সমপ্িত |” 


চী £ স্বপ্ন, সত্যঘটন! না ভৌতিক কাওড?, পতিতা । 
২। হামি্বা (উপন্টাস)। বরোদা, গুজরাটু। 1 (৩০ আগষ্ট 


১৮৯৯ )। পৃ ৯৮ এ 
“কোন কোন পাঠক এই আখ্যারিকাকে এঁতিহাসিক গল্প বলিয়া 
মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসের সছিত ইচ্ছার আখ্যানভার্সে: 
, কোন সংশ্রব নাই বলিলেও চলে ; জআাবস্ঠটক বোধে মধ্যে মধ্যে ছুই 
একটা এঁতিহাসিক লাম, এবং একটি এঁতিহাসিক ঘটনার অবতারণা 
করা গিয়াছে-_লে ঘটনাটি চিত্রল অভিযান ।”- প্রস্থকারের নিবে । 


৩1 পট (ডিটেক্টিত গল্প-সমষ্টি )। ১ বৈশাখ ১৩০৮ (১৫-৬-১৯০১)। 
পৃ. ৯৮৯। ূ 

_শএই পুস্তক কয়েকটি অতি অকিফি€কর় ভিটেক্টিভের 

গল্প-দমটি মান । ইঙার কয়েকটি গল্প জনেক দিন পূর্ব “তারতীগতে 

প্রকাশিত হ্ইয়াছিল।” পুত্কখানি “নুম্দাগ্রগণ্য অদ্ধাভাজদ 

পরীযুক্ত ছলধর সেন মহাশয়”কে উৎমরাকত |: £ 


লাহিতযা-নেবা রড 


শী : পক্রছত্যে, উদোয ঝাক্ধে সুয়ে কোপা, চক্ছ্ষান, 
হত্যা-রহ্স্, জাল ডিটেকৃটত, গজ দেখায় ছি! । 


৪। অজয়সিংহের কুঠী (ডিটেফ্টিত উপলাস)। ভা ১৩৯৯ ২ 
(৪8-১০-১৯০২ ) । পৃ৪২৭। পু 

“ফরাসী দেশ এখন “িটেকৃটিভ' উপভাদের ঈর্বস্থানে বিদ্লাক্ধিত। 
ফরাসী সাহিত্যে সেই সকল উপষ্াসের কতখানি প্রভাব, তাহা 
ঠিক বলিতে পারি না; তবে সেই উপস্ভাসগুলি বড়ই নুপাঠ্য। 
তাহাদেরই একখানিত্ব আখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া বর্তমান উপভাস 
রচিত হইয়াছে ।”"-_নিবেদন। 

১৮৯৭ সনের 'দাসী'তে কির্ংশ। এবং পরে মএ খংশ ১ম 
বর্ধের 'নঙ্গান- 2 (১৩০৭-৮ ) প্রকাশিত । 


«। সচিত্র আরব্য উপস্যাস, ১-৩ ভাগ | ( অক্টোবর ১৯০২ )। 


৬। মজার কথা (তরুণপাঠ্য )। ইং ১৯০৩ (1) 
১০১০ সালের ক্যৈষ্-লংখ্যা “বঙ্দর্শনে' সমালোচিত । 


৭। জেপোলিরান বোনাপার্ট। ইং ১৯০৩1) 
১৩১০ লালে আঘাড়-পংখ্য] “বঙ্গধর্ণষে? সমালোচিত । 


৮। চাদ মেহেরপুর, ১ বৈশাখ ১৩১১ (২৫-৫-১৯০৪ )1 
রর ২৮৮৭ 

রি স্এই চিমঞ্ুলি কিতু দিন পুর্ব প্রধান প্রধান বারলা৷ মাসিক 

... পুজিকায় প্রকাশিত ফ্ইয়াছিল। প্রস্থাকারে প্রকাশ ফরিধার পনর 

... খ্রর্ধঞথলিরে যগায়োগ্যরপে পরিমার্জিত ও পরিরন্িত কষা 


তি 


দীনেজকুমার বায় 
হ্ইঘাছে। চি্রগুলি বেশে একাংশের পলীচিজ্জ। প্রথমটি তিন 
লফলগুলিই উৎসব-চিষ্জ /”-_.নিবেছন ) 


হুচী £ সেকালের পাঠশালা, ভগবতী যায়, দশহরা গঙ্গাপূজা, 
বখযাজা, বুলনযাজা, নঙ্গোংসব, ছুর্গোৎসব, ফোজাগর লক্মীপুজা। 


গ্রামাশব । 


১৯২২ সনে রায় এগ রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ইহার তৃতীয় 
সংদ্করণে “পুস্তকখানির প্রচুর পরিবর্ডন সাধিত হইয়াছে, এবং ইহাতে 


নি একটি নৃতন “চি [ স্লানযাআার মেল! ] সংযোজিত হইয়াছে ।” 


৯। পল্লীবৈচিত্র্য। মেহেরপুর, ১ আশ্ষিন ১৩১২ (৪-৯-৯৯০৫ )1 


(১:৮2 


পৃ. ২৩৪+ গ্রাম্য-শব্ধ ১৪। 
**বজধননীর হুসন্তান ও ব্সাহিত্যবংসল মহারাজা যু 


রাধাকিশোর দেব মাণিক্য মহোদয়পকে উৎসগগী্কত। ছলধর 


সেনের ভূমিকা! সহ । গ্রস্থকারের “নিবেদন” এইরূপ £- 

“মধপ্রমীত 'পঙগীচিতে? পঙ্গীসমাজজের বিশেষত্ব স্দ্ধে যে ঈর্কল 
কথা বলিতে পারি নাই, 'পল্মীবৈচিতেঠ দেই সকল কথার আলোচনা 
করিলাম। যে সকল সাহিত্যক্সস্জ পাঠক. মোর পল্পীচিধানি 
পাঠ. করিয়া, তৃপ্তিলাভ: করিয্বাছেন, . এই পুস্তকখামিও তাহাদের 
সাছ্ত্যিরসিপ্লা পূর্ণ করিবে, ফ্গণের নিকট এযপ আশা পাইয়াই 


-  ইচায় প্রচারে হত্ক্ষেপ করিয়াছি ।... 


ঘষে আজ বাঙ্গালীর হরে নৃতন শন অন্ত হুইতেছে, 


করিতেছি, তাহা গৌরবের হিত প্রহণ করিতেছি আম বাছলার 


মাহিত্য-সেবা চর 


ষে বাতাস বছিতেছে,_তাছা সহ্ম্রাধিক বর্ষের অভিশপ্ত পতিত 
জাতির দীর্ঘশ্বাে যেন কলুষিত নহে । 

কিন্ত আমরা এই কোটী কোটী বাঙ্গালী,_লকলেই কি 
নগরবাসী? সাত কোী বাঙ্গালীর কয় জন নগরে বাস কন্েন 1 
কয় ঘিনের জন্ত বাস করেন? অধিকাংশ বাঙ্গালীই পল্লীবাসী /_ 
' জার! পল্লীগ্রামের গাছের ছায়ায় যায হইয়াছি, পল্লীগ্রামে প্রভাতে 
নদীর থারে আমবাগানে ঘে পাধী ডাকিয়াছে, তাহার লগতে 
আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে ; সেখানকার নাপিত কাকা, পুরুত্ত জেঠা, 
কামার দ্বাদা, গয়লা মাসী ও মালী বৌ আমাদের কোলে পিঠে 
করিয়া মানুষ করিয়াছে ; সেখানে দ্েবায়তন হইতে প্রতিদিন 
যথানিয়মষে সংকীণ্ডনধ্বনি উদিত হয়, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কাশর ঘণ্টার 
স্থুরব ধূপ ধূনার সৌরতের সফ্কিত মিশিয়া বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া ঘায়; 
সেখানে হেমন্তের প্রভাবে শ্যামল শন্তক্ষে ও পত্সপুপ্প-শোতিত 
কুনুমকুঞ্ধ নির্মল শিশিরবিদ্দুতে ঝল্মল্‌ করে ; এবং বসন্তের শুরু 
যামিনীতে বিমল চন্দ্রকিরণে বংশতরুবেপ্রিত ক্ষুত্্ ম্বংকুরচীরগুজি চিন্রবং 
প্রতীয়মান হয়। আজ আমাদের স্সেহময়ী বঙ্গজননীয় সেই 
নুরম্য লীলানিকেতন,-_আমাদের বছ শ্বদেশবাপীর শৈশবের সেই 
শোভাময় সুখকুপ্ত, বঞচা-বি্ষন্ধ পরিশ্রান্ত যৌবনের সেই বিরামনিলয়, 
. তাপদণ্জ কর্মহীন বার্ককোরর সেই শান্তিময় অস্ভিম জাশ্রয় বঙ্গপল্লীয় 
বৈচিজ্্যের কথ! কি এই অবৈধ প্রণয় ও ব্যতিচারে পূর্ণ লোমাককয় 
উপস্ঞাসের হলাহলে অর্জিত সমাজের বক্ষে এক বিন্দু সুখের ও 
শান্তির ছিকলোল বহন করিয়া আমিবে না? বলা বছুল্য, লে চেষ্টা 
যি বিফল হইয়া থাকে, দে অপরাধ আমার ? পল্জীজননীয় দৈভ 


: তাহা কারণ নয় ।” 


দীনেজবুবার রা 
পিক্গীবৈচিমো এই কয়টি রন স্থান পাইয়াছে £-_কালীপুজ্া, 
আতৃ্ধিতীয়া, কাফের লক়্াই, লবায়, পোষলা,, পৌষ-সংক্ষান্ধি, 
'উদ্ধরারণ ফেলা; ভ্রীপকমী, লীতল-বী, জোলযাজ।, চড়ক । 
১৯২৩ লনে রায় এড রায় চৌধুরী 'পল্লীবৈচিজ্যোপ্র তয় সংস্করণ 


.. প্রকাশ করেন। প্নব লংক্করণের কথাপ্র এন্থকার লিখিয়াছেন :-_ 


৯৯ 


৯৩ 


“সতেক বখলর পরে এই পুক্কাতন চিলি নুত্তন কিয়! তুলি বুলাইয়া 
এ হাটে বাহির কর! সঙ্গত হইল কি না বুঝিতে পারিতেছি না।” 


চীনের ড্রার্গন ( ডিটেকটিভ গর)। (৪ জুলাই ১৯১৪)। 


পৃ ২৭৫। 


পল্লীকখা। ১৩২৪ লাল (২৬-১১-১৯১৭) পু ৯৫৪1 
স্চী £ আগমনী, পরিত্াক্তা, প্রত্যাখ্যান, জানা, দিদি, মা, 
নরবধূ, বিপত্থীক, বিজয়ায় দিলদ | 


পল্লীবধূ (উপন্তাস)। ? (২০ মার্চ ১৯২৩)। পৃ. ১৬৫) 


পল্লীনচরিজর। 1 (৭ মে ১৯২৩)1 পৃ. ১৬২। 


স্যতপ্রধীত বঙ্গীয় পল্মী-্ীবনের কতকগুলি আখ্যায়িকা অনেক 
জিন পূর্বে প্রধান প্রধান বাক্ষল! মাসিকে প্রকাশিত হ্ইয় বিক্ষিপ্ত 


ভাবে চা দিকে হড়াইয়। পড়িয়া ছিল, সেই সকল গলপ-হইতে 
কয়েক উৎক্ গঞ্জ বাছিয়া লইয়া এবং তাহাদের সহিত নবলিখিত 


“্ত-পি্রি' নামক গল্পটি যোগ করি প্রকাশিক রার, মায়চৌধুদীর 
একমাত্র ্বত্বাবিকারী জামান নলিমীমোহন রায়চৌধুরী সংগ্রতি 


 শ্র্থাকাতে প্রকাশ করিলেন 1... গলি প্র্থাকারে প্রকাশ করিষার 


_ মর, ছীর্থকাল পূর্যে রচনা! বলিয়া তাঁহার ধে সফল কট 


১৫1 


সাহ্ভ্যি-লেৰা ৩ 


গক্ষিত্ত হইয়াছিল, তাহা! লংশোধিত করিত, এবং 'আবনক্ষ বোঝে 
স্থানে স্থানে পরিধ্তিত ও পরিবার্ধিত করিয়া ইহাদিগকে গা দৃতন 
করিয়াই গড়িয়। তোলা হইয়াছে ।”-প্রস্থকারের বক্তব্য । 

২ ্ছচী£ ছুখীরাম, গ্রামের পিসিমা, ছব্বাসা ঠাকুর, সেকালের 
ভেপুী, গৃহহীন, পেয়াছা, দত্ত-গি্রি । 


তালপাতার শিপাই ( সচিন্ধ উপকথা )। ? (২৯ সেপ্টেম্বর 
১৯২৩) পৃ ১১৫। / 
“ষে সকল ছেলে খুব ছোটও নয়, বড়ও ময়, তাহার পাঠ 
করিয়া আনঙগালাত করে, এরূপ উপকথার ঘছি:*..*" |” 


অরবিদ্দ-প্রসঙ্গ । মাঘ ১৩৩০ (ইং ১৯২৪)। পৃ ৮৪। 
“ঠিক দ্বা্শ বংসর পূর্বে ১৩১৮ সালে পরম প্রীতিভা্গন নুহৃদ্‌ 

বরগয় গ্ুরেশচজ্র সমাজপতির অনুরোধে তাহার সম্পাদিত “সাহিত্যের 

কয়েক সংধ্যায় [ অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফান্তন ১৩১৮ ] 'অরবিন্দ-প্রসক্ষে্র 


' আলোচনা ফরিয়াছিলাম | স্থুরেশ বাবু জামাকে বঙিয়াছিলেন, 


অরবিন্দ যখম বরোদায় ছিলেন, তখন অধিকাংশ বাঙ্গালী ঠাহাকে 
জামিত না, চিনিত না। গুরুর ভূমিয় মরুবক্ষে কি রত জুক্কায়িত 
ছিল---কেহই তাহার সন্ধান পায় নাই ? কিন্তু সেই দীর্ঘ কালের যধ্যে 
শুর প্রবাসে তাহাকে জানিঘার ও বুবিবার দুযোগ সৌভাগ্যক্রমে 
আমিই কিছু কালের নত লাভ করিয়াছিলাম। এখন সেই কল 
কথা শুনিবার জন্ত নবীন বঙ্গের আগ্রহ হইয়াছে ) নুতয়াৎ “সাহিত্যে 


 অরবিদ্ব-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইলে বঙ্গীয় যুবক সদান্ছে তাহা সমাদৃত 


এই বাশ বংসর পরে সুদীর্ঘ পকবিংশতি বর্ষ পূর্বের এই 
স্বতিষখাপ্রচ্থাকায়ে প্রকাশিত হইল । “রবিদ্দ-প্রসঙ্গ' “বাহিতো 


১৬ 


৯৮ 


মীনেঙ্্কুমার রার 


ছিল।্সামি তাহা! এই গ্রন্থে সংযোজিত করিলাম ।”__লেখকের 
বক্তব্য। , 


নায়েব মহাশয় ( উপন্তাস.)। তাজ ১৩৩১ € ১৮-৮-১৯২৪)। 
পৃ ৩৩৬। 


.১৭। (েঁকির কীন্তি (সচিন্ব গল্প-সমষ্টি)। মাঘ ১৩৩৯ (ইং ১৯২৫)। 


পৃ. ১৩৬। 
শ্থচী: টেঁকির কীর্তি (হুবিখ্যাত বখদে ডাকাতের গল্প), 
শেয়্াল-মোক্তার, মাহুয-বাঘ, বিয়ে-পাগল! বুড়োর হুর্গতি, তুইফোড 
শিষ, মদ-কা বাত (দক্া-সর্দার বিশ্বনাথের গল্প )। 


নানা পাছেব (এতিহাসিক উপন্তাস )। ? (১ জাহছুয়ারি 
১৯২৯)। পৃ ৩১৯। 
পুস্তকের কোথাও উল্লেখ না ধাকিলেও, ইহ! প্রক্কতপক্ষে 
ক্লামধাগান দত্ত-পরিবারের শশিচজজ দক্ষের 570/0707) 816 01 ঠ৮৬- | 
[00180 5005 অবলম্বনে লিখিত । 


... মৃত্য 
শীনেজ্রকুমারের শেব-ভীবন তেমন শান্তিতে অতিবাহিত হইতে 


পারে নাই। ১৯৩৩ সনে তিনি জীবন-নঙ্গিনীকে. হারাইয়াছিলেন। 
তাহার উপর দিয়া বহু শোক-বঞ্ধা বহিয়া গিয়াছে। ১৩৫০ সালের ৯২ই 
আবাঢ় (২৭ জুন ১৯৪৩) স্বগ্রামে তাহার জীবনাবসান হইয়াছে । 


সাহার মৃত্যুতে “মাসিক বন্থযতী' ( আাঢ ) লিখিয়াছিলেন 


মাহিত্য-সেবা ও ৩৪ 
“১২ই আধাট হ্বগ্রাম যেহ্রেগুরে ৭৪ বৎমর বয়সে প্রবীণ 
সাহিত্যিক দীনেক্্কুমার রায় পরলোকগমন করিয়াছেন।... 
পঠদবশাতেই দীনেক্্কুমার সাহিত্যানথরাগের পরিচয় প্রমান করেন 
এবং তাহার গ্রাম্যচিন্ত ও গ্রামপরিবেষ্টনে স্থাপিত চরিজ্র-চিনত 
লইয়া রচিত গল্প বিবিধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। শেষ 
পধ্যন্ত তিনি গ্রামের ও গ্রাম্যসমাজের চিত্র অসাধারণ নৈপুণ্য 
সহকারে অস্ধিত করিয়া গ্িয়াছেন। জীবনের সায়াহকে--বহু দিন 
'বন্থমতী/র সেবা উপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিন্থার পর তিনি 
যে মান্ধ কয মাম পূর্বে গ্রাযে ফিরিয়া যাইয়া তথায় শেষ শ্বাস 
ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাহার সমগ্র জীবনের সহিত সর্ববতোভাবে 
জামঞ্জন্স্পন্ন। তিনি যেন তাহার পর্মী-ননীর আকর্ষণ অঙ্থৃতব 
করিয়া তাহার অঙ্কে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। যনে করিয়াছিলেন £_ 

“বন্ধ্যা হ'ল বেলা গেল-_ | 

কোলের ছেলে নে যা কোলে |” 


সপ 


সাহিত্যা-সাবক-্ররিতমাল। 
সম্বন্ধে অভিমত 


আচার্য্য ভ্ীযোগেশচন্জর রায় বিস্তানিধি-_“অধিকাংশ পুস্তক 
আছ্ছোপাক্ক ,পড়িয়াছি, উপকৃত ও শ্রীত হইয়াছি। কয়েকখানি 
পড়িয়া! চমৎকৃত' হইয়াছি, মালাকার প্রীরজেক্রনাথ বদ্দ্যোপাধ্যান্নের 
অশেষ অস্ুন্ধানের, পরিশ্রমের ও সমাহরণ-নৈপুপ্যের প্রশংসা 
করিতেছি ০-.*কয়েক বৎসর ব্রজেজবাবু বঙ্গী়-সাহিত্য-পরিষদের 
সম্পাদক আছেন। তিনি দেশজ্ঞান চারে নূতন পথ েখাইলেন। 
সাহার সোনার দোয়াত-কলূম হউক ।” 


লাছিতা-সাথক-চরিতবালা--৮৯ 


চক্্রশখর মুখোপাধ্যায় 
পাঢকড় হন্যযাপাধ্যায় 


চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


্রর্ধেন্্াথ বন্দ্যোগাধ্যায় 





নৃঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


+২৯৩)১, আপার সারকুলার রো 
| ৮৩০০১ 


আসনতকুমার সপ্ত 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


মুল্য এক টাক! 


সুক্রাকম্ব__ভীসজনীকাত্ত হান 
শবনিরগ্ধ্গ প্রেস, ৫৭ ইজ বিশ্বাস যোছ, কলিকা তা্দ 


 চনগধর ঘুধোগাধার 


১৮৪৯--১৯২২ 


চন ঃ বংশ-পারচয় 


১২৫৬ সালের ১২ই কার্তিক (১৮৪৯, ২৭এ অক্টোবর ) চক্্রশৈথরের 
জন্ম হয়। তাহার পৈতৃক বাসস্থান নদীয়ায়) পিতামহ-_রামচন্ 
মুখোপাধ্যান্্ খাগড়ায় বসবাম করিতেন, কলিকাতায় ও মুখিদাবাদে 
তাহার রেশমের কু্ী ছিল; পিতা-বিশ্বেশ্বর পিৃব্যসায়ের তন্বাবধান 
করিতেন। 


বিষ্যাশিক্ষা 


পিতামহের অভিপ্রায়মত চন্ত্রশেখর আট বংসর বয়সে মংস্কত 
অধ্যয়ন করিবার জন্য খাগড়া-শিবামী প্ডিত ঠাকুরদাস বিশ্ারছ্বের 
টেলে প্রবেশ করেন। পঙ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারছ্ের নিকটও 
ন্্রশেখর, এক বৎসর মঞ্কত শিখিয়ছিছেন। তাহার পিতা ইংরেছী 
শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন) তিনি কিছু দিন পরে পুত্রকে 
বহরমপুর কলেজিয়েট গুলে ভর্তি করিয়া দেন) এইথান হইতেই 
চন্্রশেখর গ্রবেশিক| পরীক্ষা দিয়া€ছদেন। : তিনি ঝিশ্ববিগ্তালয়ের 


৬. চশ্রশেধর মুখোপাধ্যায় 

পরীক্ষা্ুলি কোন্‌ বৎসর কিন্প স্থান অধিকার করিয়া উ্তীর্ঘ ছল, 

ক্যালেগ্ার অন্ধায়ী তাহার হিমাব এই £ 

ইং ১৮৬৬, এনট্রাপ, খর বিভাগ ."'বহুরমপুর কলেজিয়েট সম 
১৮৬৯,'এফ, এ, তয় বিভাগ -.'এল. এম. এস, ইনষ্টিটিউশম, ভবানীপুনব 
১৮৭২বি, এত হয় বিভাগ *প্রেসিডে্ী কলেজ 


বিবাহ 


পঠদশায় চন্ত্রশেখরের প্রথম বিবাহ ংয়--চিয়'গগ্েথ দেবাপুর 
গ্রামে। কয়েক বংসর পরে--১৮৭৩ সনে তাহার পত্বী ইহলোক 
ত্যাগ করেন। এই পত্ী-বিয়োগ-ব্যথ! হইতেই তাহার অঙ্গয়কীর্ঠি 
উদ্তরান্তপ্রেমের উৎপত্তি। চন্্রশেখরের স্ত্ী-ভাগ্য আদৌ হৃখগ্রদ ছিল 
না। কিছু দিন পরে তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন বটে, কিন্ক 
ছয় মাস যাইতে-না-যাইতেই দ্বিতীয়া পন্ঠীও চিরতরে অন্িতী 
হইলেন। তাঁহার তৃতীয় বা শেষ বিবাহ হয় যখন তীহার বয়স ২৮। 


অনসংশ্বানে 
ব্যবসায়ে মুখোপাধ্যায়-পরিবারের বিলক্ষণ ক্ষতি হওয়ায়, 
চন্্রশেখর জীবিকা অর্জনে সচেষ্ট হছন। বি. এ* পা করিবার আন্প 
দিন পরেই, ১৮৭২ সনে, তিনি বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক 
হদ। এই পদে তিনি ছয় মাস নিযুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই 
সহযেটু তাহার যাহিত্যে হাতে খড়ি হয়।, অতঃপর চন্্রশেখর 


.. লাহিত্য-সেষ। বস 


যাজসাহীর অ্ব্থত পুটিরা ইংরেছী স্কুলে হেড যাষ্টাবের পদ লাত 
করেন। সে সধন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে তিনি মুশিদাবাদের ধনকুবের 
লছমীপৎ সিংএর নীলকুঠীতে তত্বাবধায়কের পদে কিছু কাল কাজ 
করিয়া শেষে বি. এল, পড়িবার সন্কল্প করেন। 

১৮৮০ জনে প্রেসিডেন্সী কলেজ, হইতে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ 
হইয়! চক্জশেখর প্রথমে বহরমপুরে ওকালতি আরস্ করেন) কিন্ত 
তেমন প্সার না হওয়ায় ১৮৯০ নে কলিকাতায় আসিয়! হাইকোর্টে 
যোগদান করেন। কার্যশৈথিল্য ও অন্মনস্কতার জন্ত এখানেও তিনি 
আইন-ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। 

কলিকাতায় বস্থানকালে তাহার আধিক অনটন বৃদ্ধ পাইতে 
থাকে। তাহার অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া কাশিমবাজারের 
পুণাশ্লোক মহারাজ। মণন্্রন্দ্র নন্দী তাহার সমূদয় খণ প্রিশোধ 
করিয়া-_তাছার ষমস্ত ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া! তাহাকে বহরমপুরে 
ফিরাইয়া আনেন। তাহাকে প্রতিপালনের উদ্দেশ্ত্ে, কছারই 
সম্পাধনায় মহারাজ! 'উপাসনা' পত্তিক! গ্রগারের সুব্যবস্থা করিয়া 
দিলেন। সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের অন্ত চন্ত্রশেখর জীবনের শেষ দিন 
পধ্যন্ত মহারাজার নিকট হইতে মামিক ৫০২ বুজি পাইয়া 
আিয়াছেন। 


: সাহিত্য-সব! 
বিদর্শশে'র আবির্ভাবের ছয় মাস পরে--১২৭৯ সালের আর্বিন 
মাষে প্রীকফ দাস রান্ষসাহী হইতে 'জ্ঞানাগ্কর নামে একখানি 
মাসিকপন্র প্রকাশ করেন। শরীর ছিলেন একদম! চন্্রশেখরের সতী্ঘ ঃ 


৮ চক্রশেখর মুখোপাধ্যায় 


বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে চন্ত্রশেখর 'জ্ঞানাুরে'র জন্ঠ প্বিস্তা বিড়ম্বনা” নামে 
একট প্রবন্ধ লেখেন) উহা! ১২৮০ সালের বৈশাখ-সংখ্যায় স্থান লাত 
করে। ইহাই চক্ত্রশেখরের প্রথম মুদ্রিত রচন। বহ্ধিমচঙ্জ তখন 
বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট; প্রবন্ধটি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 
তিনি লেখকের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন। যথাসময়ে 
উভয়ের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হই? বঙ্চিমচন্ত্র জানাইলেন, চন্তরশেখর 
বিঙ্দর্শনে'র জন্ত প্রবন্ধ লিখিলে তিনি তাহা প্রকাশ করিবেন। 
ব্ঙদর্শনে? চন্ত্রশেখধের প্রথম রচ'1--“শ্মশানে ভ্রমণ” ১২৮২ সালের 
আঙিন-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সনর্ভকার হিসাবে চন্দ্রশেখরের 
গুণপন! সাহিত্য-জগতে প্রচারিত হইতে বিলঘ্ঘ হয় নাই। সে-বুগের 
শ্রেষ্ঠ পরিক[গুলি তাহার রচন| সাদরে স্থান দিতে লাগিলেন। 
তাহ।র বু জ্র/নগর্ত রচন| পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অবস্থায় 'জ্ঞানানুর, 
মাসিক সমালোচক, “সাহিত্য, “মালঞ্চ” (য়াঘ ১২৭৫), 'প্রতমা? 
(১২৯৭ )১ 'অন্মভূমি? (১২৯৮ ) ডিপ|সনা? ভারতবর্ষ (ভাত্র ১৩২১ 
প্রস্তুতির পৃঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল রচনার মধ্যে 'জঞানান্থুরে 
€আখ্িন, কার্তিক ১২৮১) প্রকাশিত “অদৃষ্টবাদ৮ সাহিত্যে (শ্রাবণ 
১৩০৮) *যৌন-সম্সিলন” ও 'উপাসনা/য় (ফানধন-চৈ ১৩১৮) 
*বিবাহের উৎপত্তি” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


গ্রন্থাবলী 2 চন্্রশেখরের রচিত ব1 সন্কলিত পুস্তকের সংখ্যা 
মোটেই দীর্ঘ নে । আমরা তাহার যে কয়খানি পুণ্কের সন্ধান 
পাইয়াছি, সেগুলির একটি কাঁলাহুক্রমিক তালিক! দিলাম ) বন্ধনী- 
মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্েরি-ঞ্চণিত ঘি 
পুস্তকাদির তালিক! হইতে গৃহীত। . 


্রস্থাবলী ৯ 

১। মসলা-বাধা কাগজ। 
এই পুস্তকধানি কোথাও দেখি নাই।* ইছার অন্ততৃক্তি ছয় 
“মংখা”--(১) ধ্থ কি?, (২) আমরা পণ্ড না ত কি?, (৩) কেতকী 
এবং নদী, (8) ধর্মের বিচার, ৫) কৃপ, (৬) পদরুদ্ধি-প্রথমে ১২৮০ 
মালের মাঘ-চৈত্র এবং ১২৮১ জালের আষাঢ় শ্রাবণ ও পৌষ-সংখ্য 


জানাবে প্রকাশিত হয়। 'মসলা-বাধা কাগজ' অনেকটা 
'কমল!কান্তের দপ্তরের ধাচে লেখা। 


২। উন্ভ্রান্তপ্রেম (গগ্কাব্য )। ১২৮২ সাল (১-১-১৮৭৬)। 
পৃ. ১২০4 শুদ্ধিপত্র ২। 

প্রথম। পত্থীর বিয়োগে শোকসন্তপ্ত স্বামীর শোকোদ্ছ্াস। সাতটি 

শোকোস্থামে সম্পূর্ণ এই গগ্ভকাব্য রচনার ইতিহাস প্রসঙ্গে 

শ্রহ্মেন্প্রসাদ ঘোষ তৎ-জম্পাদিত 'মামিক বন্থুমতী'তে (কারিক 
১৩২৯) পিথিযংছিলেন ৫ 

“আমর! তাহাকে তাহার 'উদভ্রান্তপ্রেম রচনার ইতিহাস জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলিয়া ছিলেন £ 

*তখন শোকাবেগে আপনার তৃপ্বির ভস্জ আপনি লিখিতাম। 

প্রথম প্রবন্ধটি বহরমপুরে, দ্বিতীয়টি কলিকাতায় ও আঅ|র কয়টি 

পু'টযায় লিখিত হয়। তখন আমি পু'টিয় ছলে মাষ্টারি করি। 

ছুটর সময় বহরমপুরে আসিতে রাঙচসাহীর পথে আসিতে হইত। 

আসিবার সময় আমি শ্রকফ দাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া 





* পল্চন্বণায় চন্্রণেখর 'মনলা'বাধা কাগজ? নামে বে পুস্তক রচনা করেন--তাহা 
অধুন। লুপপ্রাত। বহিমচন্্র এই পুন্ত'কর তুরণী প্রশং1 করিয়া ছলেন।"--“চন্ণেখ্র 
মুখোপাধ্যার" ; প্ীকমল প্রমান বন্দযোপাধার £ “ভারতবর্ষ” আযাঢ় ১৩৪৬। 


১০ চন্্রশেধর মুখোপাধ্যায় 


আদিতাম। সে-বার সেই রচনার কথ! শুনিরা হরফ তাহা 
দেখিবার জবত্ত খাতাখানি রাখিয়! দিলেন। আমি বহরমপুরে 
আসিলাম। ইহার পরই প্রীকষ কলকাতায় হরিশ্চজ্ শর্খার 
ছাপাখানায় [ অগ্ুবীক্ষণ যন্ত্রে] যোগ দেন। তিনি খাতা কলিকাতায় 
লইয়া! যায়েন। কিছু দিন পরে তিনি আমাকে লিখিলেন, বাঁফমচন্তর 
একদিন ছাপাখানায় ঘাইয়া।কোন রচনা তাহার কাছে আছে কিন! 
জিজ্ঞাসা করায় শ্রীন্কক আমার রচনার কথা বলেন। রচনাগুলি 
পাঠ করিয়া তিনি 'খশঃনে" শীর্ষক প্রবন্ধটি বিজদর্শনে” প্রকাশ অন্ত 
[ভ্' আশ্বিন ১২৮২] লইয়! গিয়াছেন। আমাকে ন| জানাইয়! 
প্রবদ্ধ দেওয়! সঙ্গত হইবে*কি না, শ্রীকৃষ্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ 
করায় বঙ্কমচন্ত্র বলয়াছিলেন, তিনি প্রবন্ধ লইয়া গিয়াছেন শুনলে 
আমি, টোধ হয়, আর প্রবন্ধ দিতে অস্বীকার করিব না। আমি 
সেই ভাবেই খ্রীক্কঞ্ককে উত্তর দিয়াছিলাম। ইহার কয় দিন পরে 
কক £লখিলেন, তিনি রচনাগুলি পুম্তকাকারে প্রকাশের আয়োজন 
করিয়াছেম_ তবে পুণ্তকখানন বড় হল্লায়তন হইবে, সুতরাং একটু 
বাড়ইলে ভাল হয়; আর আমি যদ বাড়াইতে চাহি, তবে যেন 
অতি পীহ আর কিছু" রচনা! পাঠাই; কারণ, পুদ্তক ছাপা আর 
ছুইঘ্বাছে। পঞ্জ অপয়ছে পাই! রাজিতে শিয়ন-মপ্দিরেঃ লিখিতে 
বসি এবং পরদিন অপর|ছের মধ্যে উহ! শেষ করিয়া ্রকুফকে 
পাঠাইয়! দিয় নিশ্চিন্ত হই।? 


ভিনতরান্তপ্রেম” একখানি উচ্চপ্রশংসিত বহুল-প্রচারিত গ্রস্থ। 
“অনমসূমি' (অগ্রহায়ণ ১৩০৩ ) লিখিয়ছিলেন, শচন্দ্রশেখর বাবু এক দিন 
যনের আবেগে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'ভাই | অনেক লোক 
অনেক রকমে 'উদত্রনতপ্রেমে'র হুখ্যাতি করিয়াছেশ বটে, কিন্তু একটি 


্রস্থাবঙ্গী ১১ 


এফ. এ.-পাস যুবক আমায় যে ০0171011079788 দিয়াছেন, তেমন 
প্রশংসা আমি জীবনে শুনি নাই। যুবকটি কোন ভত্ত্রলঠকের নিকট 
বলিয়াছিলেন, “দেখুন, আমার স্ীকে আম বড় ভালবাসি? কিন্ত 
আমার সেই ভ্ত্রী মরিয়া যাক,-আমি যেন উল্জরান্তপ্রেমের যত বই 
লিখিতে পারি,” 
৩। সারস্থত কুগ্জ। ১২৯২ সাল ( ২৭-৯-১৮৮ )1 পৃ, ১২৭। 
“বদন, বান্ধব, জ্ঞানাঘুর এবং মাসিক সমালোচকে সময়ে সময়ে 
যে মকল প্রবন্ধ লি'খয়[ছিলাম, তন্মধ্যে কতকগুলি পুনমুউিত হইয়া 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।...প্রবন্ধগুলি প্রথমে যেরূপ বাহির 
হইয়াছিল, এক্ষণেও প্রায় সেইধপই থাকিল। স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু নে কিঞ্চিৎ মাত্র।”--অবতরণিক, | 
সুচী £ রামবন্গুর বিরহ, সতাদাছ, মৃগ্য়ী, রলসাগর, বাঙ্গালির 
কল্পনা প্রয়তা, পশুপুক্ধা, যৌননির্ব্বাচন, বঙ্গে বর্শভাব, ভার্গববিজয়, 
বাঙ্গালির জন্ত নূতন ধশ্ু। 
৪। আ্ী-চরিত্র। ১২৯৭ সাল ( ২১-৬-১৮৯০)। পৃ. ৬৪। 
হারার্ট শ্পেন্সারের সমাজতন্বাধ্যয়ন নামক গ্রন্থ পড়িয়া স্ত্রীচরিত্র 
সম্বন্ধে আমার কিছু লিখিবার ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছার বশবর্তী হইয়! 
সময়ে দময়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, ত'হা খণ্ডে খণ্ডে কতকটা সাময়িক 
পত্রে প্রকাশিতও হুইয়াছিল। এত দিনে যাহা লিখিতে বাকী ছিল, 
তাহা লিখিয়া প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিয়া, প্রকাশিত হইতে চলিল।”-_ভূমিকা। 


৫ কুজনতার মনের কথা। (৯০-৪-১৯০২)1 পৃ-৩৭। 
শকুঞলতার মনের কথা” অনেক দিন হইল বিভি্র মাসিক ও 
ষাগুছিক পত্রে প্রকাশিত হুইয়াছিল। যৌবদকালে রচিত এই রহস্ত 


১২ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 


প্রবন্ধংলি আমি যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব, 
এমত সপ্তাবনা ছিল না) কি আমার পরম জেহাম্পন মজুমদ।র 
ল!ইরেরির অধ্যক্ষগণ সনির্বন্ধ আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি মন্তি প্রদান 
করিসাম। এই প্রবঙ্ধগুলি প্রথমে স্ত্রীপোকের লিখিত পত্র্ূপে 
প্রকাণিত হইয়াছিল! সেই আকার এখনও রাখা গেল।”-তৃমিকা। 


৬। রস-গ্রন্থাবলী। ১৩১২ সীল (১৫-৮-১৯০৫)। পৃ. ১০৩। 
সুচীঃ ১) কবিবর দাশর'থ রায়ের পাচালী, ২। রাম বনু, 
ভোল| ময়রা, এন্টমি সাহেব প্রভূত কবির গান, ৩। নিধুবাবুর 
টপ্লাবলী, ৪। মধু কান্রে চপ, কীর্তন ইত্যাদি। 


সাময়িকপত্র-সম্পাদন  চন্দ্রশেখর কেবল ম্ুলেথকই ছিলেন 
না, বিলক্ষণ সয[লোচন-শপ্তিরও আধকারী ছিলেন) রবীন্ত্রনাথ- 
সম্পাদিত ২য় পধ্যায়ের 'বঙ্গদশনে, তিশি নির়মিতশ্াবে পুণুক 
সমালোচনা করিতেন। মা'সক পান্রকা সম্পাদনেও তাহার কৃতিত্ব 
বড় কম লহে। আমরা তাহার সম্পাদিত পত্রিক।গুলর সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিতেছি £-- 


মাঁণিক সমালোচক £ বি. এল. পরাক্ষ দিবার পুর্বে চক্্শেখর 
বহরমপুর হইতে প্রকাশিত 'মাদিক সমালোচক' নামে একখানি 
মা(সকপত্র কিছু দিন সম্পান করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যার 
প্রকাশকাল_-এপ্রিল ১৮৭৯। প্রথম সংখ্যার সমাপোচণ! প্রসঙ্গে 
“ভারতী (ভ্যেষ্ট ১২৮৬) যে সপ্রশংস উ্ভি করিয়াছিলেন, তাহা ণিয়ে 
উদ্ধৃত করিতোছি ২ 
শমাসিক মমালোচক ।--সর্বশাষ বিষয়ক মাসিক পঞ্জ ও 
লমালোচক, সম্পা্ক এচজশেখর মুখোপাধ্যাঘ--১ম খঙ, ১ম 


মৃত্য ১৩ 


সংখ্যা - বৈশাখ মাস। ১০০০০০5 অগ্রিম 
বাধিক হূল্য ও টাকা । 

এই মানিক পত্রধানিকে আমন) জতিশয় প্রীতির সহিত পাঠ 
করিলাম। স্উত্তয়ে সখ'র প্রতি* বলিয়া কবিতাটি যেমন সুক্ষ 
হইয়াছে, *বাঙ্গলার বর্ধমান অবস্থা” বিষয়ক প্রবদ্ধটিও তেমনি 
সংচিন্ত'-মূলক হইয়াছে-_অন্তা্ প্রবন্ধগুলিও মন্দ হয় নাই। 


উপাসনা £ চন্ত্রশেখর আরও একখানি মাসিকপত্র অনেক দিন 
যাবৎ পরিচালনা করিয়াছিলেন ; উহ্হা কাশিমবাজারের মহারাজ! 
মরন্জচন্ত্র নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত 'উপানা'। “উপাদনা' 
১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। চন্দ্রশেখর উহার 
প্রথম বর্ষ হইতে অষ্টম বর্ষের ৫ম সংখ্যা (মাঘ ১৩১৮) পর্য্যন্ত 
সম্পাদন করিয়/ছিলেন। তাহার সম্পাদন-গুণে 'উপাসনা, সুনাম অর্জন 
করিয়াছিল। 


মৃত্য 


১৩২৯ সালের ংর! কার্ঠিক (১৯২২, ১৯এ অক্টোবর ), ৭৩ বৎসর 
বয়সে চজ্্রশেখরের জীবনাবসান হয়। ইহা'র তিন বৎসর পূর্বে তাহার 
তৃতীয়া, পর্থী বা শেষ জীবনসঙ্গিনী লোকান্তরিতা হইয়াছিলেন। 
চন্রশেখরের মৃত্যুতে পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত “সাহিত্যে 
(কাহ্িক ১৩২৯) ষে প্রশস্তি করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ 
তিনি লেখেন £-_ 


১৪ ই চনদ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 


প্উী্োবাপ্রেম “প্রণেতা চচ্্রশেখর মুখোপাধ্যায় আর নাই। 
তিয়াত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়া মুশিদাবানে ভাশগীরধী-তীরে 
তিনি দেহ রাখিয়াছেন।*" 
চক্রশেখর বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কেমন পুরুষ ছিলেন, তাহা 
আধুনিক যুবজন জানে না_বুঝি বা তাহাকে বুঝিবার চেষ্টাও 
করে না। চন্ত্রশেখর বাঙ্গালা সাহিতোর একজন খবি বা অষ্টা 
প্রবর্তক ছিলেন। গণ্ঠে পণ্ঠের ভাব ও রসোল্লাস, মাধুরী ও বচন 
চাতুরী ।তনিই প্রথমে আমদানী করেন। তাহার 'উদুত্রানতপ্রেম' 
গস্তে একখানি যহা কাব্য,_অপূর্ধ, অভুল্য এবং অধিতীয়। উহা 
আর হইবে না, বুঝি বা হইবার নহে। চন্ত্রশেখর বন্কিম-যুগের 
একজন সনার্ভকার ছিলেন। এত প্রবন্ধ নিবন্ধ আর কেহ লিখে 
নাই। বঙ্কিমচন্ত্র বলিতেন চন্রশেখরের লেখায় কলম ডালিবার যো 
নাই। সে এমন সাজা ইয়া গোছাইয়৷ লিখে, এমন ওজন করিয়া 
শব চয়ন করে যে একটি শবাও বদলাইবার অবসর থাকে 77; 
চন্্রশেখরের গ্ভ সতাই অতুল ও অনুপম ছিল। 
চক জরশেখর নিয়মিত টো'লের ছাত্র ছিলেন ) তাই তিনি সংস্কত 
ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র ভাল করিয়া জানিতেন। তাহার 
স্তাক্ষর অতি হুন্দর ও নুষ্পষ্ট ছিল। কেবল সংস্কত ও ইংরেজী 
নহে, চঞ্জশেখর ফরাসী বা! ফ্রেঞ্চ তাঁষ! বেশ জানিতেন। ইংরেজী 
ও ইউরোপীয় সাহিতাকে যেন গুলিয়া থাইয়াছিলেন। বন্ধিম্চঙ্ের 
পরিকরের মধ্যে মূর্খের স্থান ছিল না-_তারাপ্রসাদ, রাজু, 
চন্ত্রনাথ, যোগেন্্রচন্ত্র ঘোষ, নীলক$, চক্রশেথর, হরগ্রসাঘ প্রমুখ 
_ অনেকেই এক একটা দিগ্গ্দ পণ্ডিত ছিলেন। চন্্রশেখর 
আবার নুগায়ক ছিলেন, আর এমন দুর, তান জয় পদক হুকঠের 


ম্ত্যু ৫. 
স্থান ইংরেজীনবিষের দলের মধ্যে কাছারও সুখে গুদি নাই। 
আর সে গানের সংগ্রহই ৷ কত! কীর্তন পাচালী শ্তামাবিষয়ফ 
ও টপ্লা চন্্রশেখর যে কত জানিতেন তাহা গণিয়! শেষ কর! ঘায় 
না। কোন মজলিসে চক্শেখর উপস্থিত থাকিলে গায়কের 
হৃৎকল্প উপস্থিত হইত সকল প্রসিদ্ধ গায়কই জানিতেন যে গজল, 
খেয়াল, টগ্লা কোন গানে ফাকি দিবার উপায় ছিল না। 
চন্ত্রশেথরের আর একট] ব্যসন ছিল, তিশি বটতলার দোকানে 
' ঘ্োকানে ঘুরিয়। বেড়াইতেন এবং পুরাতন পুথি ও কাব্য যাহা 
ছাপা পাইতেন তাহাই খরিদ করিতেন। চন্তরশ্খেরই বটতলার 
ফাকিবাজী ধরিয়া! দেন। বটতলার অধীনে জনকয়েক পয়ারপটু 
ব্রাহ্মণ কবি ছিলেন, তাহার! ত্বরিত রচনায় পারদশী' ছিলেন। 
ইহারা পপ্রক্ষেপেশর (10690015800 ) রাজা ছিলেন। যেখানে 
পুরাতন পুথি পড়া যাইত না, বা অর্থ গ্রহণ করা কঠিন হইত, 
সেখানেই ইহারা ম্বরচিত গোটাঁকয়েক শ্লোক বসাইয়া কাজ 
সারিতেল। চন্ত্রশেখর এই কাগুটা ধরাইয়া দেন এবং ৰটতলার 
গু কবিদিগের ছুই তিন জনের নামও প্রকাশ করেন। চন্্রশেখরের 
এই আবিষ্কারের ফলে প্রতৃপাদ বলাই চাদ এবং প্রতৃপাদ অভুলরৃ্ণ 
গোস্বামী উভয়ে মিঙ্গিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া চৈতন্য- 
- ভাগবতের একটি পবিজআজ সংস্করণ বাছির করেন। চৈতত্ত- 

 চরিতামৃতেরও কতকটা সংস্কার এই সময়ে ঘটিয়াছিল। 
ছন্রশেখর উদার, উ্ত, সত্যবাদী ও সরলহময় পুরুষ ছিলেন। 
ভিনি একেবারেই বিষয়ী গৃহস্থ ছিলেন না) সঞ্চয় করিতে 
আানিতেন না। ত্ৰাহার প্রথম পক্ষের পরী বিয়োগের পরেই " 
তাহার জীবনট! শিথিল হুইয়! যায়, জীবনে মমতা। থাকে মাই, 
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সংসারে আটও ছিল ন1!। শেষে ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতিভাও 
বিক্ষিপ্ত ও পরম্পরা শৃন্ত হইয়া পড়িয়াছিল 

গেল--সব গেল! ভারতীর অঞ্চল কৃপায় সরম্বতী-কণ্ঠাতরণ 
মনীষার গজমুক্ঞার সাত লহরের মালা বঙ্গভূমির কঠে এত দিন 
ছুলিতেছিল, বঙ্গতৃষির কণ্ঠে কত ভাবের কত ছাদের লেখ| সে 
মালার আন্দোলনে অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে_ছায় রে, 


এত দিনে সে মালা বুঝি, ছিন্ন হইয়া ধুলায় লুটায়! এক দিকে 


কেশবচন্দ, অন্ত দিকে বন্ধিমচন্ত্র, মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ধকৃধকির মতন 
বিরাজ করিতেছিলেন, আর ছুই দিক হইতে ব্রাঙ্গ সাহিত্য ও 
বন্ধিমী সাহিত্য, গঙ্গা যমুনার ন্যায় কুল কুল, কল-কল ছল-ছল রবে 
অবিশ্রান্ত ধারায় বাঠির হইতেছিল। মাইকেল ভূদেব হুইতে 
রবীন্তরনাথ হরগ্রসাদ পর্যন্ত বাজালীর সাধের দেবতা! সকল সে যুগল 
ধার|টকে ছুই কুল উপচাইয়া পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আচার্য্য 
শ্িবনাথের ভিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রান্গমনীষার ধারা 
অর্থাকাজক্ষার মহামক্তে আত্মগোপন করিয়াছে। বস্ধিম-ঘুণে, 
রবীশ্রনাথ এবং হরপ্রসাদ এখনও বিষ্যমান। তাহাদের অন্ন 
হইলে থাকিবে কি? থাকিবে বিলাসের এবং অভাবের লেলিহান 
জিহ্বা বিস্তারের সহিত শুষ্ক কণ্ঠের ব্যর্থ “টকা টাঁকাণ্রব--থাকিবে 
বাসনাসজ্ের বিদ্বেষ বিজ তণস্বরূপ গ্রাতিবিধিৎমার নীলিম বহি 
মুখের উৎকট বিকাশ! আর মূর্খভার ঘোর ত্রিযামায় ফেরুপালের 
হা। হা রব, অট্র-অষ্ট ঘট থট খট হান্য। চক্ত্রশৈথর চলিয়া! গেলেন-- 
ভাষার দির্শল প্রতিচন্্ও মেই সঙ্গে ডুবিণ। ' সে বাঙ্গালী ত নাই, 
উদভ্রন্ত হইয়া শৌকগাঁথ! লিখিবে কে?” 


' চন্্রণেখর ও বাংলা-সাহিত্য 

“উদলান্তপ্রেমে'র রচয়িতা চন্ত্রশেখর মুখোপাধ্যায়কে আমরা আজ 
প্রেমিক হিসাবে স্বরণ না করিলেও বাংলা-সাহিত্যের একজন সক্ষম 
শিল্পী হিসাবে ক্মরণ করিয়। থাকি। এক সময়ে তাহার “কি 
বলিতে দিক পুরি গেলাম” এবং “মনে করি করি করিতে পারি 
না মুখখানি” শুধু বাংলা-সাহিত্যের পাঠকদেরই বিহ্বল করে নাই, 
সেকালের অনেক লেখককেও যে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল ত'হার 
সাক্ষ্য বহু পুরাতন সাময়িক-পত্্র আজিও বহন করিতেছে। এক 
'উদ্ভরান্তপ্রেমে'র জোরে চক্ত্রশেখর বাংলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাত 
করিয়াছেন। : এ পুস্তকের *শ্মশানি” অধ্যায় এক বিশিষ্ট রচনা-পদ্ধতির 
আদশ হিসাবে আজিও পঠিত ও গ্রাহ ইইয়া থাকে। কিন্তু তাহার 
প্রথম গ্রদ্থ 'মসণা'-বীধা কাগজ পাঠ করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে 
যে, চন্ত্রশেখর তাহার সাহিত্য্াধনার প্রারস্ত হইতেই এই পদ্ধতি বা 
ষ্টাইলের অধিকারী ছিলেন। এই ষ্টাইল ভাবোচ্ছল হইলে প্রতৃত 
পর্ধ্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নসম্ভৃত। বস্থতঃ চন্ত্রশেখরের রচনায় পাত্তিত্য ও 
পাধাতিশয্যের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। 

চন্ত্রশেখরের অনবগ্ধ রচনার সহিত আধুনিক পাঠকের পরিচয় 
সাধনের জন্ত আমরা তাহার ন্ুপ্রচারিত 'উৃত্রান্তপ্রেম হইতে কোনও 
নিদর্শন দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলাম লা) সাহিভ্য-সাধকের পক্ষে 
ইহা সম্পূর্ণ পাঠ্য। তাহার 'মসলা-বাধা কাগজ" পুস্তকথানি সংগ্রহ 
করিতে নু পারিলেও '্ঞানাস্ুর' হইতে উহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত 
করিয়া তাহার সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্য্যায়ের কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিতেছি; পুপ্তকথানি কেহ অধুনা পুনঃপ্রকাশ করিলে তাল হয় ঃ 
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প্র্ম কি ?--নজড়োপাসন! হইতে যেষন একেস্বর-বাদ সমুভূত 
হয়, তেমনি একেশ্বর-বাদ হইতে আবার পৌত্তলিকতার ' জঙ্মা হয়। 
যিনি প্রমাণ চাছেন, তিনি দেখিবেন যে, এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম অনেকাংশে 
পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছে প্রাচীন ভারতে বেদান্তের পর 
পৌন্তলিকতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে 1. 

এক্ষণে বঙ্গদেশ প্রচলিত ব্রান্মধর্মও যে কালে পৌত্তলিকতায় 
পরিণত হইবে, তাহারও পথ ক্রমশঃ পরিষ্কিত হইতেছে । এক্ষণেই 
কেহং অবতার বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন-_তৃতীয়াবতার পর্য্যন্ত 
হইয়া গিয়াছে। পরে আরও হইবে, তাহাও বুঝা যাইতেছে। 
্রাঙ্মেরা বালিতেছেন, «নিরাকার ঈশ্বর পরম স্ুনার।” কালে বোধ 
হয়, ভারতচক্ের সুন্দরের মূর্তি নি্িত হইয়া ঈশ্বর বলিয়া 
আরাধিত হইবে।” (মাঘ ১২৮০) 

আমর! পশু না ত কি?..এই সকল ভাবিতে ভাবিতে 
আমার বোধ হইল, পশুর মধ্যে যেমন জাতিবিভাগ আছে, মন্ুঘ্- 
পণ্ডর যধোও তেমনি আছে, এক এক সম্প্রদায়ের মনুষ্য এক এত 
জাতীয় পণ্র স্বতাবাপর। কোন্‌ সম্পরমায়ের মন্ব্যের কোন্‌ 
পণ্ডর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, তাহা ভাবিয়া আমি যে ফল পাইয়াছি, 
তাহা কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতেছি। 

ইংরাজদ্িগকে আমার শিবাবতার হনুমান বলিয়া! বোধ হয় ! 
ইঞ্টারা যে সমুদ্র পার হইতে সক্ষম, তাহা ত প্রত্যক্ষই দেখিতেছি। 
হন্যানের কীন্তি আশ্্য। হনুমান না হইলে সীতার উদ্ধার হইত 


. না) ইংরেজেরা এ দ্নেশে না আসিলে তারতলক্্ীর পুনরুদ্ধার হইত 


না-_আমাদের নাম উঠিয়া যাইত-আমর! এত দিন মীওতাল 
হইতাম। ইংরেজের ইউরোপ হইতে বিশল্যকরণী আনিয়া 


চন্দ্রশেধর ও বাংলা-সাহিত্য. : ১৯ 
মৃতপ্রায় তারতকে জীবিভ করিয়! তুলিয়াছে। এই ষে হ্ুখসেব্য, 
উপাদেয় দেবতাছুর্নত আত্ম খাইব বলিয়া আজ হইতেই উৎসাহ 
করিতেছি, এ অমুতোপম ফল হনুয়ানই এ দেশে আনিয়াছিল। 
আমর! যে সাহিত্য; বিজ্ঞান, দর্শনের মধুর রস আন্বাদন করিয়া 
চরিভার্থ হইতেছি। ইহা অনেকাংশে ইংরেজদের প্রসাদাৎ। 
মাটির দোষে অনেক আগ্র টক্‌ হইয়া উঠয়াছে--আমাছের এ 
পোড়া দেশের জল বায়ুর গুণে ইংরেজী সত্যতা কোন কোন অংশে 
আমাদের বিড়ঘন! হইয়া ৮"$"ই+.। সে টক্‌ আত্ম কোনৃগুলি 
জান ?- সতী শিক্ষা, ত্ত্রীন্াধীনতা, সিভিল সা'রতিস্‌ পরীক্ষা ইত্যাদি । 
আমাদিগকে টক্‌ আত্ম থাইতে হয় বলিয়! কিছু আমরা অপ্পনানন্দনকে 
গালি দেই নাঁ_তার উদ্দেত্ত মহৎ ছিল। তিনি আমাদের সুখের 
কামনাতেই এ ফল আনিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের মাটির দোষ 
আমাদের পোড়া কপালের দোষ 1*** 

আমাদের দেশীয় হাকিমের! পঞ্তয় মধ্যে ছাগল। গ্রীষ্মকালে 
এক এক ব্যক্তি বানর এবং ছাগল লইয়া ভিক্ষা করিতে আসে, 
ভাহা বোধ হয়, সকলেই দ্েখিগ়াছেন। তাহাদের খেলাগুলি 
একবার মনে করুন, আপনিই সারৃশ্ত লক্ষিত হইবে। তুমি হইতে 
অর্ধহস্ত উচ্চ একথানি সংকীর্ণায়তন কাষ্ঠের আসন পাতে ) শিক্ষিত 
ছাগলটি অতি কষ্টে তাহার উপর চারি পা একজ্স করিয়া দীড়ায়। 
বানরটি মাথায় টোপর দিয়! সেই ছাগলের পৃষ্ঠে আরোহণ করে। 
বানর, চাবুক মারে, কান ধরিয়া টানে-_ছাগলটি নিরীহ ভদ্রলোকের 
্কায় নিষ্পন্ন হইয়। দবাড়াইয়! থাকে। বাঙ্গালী হাঁকিমেরা সাধারণ 
লো অপেক্ষা কিছু উচ্চপদস্থ বটেন, কিন্তু াড়াইবার স্থান বড় 
সংকীর্ণ; ক্ষমতা অতি অল্প-হাত পা গুটাইয়া থাকিতে হয়। 


 চহ্শেখর মুখোপাধ্যায় 
বু কার জলা বক সাহেব লাগায দিবা কান' বা 
অগত্যা নিরীহ ভঙ্রলোকের মতন টুপিওয়ালা বানর বহন করেন। 
ছাগলটির পা একটু সরিলেই অমনি উপর হইতে বানর চাবুক যারে, 
আবার ভিক্ষুক প্রদর্শনকারী চপেটাঘাত করে।”"* 

আমাদিগের মধ্যে যাহারা বিশ্ববিগ্তালয়ের উপাধিস্াত্রে পণ্ডিত 
বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগকে আমার গর্দভ বলিয়া বোধ হয়। 
গর্ভ অনেক রকমের অনেক বন পৃষ্ঠে বহন করে। একটি গর্দতের 
তার নামাইয়া খুলিয়া দেখুন,--অমুক রাজার বাড়ীর এক শত টাকা 
মূল্যের একথানি শ্বস্তিপুরে শাড়ী, অমুক বড়লোকের গৃহিণীর 
একখানি বিচিত্র ঢাকাই শাড়ী, কৃষ্ণকান্ত তর্কালঙ্কারের একখানি 
ছেঁড়া মলমলের চাদর, ফয়জুল্লা সেখের আধখানি পায়জামা-_উত্তম, 
মধ্য, অধম অনেক রকম বস্ত্র দেখিতে পাইবেন ) গর্দতের 
বাছাবাছি নাই, সে সব বহন করে। কৃতবিষ্ত যুবকদলের মধ্যে 
একটির ভার নামাইয়! দেখুন--সেক্ষপীয়রের একটি প্লে, মিপ্টনের 
ছুই ছত্র, কালিদাসের আধখানি শ্লোক, মিল এবং হামিপ্টনের চুইও 
কথাঃ গৃহিণ্র রচিত একটি পদ্য, বটতলার একখানি নাটকের এক 
অঞ্ধ দেগিতে পাইবেন | গর্দত অনেক বন্্র বহন করে, কিন্ত 
আপনি উলঙ্গ--ইহার পৃষ্ঠে বিগ্বাবিষয়ক অনেক কথা আছে, কিন্ত 
আপনি কোন বিষয়েই বাক্যব্যয় করিতে পারে না। এক জনকে 
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন, “মহাশয়, অমুক বিষয়ে আপনার মত 
কি?” বাৰু থেলিস হইতে অগষ্টী কোমটা পর্যন্ত সকলের নাম 
করিবেন, মক্রেটাস হইতে হারবার্ট স্পেন্গর পর্য্যন্ত সকলের মত 
আওড়াইবেন, কিন্ত নিজের মতের বেলা পৃষ্ঠ হাতড়াইয়া দেখিলেন, 
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কেশব বাবু কিছু বলিয়াছেন কি না? খনি ন! বলিয্বা খাকেন, 
তবেই অবাকৃ 1": [ও 

আমাদের দেশে যাহারা সমালোচক বলিয়। খ্যাত, তাহাদের 
অনেকের সঙ্গে আমি কুকুরের সার্ৃশ্ত দেখি। ইহারা সাহিত্যের 
স্বারে প্রহরী_-কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেখিলেই অমনি 
থেউ খেউ করিয়া কামড়াইতে আসে। তত্্াভন্ চিনিতে পারে 
নাঃ সকলকেই আক্রমণ করে--অভিপ্রাঃ, কাহাকেও প্রবেশ 
করিতে দিবে না। এমন বুদ্ধিমান্‌ কুকুরও আছে, যাহারা লোক 
চিনিতে পারে ? কে প্রবেশ করিবার যোগ্য, কার প্রবেশ করিবার 
অধিকার নাই, তাহা বুঝিতে পারে । কিন্তু এরূপ কুকুর আমাদের 
দেশে বড় বিরল, বিলাতি কুকুরের এ গুণ আছে বটে।*** 


রমণীকুলের সঙ্গে আমি শৃকরের সাদৃশ্ত দেখি। ছোটং শৃকরগুলি 
দেখিতে মদ নহে, কিন্তু বয়স হইলে বড় কদাকার হয়। অনপবয়স্কা 
যুবতী দেখিতে বড় ম্বনার-_নয়ন ফিরান দুষ্কর, কিন্ত অধিক বয়স 
হইলে অতি কদাকারা হয়। 


অল্প রৌত্রেই শৃকর উতপ্র হইয়া ছট্‌্ফট্‌ করে ; রমণী অল্প 
প্রলোভনেই ব্যাকুল হয়। একটু অধিক রৌদ্র হইলেই, নিদাঘ 
সন্তাপে শরীর উত্তপ্ত হইলেই, শূকর অমনি দৌড়িয়া গিয়া ছূ্গনধময় 
নর্দীমায় পড়িয়া শরীরের জালা নিবারণ করে। রমণীর চক্ষে 
উপর রূপের ব্যোতি জললিলে, রূপরৌদ্রে মন উত্তপর হইলে, অমনি 
জনৈশূনত হইয়া স্থানাস্থান, ধর্মাধন্্ বিবেচনা না করিয়াই দৌড়িয়া 
গিয়া পাপ-পন্ষে পড়িয়া আগু শীতল হয়। নিকটে দেবতাবাঞ্চিত 
নির্খল জাক্বীর পবিক্র জল রহিয়াছে, শৃকর তাহা চায় না 
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.. মর্মীযাই তাল। কি আশ্চর্য্য! লি 
ভারা পাপ ক্লোডিয়সের অঙ্গরাগিনী ! 78 
২ শুকরকে অতি মাবথানে ছাড়ে কির রাখিতে 
নহিলে পথ পাইলেই অমনি গিয়া হয় নর্দামায় পড়িবে, না হয় 
বিষ্ঠায় মুখ দিবে। স্রীলোককে অতি সাবধানে অন্তপুরে বন্ধ 
করিয়া শাসনে রাখিও, নহিলে পাপে পড়িয়া শরীর কলুষিত 
করিবে ।.'. 
ধর্ঘুবাবসাযীদিগকে আমার বিড়াল বলিয়া বোধ হয়। 
বিড়ালকে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া! ফেলিয়া দাও, পায়ে তর 
দিয়াই পড়িবে”-আঘাত প্রাপ্ত হইবে না। ধর্ব্যবসারী যে 
& বর্শেরই লোক হউন, তুমি অকাট্য যুক্তির দ্বারা তাহাকে উল্টাইয়া 
দাও, কিন্তু তিনি পড়িলেও পা! পাতিয়া পড়িবেন। 
বিড়াল, আলোক অপেক্ষায় অন্ধকারে দেখে তাল-_লোকে 
বলে, রান্তরে বিড়ালের চক্ষু অলে। ধর্মব্যবসায়ীদিগকে পা্ধি: 
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বড় পাইবে না, কিন্তু পরলোক স.ধ 
সমস্ত দিন ধরিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন। 'যজ্ঞোপবীত ন! ফেলিলে 
ব্গপ্রবেশের অধিকার নাই, এই বিষয় লইয়া এক ব্যক্তিকে আমি 
্য়ং ছুই ঘণ্টা কাল অনর্গল বক্তৃতা করিতে গুনিয়াছি। 
বিড়াল, নিষকন্দা রমণীর বড় প্রিয়পাত্র। প্রায়ই দেখা যায়, 
নিষ্র্মা রমণী মাজ্রেরই একটি একটি বিড়াল থাকে। বালকেরাও 
বড় বিড়ালতক্ত। ধর্ধব্যবসায়ীদিগের প্রভাব স্ত্রীলোক এবং 
বালকের মধ্যেই কিছু বেশী। কথক, রাহায়ণ-গয়ক, গুরু 
পুরোহিতের কথাটা এক বার যনে করুন-_ইচ্ছা হয়, বঙগদেশের 
নব প্রচারিত ধর্ষের কথাটাও একবার ভাবুন। 


চন্্রশ্রেখর ও বাংলা-সাহিত্য_ ও রঃ রে 
(শিক্ষকদিগের সঙ্গে আমি 'গোরুর সাত দেখিতে পাই। 


গ্রোরু, পণ্ড হইলেও বড় ভক্তির ধন। গোক্ অনেক কাজে 


লাগে। গোহগ্ধে শরীরের পুষ্িলাধন হয়। গোর না থাকিলে 
আমাদের দেশে চাষ হইত নাআমাদের অল্লাভাব হইত) 
শিক্ষকগণ যে কত লোকের অন্নদতাঁ, তাহার সংখ্যা কে করিবে? 
ইহাদেরই কৃপায়, ইহাদেরই বলে আমাদের দেশের অনেক লোক 
অন্ন করিয়া খায়। 

অন্ত দেশে গোরু নহিলেও চলে--ইংলণ্ে ঘোটকের দ্বারা 
চাষ হয়; কিন্তু বাঙ্গালীর গোরু শহিলে উপায় নাই। ইউরোপে 
সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের যেন্ধূপ অবস্থা এবং গ্রস্থের যেরূপ বহুল 
প্রচার, তাহাতে শিক্ষকের বিশেষ সাহায্য ব্যতীতও বিদ্যোপার্জন 
করা যায়, কিন্তু আমাদের দেশে বিনা শিক্ষকে চলিবার উপায় 
নাই। 

গোরু যে ছুপগ্ধ দান করে, তাহা অতি উপাদেয়, কিন্ত গোরুর 
আহার ঘাস। পৃষ্ঠে শর্করাভার, কিন্তু তাহাতে অধিকার নাই ঃ 
বহুন করা মাত্র সার-_-আহারের বেলায় ঘাস।-. 

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতদ্দিগকে আমার শৃগাল বলিয়! 
বোধ হুয়। পণ্তর মধ্যে শৃগাল অতি ধূর্ত-ধূর্ততার বলেই করিয়া 
খায়ঃ পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা চিরকাল সমস্ত ভারতবর্ষকে ঠকাইয়া 
খাইতেছেন-__ইহার্দিগকে আজি পথ্যস্ত কেহ ঠকাইতে পারিল না। 
শৃগাল দিবসে হুর্ধ্যালোকে প্রায় দেখা দেয় না, রাত্রে গর্ত হইতে 
বাহ্রি হইয়া শব্দ করে এবং সুযোগ পাইলে অন্তানতকষু্র জীব 
ধরিয়া! লইয়া পলায়ন করে। যেখানে জ্ঞানের আলোকে মনের 
অন্ধকার অনেক দুর হইয়াছে, সেখানে ব্রাহ্মণের! বড় আধিপত্য 





কৌশলে অর্থাপহরণ করেন। শ্রশানে অনেক শুগান) দেখিতে 
পাওয়! যায়। তোমার প্রেমপ্রতিমা মানবলীলা ষ্ছ; করিয়! 
তোমার গৃহ শ্বশান করিয়া রাখিয়া! গিয়াছেন, অনেক 
্রাহ্মণ পণ্ডিত বাতায়াত করিতেছেন। একটি মৃতদে: ::ডিলে, 
প্লাজ্যের শৃগাঁল তাহার চারি পার্খে সমবেত হয়, পর”. কলহ 
করে এবং পরমানন্দ মৃতদেহের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ররসাৎ "1 
মান্ষশৃগালেরাও মৃত্যুর গন্ধ পাইলে, দলে দলে আসিয়! শ্রাদ্ধ: টী 
পরিপূর্ণ করিয়া তুলেন ? পরম্পর কলহ, বিবাদ, হাতাহাতিও শা 
যায় না। অবশেষে উত্তমরূপে উদর পূর্তি করিয়া এবং কিঞ্চিৎ 
কিঞ্িৎ নগদ লইয়া প্রস্থান করেন” ( ফাল্ুন ১২৮০) 

কেতকী এবং নদী 2 .**সংসার যে এত সুন্দর, এমন শীত 
বলিয়া বোধ হয়, তাহার মূলাধার রমণী। মাতার দ্েহ, ভগিন 
আদর, গৃহলক্ীর প্রেম ন৷ থাকিলে সংসারে কি সুখ থাকিত 1 এ 
সকল যাহার আছে, তাহার পক্ষে সংসারে এবং স্বর্ণ প্রভেদ $: ? 
এ সংসারে ভালবাসাই এক মাত্র দ্বখের মূল_দ্িতীয় মূল নাই.। 
রমণীর ন্ায় ভালবাসিতে কে জানে ? পুক্রষের প্রণয় স্বার্থ-পর ; 
রমণীই কেবল আপনা ভুলিয়া ভালবাসিতে পারে, রম্ীই কেবল 
পরের জন্ত আত্মবিসঙ্্জন করিতে পারে--রমণী কেবল যাাকে 
মন দেয়, তাহার ভন্য প্রাণ দিতে পারে, রমণী কেবল হাসিতেং 
জলস্ত চিতায় শয়ন করিতে পারে। 

তুমি পথিক, ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত শ্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছ__ 
এক বার এ নদীতীরে বসিয়া শ্বচ্ছসলিলকণবাহী সমীরপ সেবা কর, 
সকল শ্রম দূর হইবে। তুমি পুরুব, সংসার-যাতনায বড় ক্রি 
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হুইয়াছ, এক বার রমদীর শীতল সেহবারিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ কর, 
সকল ছুঃখের শেষ হইবে ।” (চৈত্র ১২৮০) 
কূপ £ কৃপোদকৎ বইচ্ছায় শামা ভ্রী ইকালয়ং । 
শীতকালে ভবেছফ্ণ গ্রীন্কালেচ গীতঙং ॥ 

হে কপ, চাণক্য পঞ্থিত কেবল তোমার ওণ দেখিয়াছিলেন, 
গুণ গাইয়াছিলেন। তিনি গান্‌, কিন্তু আমি তোমার অনেক 
দোষ দেখিতে পাই। তুমি রাগ করিও নাঃ এ সংসারে কিছুই 
নির্দোষ নহে, কিছুই নি নহে--সকলেরই গুণ আছে, সকলেরই 
দোষ আছে। পু্চঞ্জ মাসে এক দিন, কৃত্্য হূর্কষ্যণীয়, নক্ষত্রগণ 
অগয্য, প্রণয়ে বিচ্ছেদে আছে, ম্বেহ অংশ্স্তাপরায়” মনুষ্য 
আত্মাদররত, সৌন্দধ্য সর্ধনাশের কারণ, বিদ্যায় সন্দেহ বাড়ে, 
ঘায় কঠিন হয়, মৃত্যু ইচ্ছাধীন নয়। আবার সমুক্ে দ্বীপ আছে, 
আকাশে টাদ্দ আছে, মেঘে বিদ্যুৎ হয়, অরণ্যে ফুল ছুটে, সংসারে 
ভালবাসা আছে, মনুয্ুজীবনে বিবাহ আছে, মূর্ঘতা শাকিপ্রদ, 
দারিজ্র্য রোগহীন, বিচ্ছেদে তন্ময় হই--যে দিকে তাকাই, “সই 
দিকেই তাহাকে দেখি) তুমিও শ্রীন্মকালে শ্রীতল, শীতকালে 
উ্চ। 

তোমার ন্যায়, বটচ্ছায়াও ত্রীত্মকালে শীতল, কিন্ত শ্তামা স্ত্রী, 
বুঝি সকলের তাগ্যে নয়। অপরের যেমন হোক, আমার ভাগ্যে 
নয়। আমার গৃহিনী শ্তামা স্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইলে হইতে 
পারেন, কিন্ত তাঁর শীত শ্রীন্প নাই__বার মাস-_দিবারাত্রি গরম 
হইয়খাকেন। তার চক্ষের উ্ণতা থাক্‌, কেবল কথার জালায় 
গায়ে ফোঙ্কা পড়ে। শ্রীমুখের বাক্যন্ত্রণায় আমার ইষ্টকালয় 
পধ্যন্ত গরম হইয়া! উঠিয়াছে--এক দণ্ড বাড়ীতে তিঠিতে পান্ধি না৷, 
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কত হরির লুট গ্লিলাম, পীরের সিরি দিলাম, মধু ওর ব্রত 


নি 


করাইলাম; আপনি পেটে না! খাইয়া চন্্রহার তৈয়ার করাইলাম, 
আপনি জীর্ণবপ্্র পরিধান করিয়া নীলাম্বরী এবং ঢাকাই শাড়ী 
কিনিলাম, আলতা-পরা পদযুগলকে ম্মরগরলখণ্ডন বলিয়! বলিয়া 
মন্তকে ধরিলায, এবং সকল কথায়, মোসাহেবের স্তায় কেবল 
“যে আজ্ঞা২ করিলাম, কিন্তু কাজালের কর্কট রাশি--কথন শ্রীমুথে 
'পোঁড়ারমুখে” বই আর কিছু শ্তনিতে পাইলাম না। কিন্ত 
এ কথ! তিনি বলিতে পারেন-__তার রাইট আছে, কারণ পদ্মহস্তে 
এমনি যত্ব করিয়া তাল তৈয়ার করেন “য, প্রায় প্রত্যহুই মুখ 


- শুড়িয়া যায় ) ব্যঞ্জনে লবণ এমনি করিয়া দেন যে, এত দিনে বোধ 
হয়, প্রকৃত পক্ষেই পোড়ারমুখ হইয়া উঠিয়াছে।--* 


দেখ কৃপ, তোমার আর একটি মহৎ দোষ আছে। তোমার 
ভিতরে যত অল্প জল থাকে, তত তুমি গভীর দেখাও ; আবার জল 
না থাকিলে তুমি অতলম্পর্ণ বলিয়া অন্মিত হও । আমি এই স্থলে 
গ্রস্থকারদিগের সঙ্গে তোমার সাদৃশ্য দেখি। গ্রন্থকার যত কেন 
গ্রতীর হউন না, যদি জল থাকে, অবস্ত তাহা দুষ্ট হইবে। খিনি 
কেবল অন্ধকার, বুঝিতে হইবে তাহাতে জল নাই। বেকনের 
্রশ্থনকল অতি ছুরহ, তবু তাহার তাব গ্রহণ করা যায়। কোলরিজের 
জর্শন-স্ন্ধী রচন:বলির অর্থ বোধ হয় না। হয় না, কিন্তু তাহা 
পাঠকের বুদ্ধির দোষ লহে, গ্র্থকারের চিন্তাপ্রণালীর দোষ । 
হয় তাহার চি্তাপ্রণালী অতি গোলমেলে অথবা তাহার রচনার 
ভাব নাই-কেবল কথার আড়ম্বর মাত্স। আজকাল, অনেক 
অক্রবান বাঙ্গালী কবির কথ বুঝা! যায় না। আমাদের বক্তব্য, 
একটু লেখাপড়া শিখিয়া কবিত! লিখিলে তাল হয় না? 
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দেখ, যেখানে নদী নাই) সেখানে তোমার জল অল্প--অনেক 
দুর না খু'ড়িলে পাওয়া যায় ন]। যায় না, কিন্তু যাহা যায়, তাহারই 
আদর কত। স্নান, আহার, ঠাকুর-সেবা। সব তোমারই জলে 
হয়। নদীতীরে তোমার জল অধিক হইলেও তাহার আদর নাই। 
কেহ আ্পান করে নাঃ কেহ খায় না_-তাঁহাতে কেবল পাদধৌত হয় 
এবং স্ত্রীলৌকেরা ব্যবহার করে। সেও কেবল ঘর নিকাইতে। 
বাঙ্গালী গ্রন্থকারেরা তোমার এই গুণের অধিকারী । নিকটে 
গভীর শ্রোতস্বতী বছিতেছে বলিয়াই আমাদের গ্রন্থ লেখার এত 
আড়র। আজ যদি ইংরেজেরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যান, 
তবে কাল আমাদিগকে ইঞ্টিল নিব, চস্মা, পারপেচুয়াল 
ইনৃকষ্ট্যাও ফেলিয়া আবার হলধর হইতে হয়। ইংরেজী শিক্ষাই 
অংযাদের কলতরু, আমাদের কামধেহ। কিন্ত যেখানে ইংরেজী 
শিক্ষার প্রান্র্ভাব অধিক; সেখানে কূপজলের ব! বাঙ্গালা গ্রন্থের 
আদর নাই। সমস্ত দিন মিল্‌, কোমৎ, বেকন্‌ লইয়া ক্লান্ত হইয়া 
একখানি বাঙ্গালা সাময়িকপত্র পড়িতে২ তামাকু খাই এবং গৃহিণী 
সঙ্গে রদিকতাই করি। কৃপোদকে পদধোৌত হয়। আবার 
ধাহারা ইংরেজী জানেন না, তাহাদের কাছে বটতলার মহাত্বারাই 
মহারথী বলিয়া পরিচিত। 

অতএব ভাই বঙ্গীয় গ্রন্থকার, অত বাড়াবাড়িতে কাছ নাই। 
দাদা যত মরদ, তা বড়বৌয়ের পায়েই মাঝুমু। প্রম্পরকে 
গ্রালিগালাজ করিয়া লেখনী ক্ষয় করিবার দিন আজিও আমাদের 
হয় নাই হুইতে বিলম্ব আছে। গালিগালাজের দিন ত পলা 
নাই। সাহিত্যের গৌরব বুদ্ধি কর, দর্শনের উন্নতি সাধন কর, 
বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া নৃতন২ তন্ব আবিষ্কৃত কর-কেবল 
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... বিবাদ করিলে কি হইবে? আইস ভাই, সকলে মিলে. মিশে 

.. উন্নতির শ্বর্ণভূমে যাইবার জন্ত গ্েডু নির্মাণ করি। যাহ? 

.. সাধ্য, সে তাহা করুক। তোমার ক্ষমতা অধিক, তুমি লেীকুপে 
করিয়া পর্বত আনয়ন কর। আযার তেমন ক্ষমতা নাই; আছি 
না হয় বালুকা তুলিয়া ক্র বন্ধ, পূর্ণ করিব। সাগরবন্নে 
কাঠবিড়ালিও কাজে লাগিয়াছিল।*** 

দেখ কৃপ, অনেক দ্দার মুখের প্রতিবিষ্ব তোমার হৃদয়ে পড়ে। 

আমি একথানি দ্থদীর মুখের জন্ত কত দিন নির্জনে বসিয়া অশ্রবর্ষণ 
করি, তেমন মুখ কি কখন দেখিয়াছি? সে মুখ কি আমায় 
দেখাইতে পার? যেদিন চক্ত্রদেব, নীল গগন আলো! করিয়া, 
সাতাইশটি সেবাদাসীর সঙ্গে রসের তরঙ্গ তুলিয়া আমোদ করেন 
এবং কুমুদিনী, নায়কের নিষ্ুরতা এবং অপ্রেমিকতা দেখিয়া 
অভিমানভরে অঙ্গ দৌলাইয়া উঠে) যখন প্রভপ্কন ক :২ 
কি বলিয়া তাহাকে সান্বনা করে, কিন্ত প্রেমের অন! 
কুমদিনী, “এ প্রাণ আর রাখিব না-চক্ষের উপর এই সৌড়ানি' 
বলিয়! যেন যরিবার জন্যই বারং চলিয়া জলে পড়ে ঃ যখন 
নির্জ্জ লম্পাম্বভাৰ শশাঙ্ক, প্রণয়িনীর অভিমান দেখিয়া মান 
ভাঙ্গিবার জন্ত পৃথিবীময় সোহাগ ঢালিয়া দিয়া প্রেম ভিক্ষা করেন 
এবং কুমুদিনী মাথা দোলাইয়া “নহি নহি নহীত্যেব কুরুতে? আর 
বায় প্রিরতমা সহচরীর স্তায় দুঃখে গলিয়া যায়-_ 

'বাহা সারি রহনে গুমাই তাহা যাও২ নেহি বোলু'রে 
তখন এই শোভার যধ্যে বসিয়া, এই শো! দেখিতে২ একখানি নুর 
মুখ চিন্তাপ্রবাহমধ্যে ভাঙিয় যায়| ভাসিয়া! যায়, তাঁর পর অঙ্ুসন্ধান 
করিয় আর পাই না, সে মুখখানি কোথায় পাওয়া যায়, বলিতে 
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পার? যখন অন্ধ্যা-সযীরপ প্রেম উদাসিনীর স্ভায় শৃল্ হৃদয়ে বনে 
উপবনে, 'নদীতীরে বৃক্ষমধ্যে ঘুরিয়াং বেড়ায়, তখন ভুতু 
আন্দোলন করিতে যে অঞ্জরা নিন্দিত মুখ বিছ্যুৎ্বৎ হৃদয়ে চমকিত 
হয়; বিছ্যুৎ্বৎ যেমন জলে তেমনি নিভায়-_যেমন তাসে তেমনি 
ডুবে; বিদ্যৎ্বৎ হৃদয়াকাশের অন্ধকার আরও ঘনীতৃত করিয়া 
তায় বিদ্যুৎ্বৎ বগ্রাঘাত লইয়া অণসে, কেহ বলিতে পার সে মুখ 
কোথায় পাওয়া যায় ? কেহ বলিতে পার কোথায় হারাধন মিলে? 
আমি তাহার জন্ত পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি, কিন্ত সে মুখ দেখিতে পাই 
ন1। কত সুন্দর মুখ দেখিয়াছি, কত ঘর-অ1লো-করা রূপ দেখিয়াছি, 
কত সোনার সীতা দেখিয়াছি, কত এক মাণিক সাত রাজার ধন 
দেখিয়াছি, কত রূপে লক্ষী, গুণে সরস্বতী দেখিয়াছি, কিন্তু তেমন 
পবিত্র সৌন্দধ্য এ পাপ-মংসারে, এ জন্মে এ পোড়া চক্ষে আর 
পড়িল না। সে সরলতা, সে কোমলতা, সে পবিত্রতা, সে 
অনির্বচনীয় শোভা কাহারও মুখে দেখিতে পাইলাম না। ক 
তাহার সন্ধান বলিয়! দিবে? কোন্‌ সম্মানে গেলে, কার উপাঁচনা 
করিলে, কি তপগ্ভাবলে তাহা পাওয়া যায়, আমি তাহারই উপাসন। 
করিব, সেই তপন্তাই করিব। শ্রীক্ষে পঞ্চাপ্সিমধ্যস্থো বর্ষাস্থ 
স্থ্ডিলেশয় ইত্যাদি নিয়ম পালনে আমি পরাস্থুখ নহি। ইহার 
অপেক্ষাও যদি কোন কঠোর নিয়ম থাকে, তবে তাহাতেও স্বীকৃত 
আছি। হৃদয়ের পরতে২ যে কালাপ্লি জলিতেছে, তাহার তুলনায় 
পঞ্চাপ্সি কোন্‌ ছার? পঞ্চাপ্রি কোন্‌ ছার-আমি ব্রাহ্মদিগের 
বক্তৃতা,সুনিতে, স্ত্রীলোকের মুখে ধর্মোপদেশ শুনিতে, উত্তমর্ণের 
তাগাদা শুনিতে সেই তপশ্চারণ করিব। করিব, কিন্ত হায়, এ 
সংসারে যাহা যায়, তাহা কি আর ফিরিয়া আসে ?” শ্রাবণ ১২৮৯) 


৩০ 
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পদৰৃক্ধি £ **.ভাষা। ভাবার উদ্দেস্তা আমাদের অভাব প্রকাশ 
করা-_যনের কথা অপরকে বলা। সে উদ্দেস্ত কেবল বালকেই 
সংসাধিত করিয়! থাকে ; প্রাপ্বযস্কের ভাষা, মনের ভাব প্রকাশ 
অন্ত নহে প্রত্যুত মনের কথা এবং আপন অভাব গোপন 
করিবার জন্ত 1**, 

শ্রীক্কালে কাপড় গায়ে রাখিতে কষ্ট বোধ হয়, অথচ 
সভ্যতার অনুরোধে পিরান ব্যবহার না করিলে চলে না__পদ্মাপেরে 
বাঙ্গাল্দ্দের আবার বার মাস ডবল্‌ ষ্টকিং চাই। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি ঃ মনে করি, ফাউল করি দিয়! শ্তাম্পেইন্‌ থাইয়া 
পর্বপুরুষদিগের মুখোজ্জল করিব, কিন্ত পারি নাঁ-পাপ সমাজের 
ভয় ধরিয়া রাখে । যাহীকে ছুই চক্ষে দেখিতে পারি না, ভদ্রতার 
হাতে পড়িয়া তাহাকে দেখিয়া ”“পরযাহলাদিত” হইতে হয়। 
যাহাকে ভালবাসি, ইচ্ছা হয় দিবারাত্র অনন্কর্ধা হইয়া তাহার 
কাছে বসিয়া সেই অতুল মুখখানি দেখি, সেই মম্মথের কুস্তুমশয্যার 
্থায় চক্ষু ছুটির পানে তাকাইয়া থাকি--দিবারাত্র আপনার মনের 
কথা বলি, তাহার মনের কথা শুনি__-এক কথা এক-শ বার শনি, 
কিন্ত মনের অভিলাষ মনেই থাকে, কাধ্যে পবিণত করিতে 
পারি না ।**" 

দিন যায়। কুরধ্য উঠিল, ডুবিল; আবার উঠিল, আবার 
ভুবিল। বার, তিথি, মাস, খতু আসিল, যাইল ; আবার আসিল, 
আবার যাইল। দিন যায়। দিনেই আর কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি 
হইল। নারিকেলে জলসঞ্চারের নায়, মন্ব্য-হদয়ে প্রণয়সঞ্চারের 
তায়, অজ্ঞাতসারে বড় হইলাম । দেখিতে মানব-জীবনের সাত 
আট বৎসর কাটিয়! গেল। বিস্তারভ্ত হইল-_আমরা পাড়াগেয়ে 
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লোক, কিছু অধিক বয়সে বিদ্বারস্ত হইল। পাঠশালায় প্রবেশ 
করিলাম--পদবৃদ্ধি হছইল--আর ছৃখানি পা বাড়িল-চতুষ্পদ 
হুইলাম।*** 


নবীন যৌবনারস্তে পণ্ড হইলাম । পঞ্তর ভবিষ্যৎঘৃষ্টি নাই; 
পণ্তর ভূৃতপূর্ব মনে থাকে না-কালি কি হইয়া গিয়াছে, তাহা 
ভাবে না, কালি কি হইবে তাহা! ভাবে না, যখন চিত্তবৃতি যে দিকে 
লইয়া যায়, সেই দিকেই যায়। যৌবনারস্তে আমাদেরও এ দশা। 
প্রতি দিনকে ম্গৃষ্য-জীবনের শেষ মনে করিয়া এই মজার সংসারে 
নান! রঙ্গে মাতিলাম__ভাবিলাম না যে, মিষ্টতায় তীব্রতা আছে, 
কুন্ুম স্নান হয়, প্পৃহার তৃপ্তি আছে, সময় ধ্বংসকারী, উল্লাস সুখ 
নহে, অত্যন্ত কার্যে আমোদ কমে, আসক্তি বাড়ে-মনে করিলাম 
না যে, আবার ভবিষ্যৎ আছে ; যাহা করিয়াছি, তাহার ফল ভোগ 
করিতেছি ; আজি যাহা করিলাম, তাহার ফল ভবিষ্যতের জন্ত 
তোলা রহিল-_ভাবিয়! দেখিলাম না যে, সকল কারণই কাধ্য, 
সকল কা্যই কারণ-_ বৃক্ষ হইতে একটি শুদ্ধ পত্র থসিয়া পড়িলে, 
তাহার ফল অনস্ত কাল জগতে বিচরণ করিবে । কিছুই ভাবিলাম 
না- ধর্্াধন্্-বিবেচনা-শূন্ত হইলাম__কুপথ-হপথ জ্ঞান হারাইলাম 
-যে দিকে আযোদ পাইলাম, সেই দিকেই ধাইলাম। পণ্তর 
ন্যায় কেবল বর্তমানের উপর সকল ভর দিলাম ।*** 


সময়ের স্রোত বছিতে লাগিল। অভিভাবকের! দেখিলেন 
যে, ছেলেটি ত চহুষ্পম হইল, এখন উপায়? তখন সকলে মিলিয়া 
পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, যাহাতে ছুইখানি পা কমিয়া! 
যায়ঃ ভাহার চেষ্টা দেখা উচিত ।-** 
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. অনেক বাদানবাদ, অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থিয় হইল, 
বিবাহ দাও। সকলেই একবাক্য হইয়া বলিলেন যে, প্রায়ই 
দেখ! যায়, লোকে বিবাহ করিলেই পরদদয় হারাইয়৷ বসেন; 
গরতিশক্তিহীন হইয়া! দড়েন_-আর ঘরের বাহির হইতে পারেন 
নাঃ বড় জোর চলিতে পারেন ত পাকশালা হইতে শয়ন-মন্দিরে 
এবং শয়ন-মন্দির হইতে পাকশালায়। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া 
বিবাহ হুইল। কিন্তু বিধির নির্বন্ধ যাহা, কে থণ্ডীতে পারে 
তাহ? আমৃষ্টে যাহা আছে, অবস্ত হইবে, মঞ্ব্যের কি সাধা 
তাহার অন্তথ| করে? বিবাহে বিপরীত হইল। করিতে ইচ্ছা 
এক, হুইয়৷ উঠিল আরখ বিবাহে পা কমা দুরে থাক্‌, আর ছুটি 
পা বাড়িল। পা কমাইয়া দ্বিপদ হইবার জন্ত বিবাহ, কিন্তু কপ!লের 
কর্মাভোগ ?--পা বাড়িয়া বট্‌ুপম হইয়া উঠিলাম। 

অংসার-যরুভূমে গৃহ নামে একটি সরোবর আছে। সেই 
সরোবরে কমল ফুটিল। আধিি ত্রমর হইয়। সেই ফুলে মধু নুঠিতে 
লাগিলাম। গুনৃৎ সার হইল। যখন অভিমানিনী অর্ধাবও$ : 
মুখ ঢাকিয়া বন্ধিম বদন ঘুরাইয়া বসেন, তখন সেই মুখের-- 
মেঘাড়বর দিনের স্থলকৃমলিনীর স্ঠায় সেই মুখের চারি পাশে গুন্‌ং 
করি। মান গুরুতর হইলে ৮ “৮4 পড়িয়াও গুন্ং করিতে 
হয়। আবার যখন তিনি রাগভরে অষ্টাদশে ক তুলেন, তখন যে 
হৌট চাটিতে মাথা চুলকাইতে২ শব্ধ করি, সেও অল্পষ্ট:অপরিস্ফুট 
গুনূং ধ্বনি। গৃহিণীর মুখের জালায়, হিতোপন্দেশের জালায় এবং 
সংসার-ছালায় দিবা নিশি গুন্‌ করিয়া মরি। গুন্গুনের হাত 
'আর এড়াইতে পারি না। লিখিতে বসিলে প্রেষাগুন, বাড়বাগুন, 
মাবাগুন, মনাগুন আসিয়া পড়ে ) বিদেশে বিচ্ছেদাগুন, সঙ্গীতে 
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“মদন আগুন অন্ছে দ্িু+_কোন ক্রমে এই সোপসর্দ গুন্২ 
ছাড়াইতে পারি না। প্রতিবেশীরা বলেন “ছোড়ার গুণের পালান 
নাই'ঃ প্রতিবেশিনীগণ বলে 'ছুড়ি কি গুধ করেছে লো'__আমি 
গুগুণে খুন হইলাম 1-** 

নৃতন২ ছু দিন আমোদ প্রমোদ, বঙ্গরসে গেল। তার পর 
মধুমক্ষিকা হইয়া মধু সঞ্চয় করিতে হইল। মধুমক্ষিকা নিরস্তর 
মধুর অন্ত ঘুরিতেছে। আমরাও তাহাই করিতেছি। কোথায় 
একটু মধু পাইব, কোথায় গেলে অর্থলাভ হইবে, এই ভাবিয়া 
সারা হইলাম। অমুক ফুলে মধু আছে, এমুক স্থানে কর্থালি 
আছে, অতএব দৌড় মেইপানে। কেন_-কিসের অন্ত এত 
দৌড়াদৌড়ি? এই সংসার-উগ্ানে স্বদেশ নামে যে একটি বৃক্ষ 
আছে, সেই বৃক্ষের গৃহ নামক শাখায় একটি মধুচক্র নির্মাণ 
করিয়াছি, তাহাতে মধু বোঝাই করিতে হইবে) অবশ্ত হইবে, না 
করিলেই নয়। তাহারই জন্যে এত বিভ্রাট ।-. 

কালের স্রোত বহিয়া গেল। আর ছুটি পা বাড়িল- উণনাত 
হুইলাম। এখন এক বার এই শরীর দেখ দেখি, মাকড়সার গা 
বলিয়া কি বোধ হয় না? এক দিন এই শরীর দেবকাস্ত ছিল, এমন 
হইল কেন? ছেলেপিলে হইয়াছে) পু, পুত্রবধূ, কন্তা, 
জামাতায় গৃহ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের জন্ত আপনার পেটে 
অন্ধ হয় না। আর বর ডাক্তার বাবু, তাহার কাছে পূর্বজম্মে যেন 
কতই ধার করিয়া খাইয়াছি। এই ঘোর শীত, একথানি কম্বল 
গায়ে,দিয়৷ কাটাই-ছেলেদের কাশ্মীরি শাল নছিলে চলে না। 
আপনি গ্রীন্মের রৌস্তে স্ুধুমাথায় বেড়াই, পাল্পার কষ্ঠীর জন্য গৃহিণী 


কানের পোকা বাছিলেন। ছেলেদের পযেটমের খরচে আর 
৩ 





.. গেয়েদের মিসির খরচে আমাকে হাবাত করিল। বুড়ো বয়সে এ 
: আধার কি বালাই? যা ঠাকুরুণ, করযোড়ে মিনতি করিতেছি, 
_ আপনার কগারশ্ি সংবরণ করুন। যথেষ্ট হইয়াছে, আর কেন? 
প্রতি বৎসর নূতন ছেলে কোলে করিয়া নবার করিতে আর পারি 
না। এ পড়ত! আর কিছু দিন থাকিলে, আটতুরপ করিয়া 
হাতের পীচ পধ্যন্ত হারাইব ।*** 

এখন স্বরচিত জালে বদ্ধ হইয়া গড়িয়া আছি। আর দ্বিগদের 
দায় হাসিয়াং নাচিয়া২ আপন কল্পনা”তরঙ্গে আপনি ভাষিয়া 
বেড়াইতে পারি নাঃ আর চতুষপদের স্তায় ইন্দজি়জোতে গা 
ঢালিতে পারি না-_সে সকল শিখিল হইয়া পড়িয়াছে; আর 
্রমরের গ্ঠায় মধু লুঠিতে পারি নাঁবনে, উপবনে, কুঞ্জ হইতে 
কু্ধীসতরে, পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তরে উড়িয়া বেড়াইতে পারি না_-ডানা 
ছি'ডিস্। গিয়াছে। এখন ভাবিবার দিন বটে। এখন ভূতপূর্ব 
সমালোচন করিবার, কৃত পাপের জন্য অন্তাপ করিবার সম” 
বটে। 

আপন জীবন সমালোচনা করিয়া দেখিলাম, অনর্থক দিন 
গিয়াছে। এ অংস্রারে যাহাৎ লইয়া তাসিয়*ছিল+ঘ, যাহা 
উপার্জন করিয়াছিলাম, সব ছারাইয়া বসিয়াছি-_কালল্রোতে সব 
ভামিয়। গিয়াছে। সরলতা, কোমলতা, পবিস্ত্রতা, সহজ গ্রফুল্পতা, 
বিশ্বব্যাপিনী আশা, রঙ্গময়ী কল্পনা--যাহা৷ কিছু প্রকৃতির কাছে 
পাইয়াছিলাম, সে সকল সংসার-দাহনে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন 
আর সকলকে বিশাস করিতে পারি না) কারণ, আপন হ্বায়ে পাপ 
প্রবেশ করিয়াছে। দেখিলাম, সরল হইলে প্রতারিত হুইতে হয়, 
কোমল হৃদয়ের ব্যথা অধিক, পবিজঞতা, বূরঘ্ব অথবা! ভগামি, 


শেখর ও বংাপাহিত্ 


পাতা হরি আশা কুহকিনী-_কেবল নাই লই 

বেড়ায় । বন্ধুত্ব, প্রেম, জ্ঞান, যশ, পদ, লোকের শ্রদ্ধা দেখিলাম, 
সব ভোগের বাজি। কিছুতে ছুখ নাই, কিছুতে শান্তি নাই 
সব অস্থির, সব নশ্বর, সব ছুঃখের আকর, সব অন্প্তিগ্রদ। . মনে 
কত সাধই ছিল-_তাহার একটিও মিটাইতে পারিলাম না। এখন 
সে সকলে জলাঞ্জলি দিয়াছি__গ্রক্ষেত্রে গিয়াছিলাম, 
জগন্নাথদেবকে দিয়! আসিয়াছি। কেবল একটি সাধ আছে-_ 
সভ্যোৎসা রজনীতে হিযা্দিশিখরমালার উচ্চতম শৃঙ্গ ঠীড়াইয়া, 
নীলোচ্জল গগনবিহারী চন্দ্রদেবকে সাক্ষী করিয়া, মনের সুখে, প্রাণ 
ভরিয়া, মুক্তকষ্ঠে এক বার কাদিব। আমার সাধ যায়, এক বার 
“তিরজিণীংঃ বলিয়া উচ্চকঠ্ে ডাকিয়া, শবতরঙ্গে উ কোমল 
নীলাকাশ ভাসাইব, শকহিল্লোলে এ নক্ষজ্রগণকে দোলাইব--প্রতি 
গিরিগুহায়, প্রতি নিঝ্ঁরিণীর তীরে প্রতিধবনিকে জাগাইব ;-- 
জাগাইয়! জাহবীর জলে ঝাপ দিব। প্রতিধ্বনি, & নাম 
গাইয়া২ পর্বতে বেড়াইবে--আকাশে নাচিয়া & নাম গাইবে, 
আর আমি সেই জ্যোৎম্াময়ী নিশিতে, এ নক্ষত্রমালামগ্ডিত 
আকাশের দিকে__অলঙ্কারথচিতা, সৌন্ধ্যোতাসিতা৷ সাধ্বীর স্ভায় 
শী আকাশের দিকে-_-আমার নয়নপুত্তলি তরঙ্গিণীর স্তায় এ 
আকাশের দিকে মুখ করিয়া, সেই গীত গুনিতে২ চন্রকরপ্রোজ্জছল 
জ।হ্বীহরঙগানেগিত হইয়া ভাসিয়া যাইব । বিধাতঃ, এই ভিক্ষা 
আমায় দিবে? তুমি সর্বশিমান্‌, তুমি ইচ্ছাময়, মনে করিলে 
সব করিতে পার-_আমার এই সাধটি পূরাইবে? এটি না৷ পূরাও, 
আর একটি করা জিজ্ঞাসা করি--বলিবে ? এ মাটির দেহ কবে 
মাটিতে মিশাইবে 1 কবে সে বাতাস বহিবে, যাহাতে এ ছাইয়ের 





৬. শেখর মুখোপাধ্যায় : 
ছল উদ্াইছা দশ দিকে বিকী্ণষরিবে? খামার বলি দাও 
আমি মেই বাতালের প্রতীক্ষ। করিয়া আছি, আমায় বলিয়া দাও, 
কবে সে ৰাতাস বহিবে? আমি আপনি উড়িভাম, কিন্তু গ্রভো, 
জাল ছি'ড়িতে পারি না। আমি কীটাগুকীট-_আমার শক্তি 
কতটুকু? ভূমি সর্বশকিযান্_জাল ছি ড়িয়া দাও-আমায় মুক্ত 
করিয়া দাও-_বলিয়া দাও, সে বাতাম কৰে বহিবে? এ 
বহজনাকীর্ঘ বিপুল সংসারে আমার কেছ নাই--আমি একা 

অধমকে চরণে স্থান দাও ।” (পৌষ ১২৮৯) 
চন্রশেথরের 'কু্জদ্ভার মনের কথা” পুস্তকথানিও অধুনা ছূপ্রাপ্য 
যৌবনে রচিত এই রহস্-পরবনধগুলির কিছু কিছু নিযে উদ্ধত হইল £ - 
মেয়ের সুখ £ সম্পাদক মহাশয়,**পুরুষদিগকে নির্বোধ 
কেন বলি শুনিবেন1 তাহারা যনে করেন, আমরা বড় স্খে 
আছি। আমাদিগকে বুঝাইতে চাহেন যে, তাহারা আমাদিগকে 
রামরাজ্যে রাখিয়াছেন- পূর্বক্ম্মের তপন্তার ফলে তীহাদেশ 
পন্নহাস্তে পড়িয়া আমর! সশরীরে হ্বর্গতোগ করিতেছি। আর. 
জালা ভীহাদেরই__যত জালা আমাদেরই জন্ত। তাহারা রৌদ্র 
পুড়িয়া, জলে তিভিয়নঃ যাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া! রোজগার করিয়া 
আনেন, আমরা পায়ের উপর পা দিয়া কেবল বসিয়া খাই, আর 
ঘোনার চন্ত্রহার এবং বারাণসী শাড়ীর স্বপ্ন দেখি। তাহারা দারুণ 
সংসার-জালায় ক্ষিপ্ত কুকুরের যতন দিন রাত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি 
করেন, আমরা ঘরে বসিয়া তাহাদের বুকের. রক্ত শোষণ করি, 
আর পান খেয়ে ঠোট রাজ! ক'রে, তার উপর মুচ,কে হেসে, মন্দুখন্থ 
মর্গণের ভিতর ঘ্যোৎস্নার উপর বিজলিখেলা মেখিয়া দিন কাটাই। 
আমাদিগকে ঘরের বাহির হইতে হয় না, কনর ত্য্ের মুখ দেখিতে 


শেখর ও বালাসহিা 


রঃ বানের ভাবনা ভাবতে কায ছুই, 
খাই আর শুই--আমাদের নুখের সীমা কি? ৃ ; 

বটেই ত! আমাদের খের সীমা কি? অনুগ্রহ করিয়া 
পেটে এক মুষ্টি খাইতে দেন, পরনে একখান! পরিতে দেন, নিশান্তে 
চরণ ছুখানি এক বার দেখিতে দেন_-আর মুখের চাই কি? 
আমাদিগকে সোহাগ করিয়া বুকে করেন, পায়ে ধরিয়া মাল 
ভাঙ্গেন, প্প্রাণাধিক” "জীবনসর্ববন্থ” বলিয়া চিঠি লেখেন-_-আর 
স্থখের বাকী কি? রাগ হইলে পদাঘাত করেন, বিনাপরাধে মুখ 
বাকান্‌, কথায় কথায় পরিত্যাগ করিতে চাছেন--আমাঙের দুখের 
অভাব কি? 

তা এতই যদি স্ব, তবে আসন, না-হয় একবার অবস্থা পরিবর্তন 
করিয়! দেখা যাউক-_এক বার দেখিয়া লউন, কিসে কত মুখ ছুঃখ। 
আপনার! রূপার বেড়ি পায়ে দিয়া ঝুম্‌ ঝুম্‌ করিয়া অন্দরে প্রবেশ 
করুন, আমর! আপনাদের বোঝা মাথায় করিয়া সংসারের পথে 
বাহির হুই। আপনারা এক বার কমল হইয়া! গৃহসরোব ফুটুন, 
আমরা ভ্রমর হইয়া চরণতলে গুণগুণ করিতেছি--দয়া করিয়া একটু 
মধু দিবেন, কিন্ত দেখিবেন যেন অভ্যাসদোষে গুব্‌রে পোকার 
আমদাণি না হয়। আপনারা চাদ হইয়া বোল কলায় গৃহাকাশে 
উদয় হউন, আমরা! চকোর হইয়া উড়িতেছি-_আর যেমনই হউক, 
কিন্তু উপমাটার সার্থকতা কলঙ্কের অভাবে নষ্ট হইবে না। 
আপনারা পরচুলার খোপা বাধিয়া, ঘোমটায় দাড়ি ঢাকিয়া, মুখ 
ফিরাই়া, ঘাড় বাকাইয়া মান করিয়! বস্থন, আমরা বুট ধরিয়া যান 
ভাঙ্গিতেছি-__কেবল এক ভিক্ষা, আমাদের মানের সঙ্গে যেন 
আমাদের নাখিটা শুদ্ধ শিখিবেন ন! ) মনে রাখিবেন যে, আলতা" 
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পরা পায়ে আর বুট্‌-পরা পায়ে অনেক প্রভেদ। কেমন, রাজি 
আছেন ত? 

তবে আন্মুন, আপনারা অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, পিরীতের 
আঁড়ায় বসিয়া সোহাগের ছোলা থাইতে আরম্ভ করুন, আমরা 
আপনাদদিগকে প্রাধারুষ*” পড়াইবার উদ্ভোগ দেখি। আপনার! 
সলিতা পাকাইতে হাত বশ করুন, আমরা ঢুরট-মুখে প্রদোষত্রমণে 
বাহির হইতেছি। আপনারা,ঘরকন্নার তার লউন, আমরা সংসারের 
ভার লইতেছি--আপনার| রম্ধনশালায় প্রবেশ করুন, আমরা 
কাছারি যাইতেছি। আপনার! রাধিবেন, বাড়িবেন, পাথা হাতে 
করিয়া কাছে বসিয়া আমাদিগকে খাওয়াইবেন, আচমনের পর 
পান তামাক দিয়া আমাদের পাতে প্রসাদ পাইবেন) আমরা 
খোপার উপর শামলা পরিয়া, চোখের কাজল চশযায় ঢাকিয়া, বড় 
বড় আইনের পুথি হাতে করিয়া কাছারি যাইব। আপনারা৷ ঘরে 
বসিয়া লক্ষ্মীর আল্পন| দিবেন, চুলের দড়ি বিনাইবেন, ছেলেকে 
. ছ্থধ খাওয়াইবেন, চাকরাণীর সঙ্গে গণ্ডগোল করিবেন, আমক! 
এজলাসে দড়াইয়া, নন্দনকাননে জ্যোৎগ্গার মতন রাঙ্গা ঠোটের 
উপর মৃছু হাসির লহুর তুলিয়া, নথের ফাঁক দিয়া সাক্ষীর জেরা 
করিব-_সাক্ষী মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবে না ত? জজ সাহেৰ 
, কম্‌ আটকাইয়া যরিবেন ন| ত? বেলা পড়িলে আপনারা, শ্থামের 
কোলে রাইয়ের মতন, মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতন, অমাবস্তায় 
আকাশপ্রদীপের যতন, বানিস-করা জুতায় রূপার বকৃলসের 
মতন, গৌঁফের ভিতর দিয়া মুচ.কে হেসে, রাজ্যের লোকের নিন্দা 
এবং নিজের অদ্ভুত গুপরাশির সা: ১*: করিতে করিতে কলসী- 
কক্ষে জল আনিতে যাইবেন ) আমরা ইয়ার ষাথে, ছড়ি হাতে, 
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ঘাটের পথে আপনাদিগকে গুনাইয়া নিধুর টপ পা গাইব-_সে গান 
শুনিয়৷ আপনারা কক্ষের কলসী যাথায় ভাঙ্গিয়া প্রাণ হারাইয়া 
ঘরে যাইবেন না ত? আপনারা কলসী ভরিয়া জল লইয়া ঘরে 
ফিরিয়া যাইবেন, আমরা সঙ্গে গিয়া বাড়ী দেখিয়া আদিব-- 
আপনারা শাগুড়ী নন্দকে বলিয়া! দিয়! গালি খাওয়াইবেন না ত? 
আপনার! ভাত কোলে করিয়া আমাদের আশাপথ চাহিয়৷ বসিয়া 
থাকিবেন, আমর! শেষ রাত্রে বমি করিবার জন্ত ঘরে আসিব-- 
আপনারা হুড়ন্ড়ি দিয়া ঘুম পাড়াইবেন ত? 

আপনাদের সুখের সীমা থাক্ষিবে না। আপনাদের সেই 
অতুল স্থুথ পাপচক্ষে এক বার দেখিব, এই আমার বড় সাধ। 
আমরা যখন বিবাহ করিতে যাইব, আর আপনারা চোখে কাজল 
দিয়া, ঠোটে মিসি দিয়া, গুফ নিতম্বে চন্্রহার ঝুলাইয়া, ফাটা পায়ে 
আলত। পরিয়া, দল বাধিয়া আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া বাসর 
জাগিতে বসিবেন, আর কোটরচক্ষু ঘুরাইয়া রসের চাহনি 
চাহিবেন, শিশুপালের স্ায় দস্ত বাহির করিয়া রসের হানি 
হাসিবেন ; আমর| নয়ন ভরিয়া দেখিব, শক্রর মুখে ছাই দিয়া 
কেমন দেখায়_-এক বার দ্বেখিব, সে কটাক্ষের আগুনে বিশ্বসংসার 
পোড়ে কি না,সে হাসির তুফানে গরিবদের প্রাণতরী ডুবে কি না। 
তার পর আমরা যখ্খন সেই বাসরবিলাসে “ফচ.কে ছোড়া ঘাটে 
পড়া”* বলিয়া! গান ধরিব, তখন আপনারা ভাবে তোর হইয়া 
জুখাতিশয্যে সেই বাসরের কোণে গোটে গোটে মরিয়! "পড়িয়া 
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থাকিবেন--ছ্ুখের শীমা থাকিবে না। ম্বামিগৃহে আসিয়া যখন 
উদরায্নের পরিবর্তে শাগুড়ীর হাতনাড়া, ননদের দীতঝাড়া 
খাইবেন-চাকরাণীরা পধ্যন্ত ক্লেষ করিবে, পাড়ার পাড়া- 
ফৌধলিরা খোটা দিবে-_তখন ম্ুথের আর অবধি থাকিবে না। 
শেষে যখন আমাদের কাছে চোখ ছুটি ছল ছল করিয়া, মুখখানি 
কাদ কাদ করিয়া হুঃখের কার! কীদিতে আসিবেন, আর আমরা 
হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া সহাম্মৃতৃতি জানাইব, তখন তরসা করি 
বণথ অমুভৰ করিবেন। কেমন, রাজি ত? 

আমরা আপনার্দের সকল মহৎ কার্যেরই ভার লইব ) ভবে 
একেবারে ঠিক বাবু হইয়া উঠিতে পারিব কি না, সেই এক কথা। 
আমরা লেখা পড়া শিখিয়া যণ্ডামর্ক হইতে, গলাবাজি করিয়া 
স্বদেশের , উদ্ধার করিতে, ইংরেজী পড়িয়া গুরুজনের অবহেলা 
করিছে, ব্রাহ্ম হইয়া ছত্মিশ জাতকে তরাইতে পারিব কি না, সেই 
এক ভাবনা । কবিরাজ হুইয়া লালবড়ির পরিবর্তে আকা'র 
পোড়া মাটি চালাইতে, ডাক্তার হইয়া ল্যাটিন নামের দৌলচ্ছে 
সোনার দামে জল বিক্রয় করিতে, ইস্কুল মাষ্টার হইয়া পড়াই না 
পড়াই; ছুচোখো ছেলে ঠেঙ্গাইতে, হাকিম হইয়া গরিবের সর্বনাশ 
করিতে, মোক্তার হইয়া দিনে ডাকাইতি করিতে, জুনিয়র উকীল 
হইয়া মোক্তার মহাশয়ের ছেলে চাইতে পারিব কিনা, মেই 
এক সন্দেহ। আমর! যাত্রা শুনিতে গিয়া জুতা ছুরি করিতে, ঘাটে 
গিয়। বৌবিকে ঠা! করিতে, বেস্তার গালি খাইয়া কৃতার্থ হইতে, 
সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়া তপ্রলোককে গালি দিবার অন্ত জাল 
“প্রেরিত” তৈয়ার করিতে পারিব কি না, সেই বড় ভাবনা। 
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ভা, পারি না-পারি, আছ্গছন এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখা' 
যাউক। শেষ রাখিতে না পারি, হার মানিয়! ইস্তফা দিব। 
মুখ হাসে আমাদেরই হাসিবে। 

দুঃখের কথাঃ সম্পাদক মহাশয় !...আপনায়া বলেন, 
আমরা বড় বেহায়া হইয়া উঠিয়াছি। পূর্বে চন্্র হুর্য্যে কখন মুখ 
দেখিতে পায় নাই; এখন পথের পথিকও নয়ন সার্থক করিতে 
পায়। পূর্বে কণ্ঠস্বর সখি-কর্ণের বাহিরে যাইতে জানিত না) 
এখন সেই কে দিনরাত রণবাপ্ত বাজে। যে হাসি অধর-্প্ান্ত 
পার হইলে নয়নপ্রাস্তে গিয়া ঘুকাইত, এখন তাহা! রাজপথের 
বাধুতে বাহিত হয়। সকলই না হয় শ্বীকার করিলাম, কিন্তু একট! 
কথা জিজ্ঞাসা করি। লজ্জা সরম রাখিবার পথ কি আর আপনারা 
রাখিয়াছেন? পূর্বে শাশুড়ী ননদে গৃছিণীপনা করিতেন; আমরা 
পাতা-ঢাকা ফুলটি হইয়া গৃহকোণে বসিয়া থাকিতাম। এখন 
আপনারা তাহাদিগকে অপোব্য জানিয়া গৃহ-বহিষ্কত করিতে 
আরম্ত-করিয়াছেন, কাজেই আমাদিগকে হাতের সুতা ন! খুলিতে 
খুলিতে গৃহিণী হইতে হয়-_লজ্জা সরম রাখি কেমন করিয়া, বনু 
দেখি। ইহার পর, যদি গান গাইয়া আপনাদিগকে ভুলাইয়া 
ঘরে রাখিতে হয়, আপনাদের বন্ধুবান্ধব পদার্পণ করিলে পিয়ানো 
বাজাইয়া তাহাদের মধ্যা্া রক্ষা করিতে হয়, এবং আপনাদের 
সঙ্গে ইডেন উদ্ভানে বেড়াইতে যাইতে হয়, তবে--বলুল 
দেখি, লজ্জা সরম থাকে কেমন করিয়া। পরকে ঘোষ দিবার 
আগে এক বার ঘর ভাবা উচিত। যদি সত্যই আমরা অপরাধী 
হই, তবু ইহা। অবস্ই জিজ্ঞান্ত-_অপরাধী আমাদিগকে করিয়াছে 
কে? তোমাদের লঙ্জা নাই, তাই দোষটা আমাদের ঘাড়ে 


চন্রশেখর মুখোপাধ্যায় 


চাপাও--অস্থথের বোঝা পরকে বহিতে দাও। অধিক বলা ভাল 
দেখায় নাঁ। কিন্তু তোমাদের লজ্জার জ্ঞান দেখিয়া আমি লজ্জায় মরি। 

সংসার-ধর্মে আমানের আর অনুরাগ নাই, এই কথা? 
আপনার! কি আর সংসারে ধর্ম রাখিয়াছেন যে, তাহাতে আমরা 
অসথরাগ রাখিব। এক দণ্ড আমাদের অঞ্চল-ছাড়া হইলে 
আপনার! পৃথিবী অন্ধকার দেখিবেন--গাতী-ছারা বসের সায়, 
জল-ছাড়া মানের স্ঠায়, ভাল-হারা প্রেতের স্তায়-_আকুল, ব্যাকুল, 
পর্যযাকূল হইবেন--আমরা সংসারধর্দ করি কেমন করিয়া? যদি 
আপনাদের সেবাতেই দিন যায়, তবে ছেলে মেয়েকে দেখি কখন্‌? 
ছেলে মেয়েকে দেথিত্বে হইলেও শরীর ময়লা হয়--তাহা আপনারা 
দেখিতে পারেন না__সংসারধর্দা কোথা হইতে হইবে? আপনারা 
যদি মুমছুষ হইতেন, তাহা হইলে আমাদের অনৃষ্টে এ বিড়না 
ঘটিত না। পরের দায়ে আমর মারা পড়িতাম না। 

আমর! হিদুভাব হারাইয়াছি? তা আপনাদের জন্ নিত্য 
মুরগীর ঝোল রাধিয়া হিন্দুভাব থাকে কেমন করিয়া, বধ; 
দেখি? আমরা ত তোমাদের দেখিয়াই শিথি। ভোমাদের 
যখন বৈঠকথানায় শ্রীমস্তাগবত পাঠ হইত, তখন অস্তঃপুরে 
শিবপৃজাও ছিল। এখন যদি বৈঠকখানায় প্রীমন্তাগবতের 
পরিবর্তে ছইস্থি প্রবেশ করিল, তবে অস্তঃপুরেই বা নাটক প্রবেশ না 
করিবে কেন? তোমরা যখন দেবতা ছিলে, তখন আমরাও দেবী 
ছিলাম। এখন তোমরা প্রেত হইয়া উঠিয়াছ বলিয়াই ত 
আমাদিগকে প্রেতিনী হইতে হইয়াছে। দোষটা কি কেবল 
আমাদেরই? সঙ্গদোষে অনেক পাপ বর্ডে। আমর! যে সঙ্গদোষে 
মারা গেলাম, এ কথা বলিই বা কাহাকে, শোনেই বা কে? 
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আমর! বিলাষিনী হইয়াছি? তা ত বটেই) কিন্তুনা হইলে 
কি রক্ষা ছিল_ন! হইয়াই বা করি কি--যাই কোথ1? দীড়াই 
কোথা 1 তোমরা যদি বাবু হইয়া উঠিলে, তবে আমাদের বিৰি 
হুইয়। না উঠিলে ত আর চলে না! তোমরা! মন্য্ত্ব ছাড়িয়া ভ্রমর 
হইয়! গুন্গুন্‌ ধরিয়া, তাই আমাদিগকে দেবীত্ব ছাড়িয়। কমল 
হইয়। ফুটিতে হইয়াছে। তোমরা যদি ফটিকাদ হইলে, তবে 
আমাদের কমলিনী না! হইলে ত চলে না। তোমরা প্রকৃত সৌন্দর্য্য 
হারাইয়া বাহ্থ চাক্চিক্যের দাস হইয়াছ, কাজেই আমাদিগকে 
পরী সাজিতে হয়। ইংরেজের স্কুল কাজেজে বস্ত্রাধাত হউক, কি 
ছাই শিক্ষাই যে তোমরা পাইয়াছ, প্রেম-সরোবরে চব্বিশ ঘণ্টা 
ডুবিয়া থাকি, ইহাই তোমরা চাঁও। কেবল প্রাণনাথ প্রাণধন- 
সম্লিত ছুই একথানা পত্রের জন্ত বৎসরে তের যাস প্রবাসবাস 
. কর। আমরাও ছুই দশখান| মলিন-বদন মজল-নয়ন জীয়ন্তে মরণ 
পত্র লিথিয়! তোমাদের সম্ঘর্ধন] করি। পেটের দায়ে তোমাদের 
অধীন হইতে হইয়াছে, সুতরাং তোমাদের মন রাখিতে ক, নতুবা 
চিরকালের সংস্কার কি সহজে ছাড়া যায়! আমরা বিলাসিনী 
হুইয়াছি বটে? কিন্তু দোষ কাহার? অপরাধী কি আমরা? 

হাসির কথাঁঃ সম্পাদক মহাশয়,'..কথাটা কি সত্য? 
আমরা বশ করিতে জানি না, তোমাদের হায়া থাকিলে, এমন 
কথা কখন মনেও আনিতে না- মুখে আনা ত দূরের কথা। এই 
যে আজকাল তোমরা ভ্রাতাকে পর করিয়া দিতেছ, আত্মীয়ের 
বিষয় অপহরণ করিতেছ, পিতাকে ওল্ডফুল বলিতেছ_-এ সকল 
কাছাদের ন্ত? এই যে তোমরা স্বার্থসর্বস্বতাকে সারসর্বন্থ 
করিয়াছ, অতিথি অত্যাগতকে দূর করিয়! দিতেছ, দেবতা ব্রাঙ্মণকে 
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বৈতরণী পার করিয়াছ, ইহলোক পরলোকের কাছে ইন্তফা 
লইতেছ, ধর্মাধর্শের সঙ্গে ফারখৎ করিয়াছ_-এ সকল কাহাদের 
জন্ত? আমাদের মুখে হাসি দেখিবার জন্ত তোঁমরা দিন রাত 
প্রাথপাত করিতেছ--মন রাখিবার জন্ঠ মন্ঘ্যত্ব বিসর্জন দিতেছ, 
অলঙ্কারের জন্য শালগ্রাযের উপবীত কাড়িয়া লইতেছ, প্রাণের 
দায়ে অঞ্চল ধরিয়া পদপ্রান্তে লুটাইতেছ। কেবল আমাদেরই 
মুখ চাহিয়া তোমাদের বন্ধু নাই, বাপ্ধব নাই, আত্মীয় নাই, স্বর্ন 
নাই, ধর্ম নাই, ইছলোক' নাই, পরলোক নাই ; এমন কি, 
আপনাতে আপনি নাই ; তবু বলিবে, আমরা আর তোম্যমিগকে 
বশ করিয়া রাখিতে পারি না3ছি! ছি! যদি এমন কথা 
তোমরা বল যে, কাধ্যতঃ আমরা বশ হইলেও, অস্তরে অন্তরে 
আমরা বৃশ নহি, তাহাতে আমরা কুষ্টিত হইবার কোন কারণ ত 
দেখি না। বস্তা ত বাহিরেরই জিনিষ; তাহা অস্তরের জিনিষ 
হইলে ত প্রেমের পদবীতে উন্রীত হয়। তোযাদের যতন 
অপদ্ার্থের কাছে যে প্রেমের প্রত্যাশা করে, তাহার ছুর্ভাগ্যের 
সীমা নাই। প্ররুত প্রেম যদি তোমরা জানিতে, তবে ত জগতে 
তোমাদের আশাতরসা সকলই থাকিত। তাহা তোমরা জানও 
না) যাহা জান না, তাহার প্রহসন তোমাদের নিকট হইতে আমরা 
চাহিও না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ এমন থাকে যে, 


সম্পূর্ণদপে আমাদের বশীভূত নহে, তাহাদিগকে একটা কথা 
বলিতে পারি। তাহারা এ পৃথিবীতে বশ কেবল কুশিক্ষার, 
কু-অভ্যাসের, শড়ীর আর ইংরেজের জুতার। যে এত জিনিষের 
বশ, সে আমামের সম্পৃ বশ কেমন করিয়া হইবে? এত জিনিষের 
যে বশ, তাহাকে বশ করিতে আমরা ইচ্ছাও করি না, তাহারা 
ছুখে থাক ।” 
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১৮৬৬---১৯২৩ 


জনম ঃ বংশ-পরিচয় 
১৮৬৬ সনের ২০এ ডিসেম্বর (৬ পৌষ, ১৭৮৮ শক ), বৃহস্পতিবার, 
ভাগলপুরে পাচকড়ির জন্ম হয়; এই তারিখ তাহার কোষঠী হইতে 
গৃহীত। তাহার পিতার নাম-বেণীমাধৰ বন্দোপাধ্যায়, নিবাষ-_ 
২৪-পরগণার হালিশহরে। বেণীমাধব ভাগলপুরে কলেক্টরী আপিসে 
ওয়ার্ডস ক্লার্ক ও বাটোয়ারী ক্লার্কের কাঁজ করিতেন। 


বিসতাশিক্ষা 


পাচকড়ি পিতা-মাতার এক মান্র আদরের সন্তান। তাহার 

শিক্ষা-দীক্ষা পিতার সারিধ্যে ভাগলপুরেই সমাধা হয়। আশৈশব 

বিহারে অবস্থান করায় হিন্দী ভাষায় পীঁচকড়ির বিলক্ষণ অধিকার 

জন্মিয়াছিল। বিষ্তালয়ে কৃতী ছাত্র হিসাবে তাহার ন্বনাম ছিল। তিনি 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষাগুলি কোন্‌ সালে কিরপ স্থান অধিকার করিয়া 
উতভীর্শ হন, ক্যালেগার-অঙথযায়ী তাহার পরিচয় দিতেছি :-. 

ইং ১৮৮২ £ প্রবেশিকা, ১ম বিভাগ ( ১৬ বংসয বয়স )-.-ভাগলপুর জিলা 
সুজা 


৪৬ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৮৫ £ এফ, এ, ২য় বিভাগ-*"পাটনা কলে 
১৮৮৭ £ বি. এ, ( সংস্কত অনার্স), ২য় বিভাগ'..পাটন1 কলে 
বি. এ পাঁস করিবার অল্প দিন পরেই তিনি কাশীর সংস্কত-সাহিত্য 
ও সাংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পসাহিত্যাচাধ্য” উপাধি লাভ করেন। 


বক্তা ও ধর্মতত্ব-ব্যাখ্যাতা 


তরুণ বয়সে পাঁচকড়ি ধর্মপ্রচারক শ্রীরুষ্ণপ্রস্ন সেনের দ্বারা 
বিলক্ষণ গ্রভাবিত হইয়াছিলেন। যে-বৎসর বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন, সেই বৎসর হইতে তিনি নিয়মিততাবে উরু প্রস্ন-সম্প:দিত 
ধধন্প্রচারক' পঞ্রে লিখিতে সুরু করেন। এই প্রসঙ্গে 'জম্মভূমি? 
€(আবাঢ ১৯৫০ ) লেখেন £- 
শ্রীযুক্ত শ্রীফণ্রসন্ন সেনের সহিত এক সময়ে পাটুবাবুর খুব 
মাথামাথি ভাৰ ছিল। শৈশবকাল হইতেই পাুবাবু_ 
্রকষঃপ্রসন্নের দলে ছিলেন। ্রীন্ষ্গ্রসন্নের 'ভারতবরযাঁয় আগ: 
ধরমপ্রচারিণী সতা' এবং “নুনীতিসঞ্চারিণী সভা/র জন্ত পাচ্বাবু এক 
সময়ে অরান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পাঁচুবাধু ইহা মুক্তকণ্ঠে 
বলেন যে, শ্রীকষ্প্রসন্নের উৎসাহেই তাহার বাঙ্গল! লেখায় প্রবৃত্তি 
জম্মে। এবং তীহারই উৎসাহে তিনি 'ধর্মপ্রচারক' [ভৃধর 
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১৮৮৭ সনে প্রথম প্রচারিত ], 'বেদব্যাস” 
প্রভৃতি পত্রে, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নান! প্ররষ্ধ লিপিবদ্ধ করেন। 
কিছু দিন পরে, নানা কারণে রকষ্প্রসরের সহিত তাহার 
মনের অকুশল ঘটে ) তাই বাধ্য হইয়! তাহাকে, প্রকষ্ণপ্রসন্ের 
সহিত সকল অন্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়! 


অধ্যাপনা ৪৭ 


ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের 

সহিত পাঁটুবাবু বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট! তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের নিকট 

পাটুবাবু অনেক শাস্তার্থ অবগত হইয়াছেন।” 

পাচকড়ি নিজেই লিখিয়া গরিয়াছেন £--*বি. এ. পাস করিয়া 
কলিকাতায় আসিয়াছিলাম) পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের 
হিনুধর্ প্রচার কাধ্যে লেখক ও বক্তারূপে মহায়তা করিতাম1-:, 
১৮৮৭ শ্রী: অব হইতে ১৮৯১ ত্রীঃ অন্ধ পর্যন্ত আমি কলিকাতায় 
আসিতাম যাইতাম, সাহিত্য-চর্চা করিতাম, মাসিক ও সাপ্তাহিক 
লিখিতাম, তন আমাদের একটা বড় দল ছিল, সে মলের আম্মকৃল্য 
লাভ করিবার জন্য অনেকে আমার আহ্বগত্য করিতে বাধ্য হইতেন।” 
(মানসী, জোষ্ঠ ১৩২০) 

প্রথম যৌবনে পাঁচকডি যে বন্তৃতা-শাক্তর পরিচয় দিয়াছিলেন, 
কালক্রমে তাহাই বিকাশপ্রাপ্ত হইয়। দেশবাসীর নিকট তাহাকে 
বাগ্মী-্বপে পরিচিত করিয়াছিল। ন্বতাবদস্ত সতেজ ও মধুর কে বু 
সভা-সমিতিতে তাহাকে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে অনর্গল বন্তৃতা 
দান করিতে দেখা গিয়াছে । 


অধ্যাপন! 


কলেজ হইতে বহির্ণত হইয়৷ পাচকড়ি ভাগলপুরে- সম্ভবতঃ 
টি. এন. জুবিলী ক:৮ছিয়েট স্কুলে অধ্যাপনা-কার্্ে ব্রতী হন। অল্প 
দিন পরেই তিনি অধ্যাপন! ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র-সেবায় আকৃষ্ট 
হ্ন। 
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গাঁচকড়ির নাম সংবাদপত্র-্গতে হৃবিদিত। তিনি বছ পত্র- 
পন্থিকা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কয়েকথানির কথা সংক্ষেপে 
আলোচনা করিতেছি। 
বিঙ্গবাসী। £ সংবাদপন্বসেবায় পাঁচকড়ির হাতেখড়ি হয় 
'বিবামীতে। তিনি ইং ১৮৯২ জনে €) “ববাসী'র সম্পাদকীয় 
বিভাগ্নে প্রবেশ করেন। স্বনামধন্য ইন্্নাথ বন্যোপাধ্যায়ই 'বঙগবাসী'র 
সহিত পাঁচকড়ির সংযোগ ঘটান। এই প্রসঙ্গে পঞ্চানন ভর্করত্ব লিখিয়া 
গিয়াছেন ২ 
« বঙ্গবাসী'র এক সময়ে রক্ষাকর্তা, বাঙাল ভাষার 
অপ্রতিৎন্দী ব্যঙগসাহিত্যকেশরী স্বর্গীয় ইঞ্জনাথ বন্দ্োপাধ্যায়ের 
আহ্বানে পাঁচকড়ি বাবু যেদিন বর্ধমানে ইন্্রনাথ বন্যোপাধ্যায় 
মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত, সেদিন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে 
আমন্ত্রণ করেন। আমি গিয়া দেখিলাম একজন পঞ্চবিংশবরধয 
গৌরবর্ণ ঘুবা বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। আলাপ আপ্যায়ন 
হুইল, ঘনিষ্ঠতা অল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচকড়ি বাবু করিয়া! লইলেন 
এবং আমাকে পৃথকভাবে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি 
শিক্ষকতা! ত্যাগ করিয়া সংবাদপন্ মেবার পথে যাইৰ কি না? 
ইন্সনাথ বন্দোপাধ্যায় আমাকে আনিয়াছেন। আমি তাহার পত্র 
লইয়া যোগেন্ত বাবুর নিকট যাইব কিন্তু আমার ইহাতে কি উন্নতি 
হইবে? পাঁচকড়ি বাবু তখন শিক্ষকতা করিতেন। তাহার 
ৰাক্পট্‌তা। বুদ্ধিমত! ও লোকসংগ্রহের লামর্ধ্য দেখিয়া ও তাহার 
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তাৎকালিক প্রয়োজন বুবিয়া আমি তাহাকে কিছু দিন সংবাদপত্র 
সেবার পরামর্শ দিয়াছিলাম, কিন্তু আইন পরীক্ষা দিয়া উকীল 
হইবার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিলাম। অল্প 
দিন যধ্যেই 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সংশ্রবে পাচকড়ি বাবু যখন 
আফিলেন, তখন তাহার কর্পটুতা, লিপিকৌশল ও বুদ্ধিমত্তা 
সকলকেই তাহার প্রতি আকুষ্ট করিয়াছিল। 
পে সময় "বঙ্গবাসী'র সর্বন্ব শ্বগীয় যোগেক্্চন্ত্র বস্থু তাহাকে 
সর্ববগুণসম্পন্ন বলিয়া যনে করিতেন, যোগেন্তরচন্ত্র তাহাকে কি 
ইংরাজি কি বাঙ্গালা উতয় ভাষাতেই শ্রেষ্ট লেখক বলিয়া মনে 
করিতেন। বঙ্গস'হিত্যসিংহ অক্ষয়চন্ত্র সরকার আমার সমক্ষে ও 
পাচকড়ির অসাক্ষাতে পাচকড়ি বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । 
বিঙ্গবাসী'-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত তদানীস্তন দৈনিক ইংরাজি 
সংবাদপত্র 'টেলিগ্রাফে'র সম্পাদক পাচকড়ি বাবু ছিলেন।” 
€ বিঙ্রবাণী, পৌষ ১৩৩০ ) 
পাচকড়ি কর্মদক্ষতাগুণে ১৮৯৫ সনে 'বঙ্গবাসী'র প্রধান সম্পাদকের 
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন।* ইহার সংশ্রবে আসিয়। তিনি 
আত্বোক্লতির প্রভূত ম্বযোগ লাভ করিয়াছিলেন। “বঙ্গবাসী'র 
প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্্রন্জর বহুকে স্মরণ করিয়া! তিনি এক স্থলে 
লিখিয়াছেন £-- 





*. “আজ প্রায় দুই বদর কাল তিনি বঙ্গবানী সংবাদপত্জের প্রধান লম্পাদকের 
উচ্চপদে অধিষ্টিত হইয়াছেন” ('জন্মতৃমি” আষাঢ় ১৩*৫)। পবঙ্গবাসীর সম্পাদক 
হবার পর, ১৯৫ ্রীষ্টান্ের শেষ ভাগ হইতে হুরেশের .সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ছয় 
€'সাহিত্য” পৌষ-যাষ ১৩২৭ )। ৃ্‌ 


৫০ 


পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
“আপনার বিজবাসী'র সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমি বাঙ্গালা 
লিখিতে শিখিয়াছি, আপনার “বঙ্গবাসী'র সম্পাদক-পদে উন্নীত 
হইয়া আমি বাঙ্গালীর সাহিত্য-লযাজে ছৃপরিচিত হইয়াছি। এখন 
ভাগ্যবশে আমি স্বতন্ত্র) কিন্তু বঙ্গবাসী'র ভাব ও ভাষা চিরদিনই 


আমার হইয়া থাকিবে।” ('রূপ-লহছরী। উৎসর্ণপত্্ ) 
কিন্তু এ সকলের মূলে ছিলেন ইন্্রনাথ__বঙ্ষবাসী'র হিতৈষী, 


পরামর্শদাতা ও লেখক। 'পাঁচকড়ি তাহার সাহিত্যগুর হিসাবে 
ইন্্নাথকে স্বীকার করিতে কোন দিনই কুঠ্টিত হন নাই) তিনি 
কতজ্ঞচিত্তে লিখিয়া গিয়াছেন £-- 


পতিনি আমার খাঁটি গুরুমহাশয় ছিলেন, হাতে ধরিয়া লিখিতে 
শিখাইয়াছিলেন, কত ভঙ্গী করিয়া পড়িতে, বুঝিতে এবং বুঝাইতে . 
শিখাইয়াছিলেন। আমার লেখায় এবং বলায় যদি কিছু মাধুরী | 
থাকে তবে সে তাহার; আর বাকী উত্তটতা। উৎকটতা-_-সে সব 
আমার। এখনও তাহারই কথা বেচিয়া খাইতেছি, তীহারই 
সিদ্ধান্তপকল ব্যাখ্যা করিয়া সমাজে স্থান পাইয়! আছি। বৰ, 
বন্ধ, সখা, ভ্রাতা, পরিচালক-_তিনি আমার সব ঃ অধম অযোগ্য 
আমি তাহার বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ কিছুই আদায় করিতে পারি 
নাই। যাহা পারিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের অবলদ্দন, 
দারিক্রের তৃপ্তি, নিরাশার সুখ” ('প্রবাহিণী/ ২০ বৈশাখ 
১৩২২) 


'িস্থুমতী' £ পাঁচকড়ি কংগ্রেষ-বিরোধী “বঙ্গবাসী' বর্জন করিয়া 


১৮৯৯ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে কংগ্রেস-সমর্থনকারী 'বহ্ুমতী'র 
সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। 'বস্থুমতী'র (তৎকালে সাগ্াঁহিক) 
তখন শৈশব কাল ). ১৮৯৬ সনের ২৫এ আগষ্ট ইহার প্রথম আবির্ভাব। 
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বত্ধািকারী উপেক্রনাধ মুখোপাধ্যায় পাঁচকড়িকে যে নিয়োগপররধানি 
পাঠাইয়াছিলেন, এখানে তাছা উদ্ধৃত করিতেছি £_ 


অস্রহ্গ। 
08৪াধএগণ 0৮108 
96, 736220% 191766%. 


09108) ১৬২ 7899, 


মাননীয় শ্রীযুজ। বাবু পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
| মহাশয় সমীপেয়ু- 


আমার “বন্ুমতী” নামক সপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদপত্রের 
আপনাকে সম্পাদক নিযুক্ত করিলাম, ৬ই ফাল্গুন ১৩০৫ সাল হইতে 
আপনার মাসিক ৮০২ আশী টাকা হিসাবে বেতন নির্ধারিত হইল, 
প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহেই বেতন লইবেন। সম্পাদকীয় সমস্ত 
ভারই আপনার উপর নির্ভর রহিল, বন্গুমতীর আধিক ক্ষতি ৭ স্বার্ধের 
সন্বদ্ধ তির কোন আপত্যই আমি করিব না। 

ঈশ্বর না করুন ঘত্যপি বন্গুমতী প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়, তথাপি 
আপনাকে অন্তান্ত কাজ ও পুস্তক রচনা, সংগ্রহ ইত্যাদি দিয়া & 
বেতনে এক বংসর নিযুক্ত রাখিব, আপনিও এই এক বংলর অন্ত 
কোথায় যাইতে পারিবেন না, ঘন্তপি এই এক বংসর মধ্যে আপনি 
চলিয়া যান অর্থাৎ কাধ্য পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আমার 
ক্ষতিপূর করিতে হুইবে, এক মাসের বেতন বাদ যাইবে । আমি 
আপনাকে এই এক বংসর মধ্যে ত্যাগ করিলে তিন মাসের বেতন 
ক্ষতিণুরণ স্বরূপ দ্বিব। 


পিন সু 


৫২ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


বন্গুমতীয় আধিক উন্নতির সহিত আপনার বেতন বৃদ্ধি 
হইবে তাহা বলাই বাহুল্য, তিন ঘাসের পরে আপনি ৯০. নব্বই 


টাকা ছিসাবে বেতন পাইবেন । 
বিনীত 


আউপেন্্রনাথ মুখোপাধায় 
, বন্থমতীর স্বত্বাধিকারী | 


ছুই বৎসর পরে স্বহ'ধিক'রীর সহিত মতবিরোধের ফলে পাঁচকড়ি 
'বস্থমতী” ছাড়িয়া! অমরেন্্নাথ দত্ত-প্রবন্িত 'বুঙ্গালয়? পত্রে যোগদান 
করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-- ১ মার্চ ১৯০১। 

পাচকড়ি স্বদেশী-আনতনদালনের যুগে ব্হ্মবাপ্ধব উপাধ্যায়ের দৈনিক 
দিন্ধ্যা'তেও নিয়মিততাবে লিখিতেন। ১৯০৮ সনে তিনি দৈনিক 
হিভবাধী?র সম্পাদক হন। “বাঙালী” ও হিনী দৈনিক 'ভারতমিত্র'ও 
তাহার সম্পাদনায় কিছু দিন পরিচালিত হইয়াছিল। ১৯২২ সনের 
জুন মাসের মধ্যভাগ হইতে তিনি মাসিক এক শত টাকা পারিশ্রমি"- 
দ্বরাজে' প্রতি দিন অন্যুন এক পাটি করিয়া লিখিতেন।*  এক- দান 
“্নায়ক' পত্রের সহিতই পাঁচকড়ি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। 

পাঁচকড়ির সম্পাদিত আরও ছুইথানি পঞ্রিফার উল্লেখ করা 
প্রয়োজন) ইহার প্রথমথানি_-প্রবাহিণী? সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা, 
্রবর্তক-_সতীশচন্্র মিআ্ম। ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল--৩ মাঘ 
১৩২০। পীচকড়ি ছুই বৎসর 'প্রবাহিণী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। 
প্রথম বর্ষে তিনি কেব প্রথম চারি মাস :ও শেষের ছুই মাম 
(২৫শ-৫৪শ সংখ্যা বাদে) ইহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। 'প্রবাহিনী'র 





* ১৩ জুন ১৯২২ তারিখে পীচকড়িকে লিখিত আর, এস. শর্মার “খৌপনীর" গত্র। 


সাময়িকপত্র সম্পাদন ৫৩: 


প্রত্যেক সংখ্যায় তাহার রচনা স্থান পাইত ) *নানাকথা*-বিভাগটিও 
তিনি নিতে লিখিতেন। 

“সাহিভ্য? £ স্রেশচন্ত্র জযাজপতি অকালে পরলোক গমন 
করিলে পাঁচকড়ি প্রিয় স্ুহদের এই সাধের মাসিক পত্রিকাখানি সহজে 
বিদুপ্ত হইতে দেন নাই) তিনি স্বয়ং ১৩২৭ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা 
হইতে 'দাহিত্যে”র অম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। 'সাহিত্যে'র পৃষ্ঠায় 
তাহার বনু রচপা- প্রবন্ধ, গ্রস্থসমালোচনা, “সহযোগী সাহিত্য,” “বৈঠকী” 
্রসৃতি প্রকাশিত হুইয়াছে। 

সরকারী প্রচার-বিভাগের বঙ্গানুবাদক $ সংবাদপন্র-জগতে 
পাচকড়ির যশ যখন স্থপ্রতিষ্টিত, সেই সময় বঙ্গীয় সরকার তাহাকে 
গ্রচার-বিতাগের বঙ্গান্ছবাদক (92011 17508186060 605 
90881 01101 00810 ) পদে নিযুক্ত করেন। তাহার 
নিয়োগকাল--১ অক্টোবর ১৯১৮ | এই পদের বেতন ছিল মাসিক 
২৫০২ টাকা ।* 

সাংবাদিক হিসাবে দবোৌবগুণ :_ এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্মথন'ণ ঘোষ 
তাহার একটি প্রবন্ধে ("মানসী ও মর্বাণী পৌষ ১৩৩০) যে মন্তব্য 
করিয়াছেন, নিম্নে তাহ! উদ্ধত করিতেছি £ 

“পাচকড়ির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হয়, তাহার 

মতন্ৈধ্য ছিল না। বাস্তবিক আজ তিনি কোনও রাজনৈতিক 

বিষয়ে এক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কল্য পুনরায় তাহার 

বিপরীত মত প্রকাশ করিতেছেন। অবশ সকলেরই ভ্রান্তি ঘটিতে 
2০০০৬ 

* ১১ অক্টোবর ১৯১৮ তারিখে বেঙ্গল পাব্লিসিটি বোর্ডের জয়েপ্ট দেফেটরি ইল, 
বাণডিরপন্জ। . 


৫৪ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
' পারে এবং মত: পরিবর্তন করা কোনও লোকের পক্ষে আশ্মর্ধ্য 
নছে।! কিন্তু পাচকড়ি প্রকাশ্তেই ম্বীঝার করিতেন যে তিনি 
পেটের দায়ে কোনও বিশেষ নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য 
হই়াছেন।“বান্তবিক তিনি স্বাধীনভাবে কিছুই লিখিতে পারেন 
নাই, সেই জন্ঠ ভিনি কিরূপ রাজনীতিক ছিলেন তাহা! বুবিতে পারা 
যায় না। কিন্তু তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। স্তর 
আশুতোষ চৌধুরী বলিয়াছেন, পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই। 
আমরা আশ্চর্যা হইতাম সাহিত্যিকরূপে তাহার অপূর্ব ক্ষমতা 
দেখিয়া!) 'বাঙ্ষাল*তে একপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক মতের 
সমর্থন করিয়াছেন-_সেই দিনই 'নায়কে অপর একপ্রকার যুক্তি 
পগ্রদশিত করিয়া অপূর্ব নিপুণতার সহিত পূর্ববমতের খণ্ডন 
করিয়াছেন ।*-* 
পাঁচকড়ির বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ আনয়ন কর! হম 
তাহা এই যে, তিনি সম্পাদকীয় লেখনী জময়ে জময়ে :47 
অসংযতভাবে ব্যবহার করিতেন যে, তাহাতে অনেকে মর্ধাহত 
হইতেন। তাহার নামে অনেক বার মানহানির মকদদমা হইয়াছে 
প্রায়ই তিনি তাঁহার শ্নেষবাণাহত প্রতিপক্ষের রহস্ত-রসাম্থামন- 
শক্তি-অভাবের ভন্ত ছুঃখ প্রকাশ করিতেন। প্রাচীন বাঙ্গালার 
রসিকতায় যে আধুনিক বাঙ্গালীর মানহানি হইতে পারে, ইহা 
তিনি আইন সব্বেও বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। অধিকাংশ 
স্থলেই এই সকল বিবাদ হান্ত-পরিহাষের মধ্যেই বিলয়প্রাপ্ত হইত। 
পাচকড়ি যথার্থ ই লিখিয়াছিলেন--?যে আজ আমাকে গালাগালি 
করে, মে কাল আমার হাত ধরিগ্না লইয়া যায়। যে আজ আমার 
নিন্দায় ছুণদভি বাজায়, সে কাল প্রশংসার সানাইয়ে সুর জমাইবার 


্রস্থাবলী ই 
চেষ্টা করে। তোমাদের নি্দা স্ততির মূল্য বুবিঘ্ব! আমার কেবল 
হাসি পায়। আমাকেও চিনিলে না, চিনিতে পারিবেও ন11”% 


প্রন্থাবলী 


আমর! পাচকড়ির রচিত ও সম্পাদিত যে' কয়থানি গ্রাস্থের সন্ধান 
পাইয়াছি, সেগুলির একটি কালাহুক্রমিক তালি) দ্দিলীম। বন্ধনী- 
মধ্যে ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাির 
তালিকা হইতে গৃহীত। 


১। আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী। ১৩০৬ সাল 

(১০-৩-১৯০০)। পৃ ৯৫+১। | 

“ভ্রাজিস্‌ প্লাডউইন কর্ডুক অনুদিত ইংরাজী হইতে অনুদিত” ও 
বন্গমতী-কাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত । 


২। প্্রীগ্রীচৈভগ্তচরিতানৃত আদি, মধ্য, ঘন্তযলীলা (ক্চদাস 
কবিরাজ গোস্বামী-্কত )। চৈতন্তা ৪১৪ € ১২-৩-১৯০০ )1 
পৃ, ৩৭৮। বস্থমতী-কার্য্যালয়। 


না উমা € গৃহচিন্ত্ )। ১ ফান্তুন ১৩০৭ (৭-৫-১৯০১)1 পৃ 


১৬২। 





* "আবার আসিলাম” £ 'প্রবাহিনী” ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২১ (৪ৎশ সংখ্য1) 
জইব্য।-ত্র-না'ৰ 


৫৬ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


৪। রূপ-লহরী বা রূপের কথা । ১৩০৯ সাল ( ১৫-৬-১৯০২ )। 
পৃ ১৮৭ । 
সুচী £ কালিন্দী, মনোরমা, ফুলকুমারী, অন্থপমা, দৌপাটি, 
মালতী, হবাবী। 


সিপাহাঁযুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩১৬ (ইং 
৯৯০৯) পু ২৫৩শ 

“ইদানীং সিপাহীযুদ্ধধটিত অনেক পুরাতন কথা, অনেক অজ্ঞাত 
বিষয়, বিলাতে ও ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে । মে সকল কথা 
বাঙ্গালী পাঠকগণ জানেন না। আমি তাহাই পাঠকগণের গোচর 
করিধার জন্ত এই ছুফর কার্যে অগ্রসর হইলাম । £হিতবাদীঃর 
পরিচালকগণের পক্ষ হুইতে একখানি সিপাহীয়ুদ্ধের ইতিহাস 
পাঠকগণকে উপহার দিবার জন্য বছদিন হইতে উদযোগ আয়োজন 
হইতেছিল ; আমিও সে পক্ষে একটু চেষ্টা করিয়াছিলাম । আর 
সেই চেষ্টার ফলেই এই ইতিহাসপ্রস্থ প্রকাশ কর! হুইল। িছুরদা 

ইহা! সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। 


৬। বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়, ১ম খণ্ড ( সচিজ্র)1 ইং ১৯১৫ 
(১৮ নবেদ্বর )। পৃ-২২৩। বন্থমতী-কার্ধযালয়। 

“ইয়োরোপের মহাপ্রলয়ের প্রথম খণ প্রকাঁশিত হইল । এই 

যুদ্ধের হ্চনাকালে এবং প্রথম অবস্থাতে আমি যে দকল সন্দর্ডের 
প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার অনেকগুলি ইহনর অঙ্গীভূত হুইল ।*"" 
ইতিহাসের হিসাবে এখনও এ মহাপ্রলয়ের ইতিহাস লিখিবার সময় 
আসে নাই । এ্রধন গল্পগাছা! লিখিবারই সময়, আর ইয়োক্পোগের 
সভ্যতার যাচাই করিবার সময় | এ সকল বিষয় আমি বিলাতের 


রস্থাবলী .. £ 
টাইমস্‌ আফিল হইতে প্রকাশিত বৃহৎ ইতিহাসের প্রথয খণ্ড 
অবলম্বনে এবং ম্যাঞেষ্টার গার্ডেনের ফাইল পড়িয়! সংগ্রহ করিয়াছি । 


এই থণ্ডে কেবল শচনার কথা, কেবল গোড়ার বিপ্নবের কথাই লেখা 
হইয়াছে ।”--দম্পাদকের নিবেদন | 


৭। জীধের বউ (উপন্তাস )। ২৫ ভাদ্র ১৩২৬ (ইং ১৯১৯)। 
পৃ ১৬৪। 


৮। দরিয়। (উপন্াস)। আষাঢ় ১৩২৭ (২৬-৬-১৯২০)| পৃ ১৯৪। 
পুস্তকের ভুমিকাঁ-স্বূপ “গোড়ার কথায়” গ্রন্থকার এইরূপ 
লিখিয়াছেন 4 
“আজ দরিয়া? পুদ্তকে যাহ! লিখিলাম, পঞ্চাশ বংসর পূর্বে 
' উহ! বাঞ্চালার ও বাঙ্গালীর সর্ধজন-পরিচিত ভাব ছিল। তাই 
এশিশির কুমার ঘোষের “অমিয় নিমাই চরিতঃ তখন অত 
বিকাইয়াছিল। এখন শুনিতেছি বাঙ্গালীর পুরুষপরম্পরাগত 
ভাবসম্পত্তির কথা আধুনিক শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় বুঝিং " পারেন 
না। আমি যাহাকে শ্বওঃসিদ্ধ বিয়া ধরিয়া লইয়া এই পুস্তক 
রচনা করিয়াছি, তাহার যদি ব্যাথ্যা করিতে হয় তাহা! হইলে 
সাধক-তত্বের গোড়ার কথা বুঝাইতে হইবে। সেচেষ্ঠানা হয় 
অস্ত পুষ্তকে করিব। 
পরিয়াস্ম পরকীয়া-তত্ব একটু ফুটাইবাঁর চেষ্টা কম্সিয়াছি। 
পরকীয়া বলিলে এখন অনেকে যাহা বুঝেন উহ! তাহা নহে । উহা 
পর্স্রীগমনের নামান্তর নছে। যাহ| পরের ভাব তাহাকে জামার 
ভাবের সহিত মিলাইয়া পূর্ণরপে আত্মসাৎ করিতে পান্লিলে তবে 
পরকে আপন-ন্বন করিতে পারা যায়, তবে বিচি বিশবনটিকে 
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ব্বামার বলিয়া এক কর! চলে । 001592381 70109090 কথার 
কথা নহে । ভাব-বৈষম্যবশতঃই নর-নারীর মধ্যে, জাতি নকলের 
মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বিরোধ ঘটে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, 
শ্বেতাঙ্গ, কুষাক্গ, এশিয়াবাসী ও ইয়োরোপবাসী-_এই যে বিভেদ 
ও বিচার ও জাতি-পার্থক্য, ইহা ভাবগত বৈষম্য অন্ত ঘটিয়াছে। এ 
বৈষম্য দূর ধরিবার চেষ্টা জগতে সর্বাগ্রে বৌদ্ধ প্রচরকগণ 
করিয়াছিলেন । ধর্টের পথে তাহারা নর-সমাজের একীকরণ ব্রত 
খছণ করেন। তাহাদের পরে ইস্পাম অন্ত রকমে জগংটাকে 
মোসলেম বানাইয়া এক করিতে চাহেন। পরকীয়া-তত্ব এই চেষ্টার 
সাধন-পদ্ধতি। সহ পঙ্িতগণ বলেন যে, ও পথে জগতের বৈচিত্র্য 
দুর হইবার নহে; ও পথে দেশ, কাল, পাত্রের প্রভাব এড়াইয়! 
উত্ধরে উঠা যায় না। তাই তাহারা পরকীয়|-সাধনার নান! ক্রম 
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। “দরিয়াঃ় একটা ক্রম আমি দেখাইবার 
চেষ্টা করিয়াছি। এ সাধনার অনেকগুল! ক্রম ভগবান্‌ রামক্ক দেব 
কাহার জীবনে ফুটাইয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আধুদি' 
বাঙ্গালী তাহা দেখিয়া ঠিক মত বুঝিতে পারে নাই। ৬কেশবচচ্জ্র 
“নববিধান” বর্ণের প্রবর্ভনা করিয়! গোড়ার প্রথম স্তরটা বাঙ্গালীকে 
বুঝাইবার চেষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টাও ব্য হইয়াছে । সেই 
তত্বটাকে রোচক ও অর্থবাছে মোড়ক করিয়! “দরিয়া পুস্তকে-আমি 
খোলসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে চেষ্টা সাথক হুইল কি 
না বলিতে পারি না। 


আধুনিক ইংরেজী-নবীশ সমাজ ছাড়া বাঙজালায় এখনও একটা 
মৃহতর ভাবুক সমাজ আছে। তাহাদের কোন সমাচার আমরা 


.. স্বাখি নাও ফেবল মনদটুকুই দেখিতে পাই। দে সমাজে লহঙ্-মত, 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা ৃ ৫৯: 


কিশোরী-ভজন, পরকীয়া-সাধন এখনও প্রচলিত আছে । দমৃষ্ডরুয় 

অভাবে এ সকল মত ও সাধন অতি মারায় বিগড়াইয়াছে ঘড়ে, 

পরদ্ধ খোজ করিলে এখনও ভাল ভাবুক ও রসিক মানুষ পাওয়া যায়। 

শেষ কথা- সন্ন্যাসী সমাজের কথা। ভারতবর্ের 

সন্ন্যাসী সমাজ একটা বিরাট, বিশাল, ছুর্ধবোধ্য ব্যাপার । যে 

একটু দেখিতে পাইয়াছে, সে বিশ্বয়ে অবাক হইয়া আছে। এই 

যে তোতাপুরীর সময় হইতে বাঙ্গলায় আবার ধীরে বীরে সন্গ্যাসী 
প্রাধান্ বাড়িয়া যাইতেছে, পরমহংস রামরুষ্ণ, হ্বামী বিবেকানন্দ, 
গোস্বামী বিজয়কৃষ্, ভোলাগিরি, কাঠিয়াবাবা, বাবাজী দয়ালদাস, 
অধোরী বাবা, বাবা ঠাকুরদাঁস প্রভৃতি আজ ষাট বংসর কাল 
বাঙ্গালায় কাজ করিয়া স্ব স্ব পদচিহ্ন রাখিয়! গিয়াছেন এবং এখনও 

নৃতন অনেকে কান্ধ করিতেছেন, ইহার মধ্যে কেন্ত্রগত বেশ্ত্রী 
মহাপুরুষগণের যে ইক্িত আছে, আমি তাহাই একটু খুলিয়া বলিবার 

চেষ্ঠা করিয়াছি । সখের উপর এ কাজ করি নাই, আদেশ 

বশতঃই এটুকু করিলাম” 

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিভ রচনা-__পাচকড়ির অধিকাংশ রচনাই 
প্রধানতঃ সাময়িক বিষয় অবলম্বনে লিখিত, এগুলি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; এই সকল সংবাদপত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি বর্তমানে 
ছপ্রাপ্য। তিনি প্রতি্ঠাপন্ন কতকগুলি সাহিত্যবিষয়ক পন্র-পত্রিকাতেও 
গল্প-উপন্তাস, সমাজনীতি, সাহিত্য, জীবনচরিত, জাতিতব্ব, দর্শন, 
বৈষ্ঞবশান্, তন্তশাহ্ব, সমালোচনা-_সকল বিষয়েই বহু প্রবন্ধ লিখিয়া- 

ছিলেন »ৃষ্ন্তস্বরপ, 'বেদব্যাস €১২৯৪-৯৩০২ ), জন্মভূমি (১৩০৭ 

৮-১২)-২০)২৭ ), 'অহুসন্ধান, “মানসী” 'বিজরা “নারায়ণ “সাহিত্য? . 
“বঙ্গবাণী। “কক প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর 
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রচনার অধিকাংশই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই ; নিয়ে কতকগুলির 


তালিকা দিতেছি। 
“অনুসন্ধান? 2 ১২৯৮, ১৫ ভার ৮১ সুখ 
১৩০০, ১৫ অগ্রহায়ণ আন্দোলন 
১৩০১, ৪ জ্যৈষ্ঠ একানষ্ঠা 
৮ আষাঢ় মানুষ, না বৃক্ষ? 
২২ ভার হিদু-বিধবা 
৩০ কান্তিক, ৭ অগ্র. *-. কন্ঠাদায় 
১৩০৭, ১ কাক পঞ্চানন্প 
“সাহিত্য £ ১৩১৫, মাঘ £ নবীনচন্ত্র ও জাতীয় অভ্যুত্থান 
১৩১৮ বৈশাখ ৬ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
্ আশ্বিন বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব 
১৩১৯ বৈশাখ ঘীবনচরিতের মূলম্্ 
কান্তি বঙ্গের ভাক্ষধ্য । মাতৃ-পু্ধা 
পৌষ ছুইটি গান 
১৩২০, জ্যেষ্ঠ দাস্তে 
আযঘাচ. ৬দ্বিজেন্ত্রলাল রায় 
ভাদ্র ৬নগেঞ্জনাথ চট্োপাধ্যায় 
কার্তিক শারদীয়া পুক্কা । উপাসনাতত্ 
১৩২১, আশ্বিন রমমী ও জননী 
চৈ সাহিত্যের অগ্নিপরীক্ষা 
১৩২৭, পৌষ-মাঘ গন্ুরেশচন্্র সমাজপতি 
১৩২৮, আশ্বিন *"* উপাসন! ও সাধনা 


গ্রীছগ। প্রসঙ্গ । বাক্ষালীর হুর্গোংসব 


পস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা ৬১. 


১৩২৮; কাত্তিক 
পৌষ 
১৩২৯, বৈশাখ 
কাত্তিক 
ফাত্তুন 
“মানসী? £ ১০২০, আষাঢ় 
আশ্বিন 
কাণ্ডিক 
বিজয়া” 2 ১৩২০, কাত্তিক 
অগ্রহায়ণ 
পৌষ 
ফাত্তন 
চৈত্র 
প্রবাহিণী? £ ১৩২০, ৩ মাঘ 
১০ মাঘ 
১৭ মাঘ 
১ ফাস্ধন 


৮ কান্তন '** 
১৫ ফাস্তুন "*' 
২২ ফান্তন *** 
২৯ ফান্ধন '"" 


ও ৬ চৈত্র 
১৩ চৈন্ত 
২০ চৈঞ্জ 


দেহের ও দেশের আত্মা 

এখানে দাড়ায়ে থাক 

স্চুড়ি লিবি গোঁ?” বৈশাখী পুণিমা 
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 
ক্ীসরন্বতী পুজা । হিনুু কে? 
কবি দ্বিজেজ্রলাল। 

বাঙ্গালীর ছুর্গোৎসব | 
পুনরাগমনায় চ 

ভাষার ধ্ম 

আচার ধর্ম 

বাঙ্গালার ব্রাঙ্মণ-দমাজ 
আচার-তত্ব 

ব্রাহ্মণ-সভা 

প্রবাহিণী 

রূপোল্লাস। স্থৃতি-কথা ; বছ্ষিমচজ 
সরস্থতী- বন্দনা 

জপ ও কীর্ঘন 

শিব ও শদ্ভি 

মদন-তত্ব । শ্ৃতি-কথা £ হ্মচঙ্্র 
ভগবান্‌ রামক্ক 

তক্তি-তত্ব 

আমিত্ব 

্রাক্মণ জাতি ৷ তুমি ও আমি 
ভক্তি ও আস্কি 
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১৩২০) ২৭ চৈত্র 
১৩২১) ৪ বৈশাখ 
১১ বৈশাখ 
২৫ বৈশাখ 
৯ জোষ্ঠ 
২৮ অগ্রহায়ণ 
৬ পৌষ 
২০ পৌষ 
3১ মাধ 
১৮ মাঘ 
২৫ মাঘ 
৩ ফাস্তন 
১০ ফাস্ভন 
১৫ চৈ 
২২ চৈত্র 
১৩২২১ ২০ বৈশাখ 
হও বৈশাখ 


৩) ১০ জ্বোন্ঠ 

১৭ জ্যেষ্ঠ 

১৭ ২৪, ৩১ জ্যৈষ্ঠ 
৬ আষাঢ় 

১৩১ ৭০ আষাঢ় 

২৭ আধা 


"॥ ১৭ শ্রাবণ 


শীত্ীরামচন্র 

স্থৃতি-কথ! : ভুদেব মুখোপাধ্যায় 
আঞ্রীহহমান 

পঞ্চ কমা 

স্বৃতিকথা £ কেশবচন্ত্র সেম 
আমার কথা 

আমার সাধ 

৬শিশিরকুমার ঘোষ 

বসন্ত পঞ্চমী 

মাটিনিবি গো । সম্মেলনের সথ 
শুকাদব 

শিবরাত্রি 

জয় রাবে কষ 

অবতার-বাদ 

মানস পূজা 

ইন্্রনাথ 
বাঙ্গালায় তন্ত্র। 

কেছারনাথ (ভ্রমণ ) 

কাম ও মদন 

বাঙ্গালীর প্রত্বতত্ব 

তত্র মৃতিপূজা 

তন্ত্রের দেহতত্ব 

তন্ত্রের ৃঠিতত্ব 

সেকাল জার একাল 

পঞ্চ মা কার 

শিব ও শক্তি 


মহ: 
নারায়ণ £ ১০২১, অগর., মাঘ, চৈত্র... পৌরাণিকী কথা 
২. ১৩২২, বৈশাখ * বন্ধিমচজের আয়ী 
শ্রাবণ . গতি ও স্থিতি 
কার্তিক * প্র্রহর্গোৎসৰ 
অগ্রহায়ণ -. নব বর্ষ 
১৩২৩) ফাস্তন - দোল-পুধিম! 
'ারথিঃ 3. ১৩২৭, আাঢ, শ্রাবণ ... বৈঠকী আলাপ 
বিবাণী? ১ ১০২৯, ভাত্র * বাঙ্গালীর বিশিষ্ঠতা 
আশ্বিন -* বাঙ্গালীর জাতি-পরিচয় 
কাহ্তিক - বাঙ্গালার উপাসক সম্পরায় 
পৌষ - বাঙ্গালীর সমাজ-বিষ্ঞাস 
ফান্তন, চৈআ ** গোড়ার কথা 
১৩৩০, বৈশাখ - তা বা সৌর মগুল 
আষাচ দিদ্ধাচাধ্যগণ। 
এতত্বতীত কয়েকথানি পুস্তকের “ভূমিকা"তেও পাঠকড়ির 
গুণগ্রাহিতা৷ ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় আছে। 
মৃত্য 


পাঁচকড়ি দীর্ঘায়ু ছিলেন না। ১৩৩০ সালের ২৯এ কার্তিক (১৫ 
নবেম্বর ১৯২৩ ), ৫৭ বৎসর বয়সে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা! ও পদ্ধীকে (তৃতীয়া), 
শোক-সাগরে ভাসাইয়! ইহলোক হইতে অপশ্ৃত হইয়াছেন। 






পাঁঢকড়ি ও বাংলা-সাহিত্য_ ভু 


পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় মতে 
উচ্চশিক্ষিত এক জন সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার স্থায়ী 
সাহিত্যকীর্তি যৎসামান্ত হইলেও সংবাদপজের সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনায় 
তিনি যে অসামান্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ যুগেও 
আদর্শ ও অগ্থকরপীয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই কারণে তাহার 
সেই সকল রচনার সঞ্কলন গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহা 
ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার বহু প্রবন্ধে বাংলার সামাজিক 
ইতিহাসের উপকরণ ছড়াইয়া আছে। তাহার সাহিত্যসাধনার 
অবিসম্বাদিত কীর্তি সেইগুলি। শুধু ইতিহাস নয়, রচনাকৌশজেন 
দিক্‌ দিয়াও সেগুলি অসাধারণ এবং এইগুলির উপর ভিত্তি করি ; 
তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা। শুধু সাময়িকপত্রের মধ্যেই দ্ধ 
আছে বলিয়া তাহার এই প্রতিষ্ঠা আজিও সর্বজনগ্রা্থ হয় নাই” এবং 
তিনি হারাইয়া যাইতে বসিয়াছেন। তাহার রচনাগুলি সংগৃহীত ও 
ুসম্পা্িত হইয়া প্রব্মাশিত হইলে সাহিত্যিক পাচকড়ি বন্োপাধ্যানের 
যথাযথ মূল্য নির্ধারণ সহজ হইবে এবং আমাদের বিশ্বাস, তিনি এ যুগে 
বাঙ্গালীর শ্রন্ধাও আকর্ষণ করিবেন। . 

পাচকড়ির রসসমুজ্জল রচনার নিদর্শনন্বরূপ আমরা নিম্নে তাছার 
"তিনটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতেছি :-- 


মাটি নিবি গো।_মাটি নিবি গো+--সীরপরিধানা, পা 
নীর্ণা, ক্দমপরিলিধ! ছুঃখিনী মাথায় এক ঝুড়ি মাটি লইয়া, পাড়ায় 
মাটি বেচিতেছে। অনাহারে ভাহার কষ্ঠরব মুছ, দারিজ্রযের গীড়নে 





 পীচকড়ি ও বাংলা-সাহিত্য রি আক 


হর তে বানি ক 2৭ না উর 
. » ুথ নাই, স্বপ্তি নাই-আছে কেবল পেটের. জালা, আছে কেবল 
জীবনের মায়া। সে বাচিতে চাছে__জীবন-ন্ুখেই সে কেবল বাচিতে ৃ 
১ চাহে? কিন্তু বাচিবার উপায় তাহার কিছু নাই, আছেন কেবল 
যাপঙ্গা। যখন ভাটার টানে জল নামিয়া যায়, তখন দে গঙ্গার 
মাটি, নথাস্কুলের শীর্ঘ নখের সাহায্যে টাচিয়া আনিয়া পাড়ায় 
পাড়ায় বেচিয়া। বেড়ায়। অথবা যখন কোন ধষ্ধ্যশালী ধনবান্‌ 
পুরুষ নৃতন তবন নির্মাণ করিবার আয়োজন করেন। তখন বুনিয়াদ 
খুঁড়িতে যে যাটি বাহির হয়, তাহাই কিছু সংগ্রহ করিয়া মে 
ক্ষধার অন্ন সঞ্চঃ করে। মাটিই তাহার অন্ন। যাটিই তাহার 
জীবন। . 

'মাটি নিবি গোকাতর কণ্ঠে ছুঃখিনী আবার ডাকিল। 
কৈ কেহ তসাড়৷ দেয় না, কেহ ত দরজা খুলিয়! মাটি কিনিতে 
পথে আসিয়া দাড়ায় না! বুঝি, ছুঃখিনী আর মাটির .বাঝা 
বছিতে পারে লা। বুঝি, তাহার আজ অনাহারে দিন যায়। 
বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কলিকাতার শান-বাধান 
“ছুট পথে" আর পা পাতিয়া চলা যায় না) পিপাসায় তাহার তানু 
শুফ হইয়াছে, অধরোষ্ঠে ধুল। উড়িতেছে ? ছুঃখিনী আর সহিতে 
পারে না, তাহার ছুই চক্ষুর কোণ হইতে অশ্রর ছুইটি মোটা ধারা 
গড়াইয়া পড়িল। হা বিধাত্ঃ1 মাটিও কেহ কিনিতে চায় না! 
এমন সময় বাবুদের বাড়ীর একটি চাকরামী চাচা বাধারীর মতন 
ক]লো-কোলো দেহখানিকে দোলাইয়া, এক পিঠ চুল নাচাইয়া, 
আহারাম্তে তাল চর্ধণ করিতে করিতে দেই পথে আসিয়া 
ধাড়াইল। রোরুম্তমানা মৃতিকাবিক্রয়িত্রীকে চোখের জল 


৫ 





! পক বন্যোপহ্যায় 


কো বেবি বাপ টোল বাতির বলিল_ আঃ রর 


মাগী, দরজায় বসে আবার কাক্জা হচ্ছে।” 

বিয়ের মিষ্ট সম্ভাষণ গুমিয়া, নট লরি তোরা 
উদ্দাসভাবে বলিল__*ষ্থ্যা মা, তোমাদের পাড়ায় কি কেহ উনান 
পাতে না, কাহারও বাড়ীতে কি রদ্ুই-ঘর নাই, কোন গৃছে কি 
তুলসীমঞ্চ নাই? তোমরা কি হাতে-মাটি কর না?” 

এক গাল হাসিয়া ধেন সোহাগে আটথানা হুইয়া ঝি উত্তর 
করিল--”না রে না;--এ যে বাবুসাহেবদের পাঁড়া। এখানে 
কাহারও চ'ল-চুল*শাই, তুলসীমঞ্চ নাই ) হাতে-মাটির রেওয়াজও 
নাই। এ পাড়ায় কি মাটি বেচিতে আসিতে আছে %” 

মাটিওয়ালী-_-“তবে ইহারা খায় কি? থায় না। শ্বেত- 
খানাও যায় না” 

ঝি-্থাবে না কেন? দিনের মধ্যে পাঁচ বার খায়। 
বাবুষ্চিখানায় রানা হয়, রম্থুই-করা সামগ্রী ঘরে আনিয়া খাঁ. 
হাতে মাটি দেয় না, সাবান মাথে। বুঝিলি, এ টায় 
কোন বাড়ীতেই মাটি বিকাইবে না।” 

যাটিওয়ালী বিয়ের কথা শুনিয়া চোখের জল মুছিল এবং 
নিরাশভাবে মাটির ঝুড়িটা মাথায় তুলিতে চেষ্টা করিল। বৃদ্ধা 
ছুই দিন একটি চণকও দাঁতে কাটে নাই, ক্ষুধায় স্থির হইয়া বসিতে 
পারিতেছে না, মাটির ঝুড়ি মাথায় তুলিবে কি! ঝুড়ি তুলিতে 
গিয়া সে উল্টাইয়৷ পড়িয়া গেল। ঝি নিতান্ত হদয়হীনা নহে, 
সেও এক দ্লিন অনাহারে কষ্ট পাইয়াছে, ক্ষধার্তের আলা সে বেশ 


বুঝে) সে-বেদনার স্থৃতি এখনও সে হৃদয় হইতে মুছিয়াঁ ফেলিতে 


পারে নাই। ঝি' তাড়াতাড়ি বাড়ীর তিতর হইতে এক ঘটি জল 


(নিচ ও বালালাহিত 1. 


আনিরা মাটিওয়ালীর চোখে মুখে দিল। হর রই জি 
হইল, পীঁজর-ভাজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল-_“হা৷ 
ভগবান, মাটি কেহ খরিদ করিতে চাছে না!” এই কথা শুনিয়া 
এবং ঘরজায় একটা হাঙ্গাম! হইতেছে বুঝিয় বাড়ীর গৃহিবী বাহিরে 
আসিয়া ধাড়াইলেন এবং কম্পিতকঠে বলিলেন-_“মাটিওয়ালী, 
তোর এক ঝুড়ি মাটির দাম*কত 1” অতি ধীরে ছুঃখিনী বলিল, 
প্চারি পয়সা |” 

গৃহিণী-_অত মাটির জাম চার পয়সা! আমি ছুই আনা 
দেব, আমায় সব মাটি দিয়ে যা। 

শীর্ণ মুথে একটু শু হাসি হাসিয়া মাটিওয়ালী উত্তর করিল 
"আর দয়া করিতে হবে না মা। দেবতাই আমাকে যথেষ্ট 
দয়া করিয়াছেন। চারি পয়সা পাইলে তমামার শ্রম সার্থক 
হইবে।” | 

গৃহিণী-সে কি! দয়া কেমন! দেবতার দয়া কি দেখিলে ? 

মাটিওযালী-যখন আমার দেহে বল ছিল, তথন াঁমি যত 
মাটি বহিতে পারিতাম, তাহার দাম পাড়ার লোকে চারি পয়সা 
দিত। এখন তাহার অর্ধেক বহিতে পারি, তবু চারি পয়সাই 
পাই। বার্ধক্যে ইহাই আমার পক্ষে দেবতার দয়া। আর 
ভুমি মা যখন নেমে আসিয়াছ, তখন দেবতার দয়া বাকী কি 
আছে! 

গৃহিণী-_চাটি ভাত খাবি? ভাত যদি থেতে না চাঁস্‌ ত 
একটু গরম ছুধ দিব-_-খাইবি? 

মাটিওয়ালী--অত ন্বখ সহিবে না মা! আমায় চারিটি পয়স! 
দেও, আমি ঝুঁড়িটা উপুড় করিয়া খালি ঝুড়ি লইয়া চলিয়া যাই। 


'পাচকড়ি বন্দোপাধ্যায় 


এইটুকু বলিয়া মাটিওয়ালী জোর করিয়া! উঠিয়া বসিল, জীর্ঘ 
বন্ত্াঞ্চলে কোটরগত ছ্ইটি চক্ষু মুছিল, একটা. ঢোক গিলিয়া 
সাম্লাইয়৷ গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিল-_ 
প্যাটি কেনা বন্ধ করিও না মা)-আমার কথা শুন--যথন 
তোমার দ্বারে আমার মতন আর কেহ মাটি বেচিতে আসিবে, 
অমনি তখনই ছুই এক পয়সার মাটি তাহার নিকট হুইতে খরিদ 
করিও। যাটি লক্ষ্মী, যাটি শেষের স্ল। যাহার সর্ধবন্থ গিয়াছে, 
তাহার মাটি আছে। মাটি আছে বলিয়াই, মা আমি এযন 
ছুঃখিনী হুইয়াও তিথারিণী হই নাই-_কাঙ্গালিনী সাজিতে পারি 
নাই। চারিটার উপর,আর চারিটা পয়সা তুমি আমায় ভিক্ষা 
দিতে চাহিয়াছিলে। আমি তাহা লইব কেন। যত ক্ষণ মাটি 
আছে, সত ক্ষণ আমার অন্ন আছে। আমি ভিক্ষা করিব কেন যা। 
সৌীন ঘরের গৃহিণী তুমি মা, তোমার মনটাও সৌখীন রকমের। 
আজ তুমি আমায় ছুধ থাওয়াইতে চাও, কাল আমার কি দশা 
হইবে? আজ তুমি আমার চার পয়সার মাটি আট পয়সা 
কিনিলে, কাল অমন দাম কে দিবে? লাভের মধ্যে আমার লোত 
বাড়িয়া যাইবে, আমার মাটি বেচায় ব্যাঘাত ঘটিবে। লা! মা, 
তোমার পয়সা তোমার থাকুক) আমাকে স্াষ্য মূল্য দিলেই 
আমি মুখী হইব। তোমার মাটির প্রয়োজন নাই, তবুও যে মাটি 
কিনিলে, ছুঃখিনীর বোঝার লাঘব করিলে, হাই আদার 
যথেই দয়া 1 

গৃহিণী নীরবে মাটিওয়ালীকে চারিটি পয়স৷ দিয়া, শ্বশ্ং নিজ 
হত্ডে মাটির ঝুড়ি ভুলিয়া ঘরে রাখিলেন। কক্ষের বার রুদ্ধ 
করিয়া, অঞ্চলের বস্ত্র গলায় জড়াইয়া গললমীরুতবাসে। সাটাজে 


পাচকড়ি ও বাংলা-সাহিত্য... ৬৯ 
মৃত্তিকার স্ত,পকে প্রণাম করিলেন। এবং করজোড়ে বলিলেন__ 
“মাটি, তুমি সত্যই মা-টি। যাহার সর্বস্ব গিয়াছে, তাহার 
মাটি আছে। তুমি শেষ, তুমি অনস্ত। মা-টি আমার, তুমি স্থির 
হইয়া আমার ঘরে থাক। মুঢ়া আমি, জানিতাম না, তাই তোমায় 
তোমার যোগ্য মর্যাদা দিই নাই, তোমার উপাসনা করি নাই। 
আজ আমার শ্প্রতাত, এমন মহীয়সী ছুঃখিনী আমার গৃহত্বারে 
আজিয়াছিল, তাইতে তোমার মহিমা বুঝিলাম। থাক মা, ফুগ্সে 
যুগে যেমন আমার শ্বশ্তর-বংশে পুজিতা হইয়া আসিয়াড, আবার 
তেমনি ভাবে থাক। তুমি অন্ন, তুমি প্রাণ, তুমি মান, তুমি ধর্ম, 
তুমি বাঙ্গালার বাঙ্গালীর সর্ব, তুমি আমার ঘরে স্থির হইয়া থাক। 
তোমায় বার বার নমস্কার করিতেছি ।” 

এই ভাবে মৃত্তিকার স্বব করিয়া গৃহিণী চোখের জল মুদিয়! 
পবিল্রা হইলেন-_ধন্ঠা হইলেন। জ্ঞানময়ী, ভাবময়ী লক্ষীত্বরূপিণী 
তিনি, মাটিওয়ালীর কথায় তীহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল, 
তাহার জীবনের ভাবের ধারা নূতন প্রণালী অবঙ্গধন করিল। 
তিনি বাঙ্গালিত্বের মহিমা! বুঝিলেন। 

আইস বাঙ্গালী, একবার মাটিওয়ালীর যতন আমরাও 
মাটির__আমাদের মা-টির ফেরি করিয়া জীবন ধন্ত করি। মাটি 
নিবি গোযে মাটিতে তুমি মা শিব গড়িয়া পৃজা কর, এবং 
সংসারে কল্যাণের ধারা প্রবাহিত করিয়া দেও-_সেই মাটি 
নিবি গো? এই মাটি চোরে চুরি করে না, বিদেশী ব্যবসায়ী 
কাটিয়া দেশাস্তরে লইয়া যায় না) এ মাটির মূল্য নাই, যথার্থ 
মূল্য আজ পর্যন্ত কেহ করিতেও পারে নাই। তোরা কেউ মাটি 
নিবি গো! এ মাটির প্রতি কণা বিশাল ভারতবর্ষের বক্ষবিধৌত 





৭5, পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়... 
হইয়া! সঞ্চিত হইয়াছে, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার কোটি তরে ছুলিয়া 
ছুলিয়া, নাচিয়া নাঁচিয়া এ মাটি সর্বতীর্ঘ পরিভ্রমণ করিয়া গঙ্গার 
শ্রোতোমুখে বাঙ্গালার বক্ষে আসিয়৷ সঞ্চিত হুইয়াছে। এ 
মাটির স্তরে স্তরে ভারতেতিহাস গীথা রহিয়াছে, ঘুগ্-বুগাস্তরের 
কত গাথা ইহাতে খচিত রহিয়াছে। আমাদের বড় লাখের 
মা-টি নিবি গো! এ মাটি আমার সত্যই কল্পলতিকা ; যাহ! 
চাও তাহাই দিবেন, দরিতেছেন, দিয়াছেন। এই মা-টির প্রভাবে 
আমাদের সকল অভাব দূর হুইয়াছে, সকল কষ্টের মোচন 
হইয়াছে । এই মাস্তি হইতেই বাঙ্গালার কার্পাস, এবং সেই 
কার্পাস হইতেই ঢাকার মল্মল্। এই মাটি হইতেই বাঙ্গাপার 
কার্পাস, এবং সেই কার্পাস হইতেই তুঁতের চাষ আর সেই 
তুঁতে হইতেই রেশমের গুটি এবং বাঙ্গালার পট্বন্ত্। এই 
যাটি হইতেই অন্ন, আর সেই অক্নের জোরেই বঙ্গভূমি ভারতবর্ষের 
অনপূর্ণা। আমাদের বাঞ্চাকল্পলতিকা মৃত্তিকা তোরা কো 
নিবি গো! ছার রজত কাঞ্চন, ছার ভ্বিরগরদনির্লিত আমন, 
ছার যণিমুক্তা, প্রবাল হীরা_-ছার বিতব বাণিজ্য! শামার মাটি 
বজায় থাকিলে, তাহাঁ হইতে পাট উৎপন্ন হইয়া কোটি কোটি 
টাকা ঘরে আনিয়া দেয়। আমার মাটি বজায় থাকিলে তাহা 
হইতে ঘাস উৎপর হইলেও, অনজলের সংস্থান করিয়া দেয়। 
আমার মাটির বাশবনেও টাকার তোড়া সাজান আছে, 
কলাবনে মণিমুক্তা ছড়ান আছে। হায় বাঙ্গালী, এমন মাটিকেও 
অবহেলা করিতেছ। 

মাটি নিবি গো_-যাজার সর্বস্থ গিয়াছে, তাহার মাটি আছে। 
শী শুন, ইউরোপে মহারণের হুন্দুতি বাছিয়া উঠিয়াছে। আর 


পীচকড়ি ও বাজা-সাহিত্য ? রঃ রঃ / 


ব্যবসায়ীর জাহাজ আসিবে না, আর বিলাসন্ব্য পাইবে না, আর 
নগদ টাকার মুখ দেখিতে পাইবে না। সর্বস্ব, যাইবে, থাকিবে 
কেবল মাটি । সে মাটিকে মাথায় করিয়া! রাখিতে পার যদি, তবেই 
ক্ষুধার ক্র পাইবে, তৃষ্জার জল পাইবে, লজ্জা নিবারণের বস্ধ 
ুটিবে। এমন শ্তামা যাটিকে__তোমাদের বাঙ্গালী জাতির মা-টিকে 
উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিও না। তোমার আধুনিক শহর, নগর) 
রাজধানী--সকলই ব্যাসকাশী ) এখানে মরিলে গাধা হয়, বাচিয়া 
থাকিলে মর্কট হইতে হয়। এ জব খ'কে না, থাকে নাই। 
গৌড়, রাজমহল, একদলা, পাওয়া, রযাবতী, মুশিদাবাদ, ঢাকা-- 
একে একে কত হইয়াছে, কত গিয়াছে । কোথায় নবন্ধীপ-_ 
কোথায় বা জগদ্দল ! সব গিয়াছে, সব যাইবে--থাকিবে কেবল 
মাটি, স্তরবিস্তস্তভাবে, সদাক্সিগ্ক কৌমল পেলবনূপে থাকিবে কেবল 
মাটি। এ মাটিই অহঙ্কারের এবং স্পদ্ধার চিহ্গুলিকে স্বীয় 
কুক্ষিগত করিয়া ঢাকিয়! রাখিবে--এখনও তেমন অনেক দর্পের 
ভন্স্ত,প বাঙ্গালার সর্বাঙ্গে এবং সর্বত্র ঢাকা আছে। এ্রমাটির 
গুণে আজ বাঙ্গালা মরুতুমে পরিণত হয় নাই। এী মাটির স্তত্ত- 
" পীষৃষধারা শত ধারায় বিদুরিত হইয়া তোমাকে এখনও ক্ষুধার অর, 
ভৃষ্জার জল দিতেছেন। এমন অক্ষয় এশ্বর্য্যের ভাণ্ডার মাটিকে 
ঘরে ভুলিয়া রাখ না? এই মাটি অমূল্য নিধি। এই মাটিতেই 
খোল হয়, যে খোলের চাটি শুনিলে এখনও বাঙ্গালী নাচিয়া উঠে। 
এই মাটিতে নিমাই ও নিতাইয়ের দিব্যৃষ্তি নির্মিত হয় যাহাদের 
পুণ্য প্রভাবে আজও বাঙ্গালায় ভাবের তরঙ্গ উলিয়া উঠিতেছে। 
এই মাটিতেই দশছুজার প্রতিম! গড়িয়া বাঙ্গালী জীবন সার্থক কর | 
এক বার এই যা-্টিকে দাম! বলিয়া বাঙ্গালী একবার গড়াগড়ি 


. শং 





গাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
'দনেও! তোমার দ্নেহ পবিভ্র হউক, তোমার ৮ সার 
হউক। 


মা-টি নিবি গো--বাঙ্গালার মাটি-হারা মায়ের ছেলে, 
তোমরা যদি দেহ পর্বিত্র রাখিতে চাও, তৈজসপক্র পবি্র রাখিতে 


 চাও--পবিজ্ঞ অঙ্গনে যদি গোপালদের লইয়া দেবতার খেলা 


খেলিতে চাও--তবে মাটি লও) মেয়েদের প্রবচন আছে_- 
কোলের ছেলে কোলন্তাঙড়া, মাটির ছেলে সোনার চাজড়!। 
এ যাটিতে গড়াগড়ি দিলে সত্যই সোনার চাঙ্গড়া হওয়া যায়। 
এই মাটি মাখিয়া আমরা নীরোগ, মাটি হইতেই আমাদের সর্বন্থ! 
যেদিন হইতে মাটি ছাড়িয়াছি, সেই দিন হইতে চিররোগা, ছুঃখী 
হইয়াছি। যে দিন হইতে মাটি ভূলিয়াছি, সেই দিন হইতে মা-টির 
গ্েহ হাঁরাইয়াছি। বাঙ্গালার যাটি অতি পবিত্র, তাই বাঙ্গালার 
মাটিতেই দেবপ্রতিযা নিক্মিত হয়। বঙ্গভূমি মুগ্য়ী, তাই বাঙ্গালার 
সর্বন্থ মৃশ্যয়! এ মাটিতে কাকর নাই, পাথর নাই, কোনখাদ 
কাঠিষ্ঠ নাই। এমন মাটি লইবে না? লও--লও, আমার সোনার 
মাটি, ক্ষীরের মাটি-_-লও, লও! ছুধটুকু মারিয়া যেমন ক্ষীরটুকু 
হয়, ভারতের পীহৃষধারাকে গুকাইয়া, গঙ্গার কটাছে নাড়িয়া 
বাঙ্গালার ক্ষীর মাটি হইয়াছে । এমন ক্ষীরের মাটিকে অবহেলা 
করিও না। বলিয়াছি ত, এ যাটি কেহ কাড়িয়া লইয়া যাইতে 
পারিবে না। ভুমি বাচিয়া থাকিতে পারিলে, এ মাটি তোমারই 
থাকিবে, তোমারই আছে। যে মাটি ভগবানের চরণতাড়নায় 
দশ বার পবিষ্বীকৃত, যে মাটি গঙ্জাজলে সদা সিক্ত, যে মাটির স্তরে 
স্তরে জীবনী শক্তি সঞ্ারিত--লওঃ লও, সাধের মাটি, সোহাগের 


মাটি, আদরের যাটি। স্লেছের মাটি-লও, লও। মাঁ-টির কোলে 


যাইবে, মাটিকে কোলে বাখিলে সকল পাপ-তাপ হীতল হইয়া 
খায়, সকল আলামন্ত্রণা দুর হইয়া যায়, সকল অতাবের বিমোচন 
হয়। এমন কোমল যাটিকে ভূলিও না। 

মাটি নিবি গো-_সাবান-্পমেটম তূলিয়া-_মাটি নিবি গো! 
বিদেশের প্রসাধন-উপাদান সকলকে মাটিতে ফেলিয়া মাটি 
নিবি গো! ইউরোপের পাউডার-তস্ম ফুৎকারে উদ্ভাইয়া--মাঁটি 
নিবি গো! এক বার দীড়াও, কোঠা-বালাখানা ত্যাগ করিয়া, 
মর্খ্রকূটীরকে বর্জন করিয়া, নগরের সৌধজ্ছফতাকে পরিহার করিয়া, 
নিত্য গ্গিগ্ণ, নিত্য শ্বামল বাঙ্গালার মাটির উপর দাড়াও । মাটির 
উপর ফাড়াইলেই মাটির আদর করিতে শিথিবে, তখন আমার 
মাটি-বেচা সার্থক হইবে। সর্বনথান্ত বাঙ্গালী, তোমার কেবল মাটিই 
ত আছে। মাটি আছে বলিয়াই ভুমি এখনও বাচিয়া আছ; মাটি 
আছে বলিয়াই তোমার সোহাগের স্বৃতি আছে; মাটি আছে 
বলিয়াই মা-টির ক্রোডের প্রচ্ছর নিধি খুঁজিয়া বাহির করিবার 
চেষ্টা হইয়াছে । এমন দিনে মাটি গ্রহণ কর, সে মাটিতে আবার 
শিব গড়িয়া পৃজা কর, তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে । 

মাটি নিবি গে_-€ পপ্রবাঁহিণী, ১৮ মাঘ ১৩২১) 


নন-কো-অপারেশন । অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ ।_ 
“খানে দরাড়ায়ে থাক, 
রাইয়ের কুর্ধে আর এস না|” 
* ইছাই আমাদের নন-কো-অপারেশনের হল মন্ত্র। যিনি 
_ বুন্ধাদৃতীর ,এই ম্পঞ্ধার উক্তির মন্ত্র ঠিকমত হৃদয়ঙম করিতে 
পারিয়াছেন, তিনিই আমাদের বিবৃত. নন-কো-অপাঁরেশনের তাক 


প৪ 


ও তঙ্গী বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা ইংরেজকে, ইয্লোরোপকে 
স্পর্ধার সহিত বলিতে উদ্ভত হইগাছি যে, আমার আঙ্গিনার 
ৰাছিরে, আমার প্রাচীরবেষ্টিত বাস্তরভিটার বাহিরে তুমি দীড়াইয়া 
থাক,খবরদার, ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিও না। 
আমার নিকান-চোকান, কোমল-ক্সিপ্ণ। পবিল্বা শীতল অঙ্গনে 
তোমার বুটের মচমচানি হূইলে, গোবর-গঙ্গামৃত্তিকার প্রলেপ নষ্ট 
হইবে, তুলসীমঞ্চ অপবিভ্্র হইবে, আমার গৃহস্থালীর নিত্যপৃত 
'আবরণ ছিন্ন হইয়া যাইবে। বিদেশীয় তুমি, পর তুমি, বিজেতা- 
বাস্টিক ভুমি, আমার কোযল আয়তনের মধ্যে তোমাকে আসিতে 
দিতে পারি না। তুমি* বাহিরে ধীড়াইয়া থাক, আমি দরজার 
ভিতরে, আমার গণ্ভীর মধ্যে দাঁড়াইয়া তোমার সহিত কথা-বার্তী 
চালাইঝ প্রয়োজন বোধ হইলে তোযার কোন কোন সামগ্রী 
আমার রুচির খতন করিয়া! আকারাস্তরিত করিয়৷ আমি গ্রহণ 
করিতে পারি। কিন্তু সাবধান, প্রেমভক্তির, মাঁধূর্য্যের ও'রসের 
আয়তন, আমার গৃহ্প্রাণে সবুট চরণ লইয়া, বিলাসপ্রযততাএ 
বংশীধ্বনি করিয়। প্রবেশ করিতে উ্ত হইও না। 

আমি বাঙ্গালী,-মাধুধ্যের নিত্য সেবক। তুমি ইংরেজ, 
€তোমার মধুর কথ! শুনিয়া সত্যই আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম। 
বিনামূল্যে তোমার নিকটে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছিলাম। সে 
বেসাতির ফলে আমাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে; আমাকে 
কার্গাল-ফকির সাজিতে হুইয়াছে,_উদ্নরাক্ের জন্ত, লঙ্জ! লিবারণের 
বন্ত্রের অন্ত তোমার হ্বারের কাঙ্গাল-ভিখারী হইতে হুইয়্াছে। 
আমার ছিল সব, গিয়াছেও মব। শিল্পকল! ছিল, ধনৈঙ্বধ্য ছিল? 
(বস্থাবুদ্ধি ছিল, উদ্ভম-উত্তেজনা ছিল, নিত্যতৃণ্ডি ও ভূঙটির স্তাম-প্তামার 


পাচকড়ি ও বাংলা-সাহিত্য ৭৫ 


প্রেম-তক্তিমূলক কীর্তন ও গান ছিল চরিত্র ছিল, মন্দা্ছ ছিল, 
শৌধ্য বীর্ধ্য ছি্স। আবার বলি, ছিল সব,__যাহ! থাকিলে একটা 
গতি সভ্য ও বরেণ্য হইতে পারে, তাহার সবটাই ছিল। তোমার 
অংস্পর্শণে আসিয়া, তোমার নকল-নকীশ হইয়া মরুমারুতমীর্ণ 
যৃথিকাস্তবকের গ্ায় আমার সকল এরশবর্যা ও মাধুর্য ঝারিয়া পড়িয়। 
গিয়াছে। পূর্বে আর কাহারও সাহচধ্য করিয়া আমার এতটা 
দুর্দশা ঘটে নাই। হণ-শবর, চীন-তাতার, মোগল-পাঠান প্রভৃতি 
পূর্বগামী কোন বিজেত৷ জাতির সা্িধো ও সংস্পর্শে আসিয়া 
আমাকে এতটা সর্বব্বাস্ত এবং সর্বস্বহীন হইতে হয় নাই। তোমার 
যেন “উপাসের” (898৪) আওতা-_ত্েতুলের ছায়া! দেড় শত 
বর্ষ কাল এই ব্রিটিশ তিস্তিডীতলে বাঁস করিয়া বাঙ্গালী আমর! 
কুষ্ঠরোগীর তুল্য স্থবির পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। এত দিন পরে 
রোগের অনুভুতি এবং বোধোদর ঘটিয়াছে, তাই তোমারই ভাষায় 
ননকো-অপারেশনের ডঙ্কা মারিয়া আমাকে বলিতে হইয়াছে, 
“যা রে বিদেশী বু 
আম তোরে চাই নী1” 

তুমি করগ্রাহী রাজা আছ, তাহাই থাক? আমি কিস্তি কিন্তি 
তোমার টেক্স সকল আদায় দিব, তোমার আইন-কাছুন মানিয়! 
চলিব, তোমায় দেখিলে দূর হইতে সভয়ে সাত সেলাম করিব। 
পরন্ধ আর উপযাঁচিকার স্ায় তোমার ভজন! করিব না, তোমার 
ধাম। ধরিব না, উন্নতি এবং অস্ুচিকীর্যার খাল কাটিয়া তোমার 
দেহ-সর্বস্থ বিলাসব্যসনের পক্কিল কর্দমপ্রবাছে গৃহ পল্লীকে আর 
ডুবাইয়! দিব না। জর্মণ বুদ্ধে ভোমার ইউরোপকে খুব চিনিয়াছি, 
পঞ্জাবী কাণ্ডে__জ'পিয়ানওয়ংলার বীভৎস ব্যাপারে,--তোষাকেও 
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০ চিঙ্সিতে পারিয়াছি! নাসের মূকুরে আমার র্শ্বহীন দেশের 
_ এবং জাতির ছবি আমি দেখিয়াছি। তাই পথ করিয়াছি, বীচি 
ক্আর মরি, হারি বা পারি, আমরা কষ্চকায় তাঁরতবাসী-_-“ধলা 
পানে আর চা*ৰ নাট তাহার প্রেমে আর যজব না; ধলার 
সঙ্গ আর কর্ব না।” 

ইহাই আমাদের নন-কো-অপারেশন, স্বরাজ-প্রাপ্রির সাধনা ; 
অসহযোগের শব-সাধনা ! (নায়ক, ৮ বৈশাখ ৯৩২৮ ), 





রীশ্রীগন্ধেশ্বরী পুজ|।__বাবুর দল লঞ্শাটপটাবুত হইয়া, 
বুগগদেশের ও দশের কোন থবর না রাখিয়া, আধা ইংরেজি আধা 
বাঙ্গালী বুলিতে কেবল 
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বা পতিত জাতির উদ্ধারের বোলোয়ারী আওড়াইয়া থাকেন ' 
বাঝুরা জানেন না যে, শৃন্যপুরাণ হইতে অন্নদাম্গল পর্যন্ত মধ্য: 4 
বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সকল মহাকাব্যেই পতিত জাতির বিবরণ 
আছে। বরং বৈষ্ণব সাহিত্যে একটু আধটু ব্রাহ্মণের গন্ধ পাওয়া 
যায়, পরস্ত শিবায়নে, ধর্মমঙগলে, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে, মনসা-মগলে, 
ব্রাহ্মণের উল্লেখ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। গম্ধাবণিক্‌, 
কৈবর্ত, পোদ এবং নমংশূত্র প্রভৃতি জাতিই বাঙ্গালায় পূর্বে গ্রাবল 
ছিল। তাহারাই রাজা, তাহারাই ধনী, তাহারাই সমাজরক্ষক 
ছিল? তাই বাঙ্গালার ব্রাঙ্গণ কবিগণ তাহাদের লিখিত মহাকাব্য 
সকলে বণিক্‌, কৈবর্ত প্রস্ৃতি জাতিরই জয় কীর্তন করিয়া 
গিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার রচিত 
“বেণের মেয়ে” উপন্তাসে বণিক্‌ জাতির প্প্রাধান্ত এবং ব্রাহ্মণের 


. পীচকড়ি ও বাংলাসাহিত্য ৭৭. 
অবসান ও কা হে চি টাই ুিযাছন। কালকেছু, 
ফুল্পরা লহনা, লাউসেন প্রস্থৃতির সমূজ্জবল চিন্ধ বাঙ্জালার সুললমান 
যুগের মহাকাব্য সকলে অদ্ধিত দেখিলে মনে স্থির বিশ্বাস হয় যেঃ 
ইংরেের আমলের পৃর্কের বাঙ্গালায় 1)80:58380 01988 বলিয়া 
কোন শ্রেণী ছিল না। ইংরেজের আমলেই প্ভক্লোক” এবং 
পছোট লোক” এই দুই শ্রেণীর বিভাগ নির্দেশ হয়। ইংরেজের 
আমলেই ইংরেজিনবীশ বাবু-চাকুরে, উকীল, ব্যারিষ্টার এবং স্কুল 
মাষ্টার প্রভৃতি ভপ্রলোক অভিধ1 পান, আর দোকানদার, ব্যবসাদার, 
কুষক, ফিরিওয়ালা অনেকট! “ছোট লোক” বা “অত্র” শ্রেণীভুক্ত 
হন। যে ইংরেজি জানে না, সার্ট কোট পরে না, সে গণনার মধ্যেই 
নহে, এমন ধারণা কেশবচন্ত্রের আমলের ইংরেজিনবীশ যাঝ্েরই 
মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল । এই ধারণা ভন্ত দাণ্ু রায়, রাধামাধৰ 
প্রামাণিকগণ তখনকার বাবু সাহিত্যে স্থান পান নাই। এই ধারণা 
জন্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া অন্ত জাতির মধ্যে কেমন সক উৎসব 
অপনন প্রচলিত ছিল, তাহার কোন খবর বাবুর দল রাখেন নাই। 
তাই গন্ধেশ্বরীর পৃজার খবর বাবু-সমাজে তেমন জান! নাই। 
একটা কথা এইথানে বলিয়৷ রাখিব :--খাটি ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত 
10970758890 01859এর বিচার করেন না। তাহারাই ত ব্যবস্থা 
দিয়া রাজবংশী, পোদ, নমংশূত্র প্রভৃতিকে উন্নত জাতীয় বলিয়া 
পরিচিত করিয়াছেন ; তাহাদের ব্যবস্থা পাইয়। আজ কায়স্থ ক্ষন্তিয 
স্মদিতেছে। ভদ্রলোক ও ছোট লোকের বিচার ইংরেজীনবীশ 
বাবু ব্রাহ্মণেই অধিক করিয়া থাকে । এই জাতীয় ব্রাঙ্গণই পবেণেশ 
বলিষ! নাক শিটুকায়। 


৭৮ 


_.. *গাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙ্গালা বেণের দেশ). 
সোজা কথা বলিতে হইলে বলিব যে, বৌদ্ধ যুগে এবং মোগল 
পাঠানের আমলে বাঙ্গালা “বেণের দেশ" ছিল । মুকুন্দরাম, ঘনরায, 
মাণিক্‌ গাঙ্গুলী প্রমুখ মোগল-পাঠানের আমলের ব্রাহ্মণ কবিগণ 
বেণের গুণগান করিয়! নিজ মহাকাব্য পুর্ণ করিয়াছেন। সেই গন্ধ- 
বণিক্‌ জাতির “গন্বেশ্বরীর”পৃজা গতকল্য রান্রে হুইয়া গিয়াছে। 
এবার আমাদের পাড়ায় এবং বরাহনগরে গন্ধেশ্বরীর মৃত্তি গড়াইয়! 
পৃজা হুইয়াছে। নহিলে সাধারণতঃ ঘটস্থাপনা করিয়া পূজ! হয়। 
গন্ধেশ্বরীর পৃজ' যাহারা করে, তাহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নহেন। 
গন্ধেশ্রীর পুজ্ধায় ছাগ-_ প্লাসী বলিদান হইত; এখনও আ'হুল আড়াল 
দিয়া নিকটস্থ কালীমন্দিরে ছাগ বলি দিয়া গন্ধেশ্বরীর পুজা! পূর্ণ করা 
হয়। দ্ঘামাদের মনে হয়, গন্ধেশ্বরীর পুজার পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া আমাদের এই ধারণা বলবতী হইয়াছে যে, বাঙ্গালার গন্ধ- 
বণিক সমাজ পূর্বে বজ্রযানী বৌদ্ধ ছিল, এখন শাক্তরূপে পরিণত 
হইয়াছে। শ্রীচৈতন্ত বাঙ্গালার হীনযানী বৌদ্ধমতের বেদীর উপায 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার প্রভাবে 
বাঙ্গালায় .বজ্্যানের খুব সন্ষোচ ঘটিয়াছিল। পরস্থ গন্ধবণিক্‌ 
সমাজে গন্ধেশ্বরীর পূজা বদ্ধ হয় নাই। "এই গন্ধেশ্বরীর পুজার 
প্রকৃত তত্ব অশ্নসদ্ধান করিতে পার ? তাহা হইলে বুঝিবে, বাঙ্জালায় 
1090:58364 01888 ছিল ন|। উহার একটু আধটু আমেজ যাহা 
পাওয়া যায়, তাহাও দাক্ষিণাত্যের প্রভাবে, 'বল্লালের আমলের 
পরে। শেষ ব্রাহ্মণা প্রাধান্ত ঘটে, ইংরেজের আমলের গোড়ায়, 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রভাবকালে। এখনও আছে, তবে 
বর্ণগত জাতি নাই--ছিলও না। বান্গালায় জল অনাচরণীয় ব্যবস্থা 


পীঁচকড়ি ও বাংলা-সাহিত্য ণ৯ 
জেতা-বিজ্রিতের হিসাবে এবং বৌদ্ধবিষ্বেষের ফলে ঘটিয়াছে। 
যদি খবর লইতে জানিতে, তাহা হইলে এত কথা কহিতে_ 
হইত না। 
কবিকন্কণ চণ্ডী গ্রস্থখানা যদি অতিনিবেশ সহ পাঠ করিতে, 
তাহা! হইলে জানিতে পারিতে যে, চত্তীর পৃজায় ব্রাহ্মণ পুরা তকে 
কখনই আহ্বান করা হইত ন1। খুল্পনা হ্বয়ং চণ্তীর ঘটস্থাপন! 
করিতেন। কেবল দশকর্মে শ্রান্ধশাস্তিতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকা 
হুইত। বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণের কোন শ্রেণী পৃর্কের বাঙ্গালায় 
ছিল না। কেবল কুলীন কয় ঘর অশ্ূদ্রপ্রতিগ্রাহী থাকিতে চেষ্টা 
করিতেন, বাকী সকল ব্রাক্মণই কৈবর্ত, পোদ ও বণিক জাতির 
প্রতিপাল্য ছিল। কালকেতুর কেমন জীবন? হরিছোড় কি 
করিত? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা এখনও কেহ করে নাই। 
ইউনিভাপিটিও তেমন অভিজ্ঞ পণ্ডিত রাখেন নাই, কাজেই 
বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস বাঙ্গালী বাবু জানেন না। গন্ধেশ্বরীর 
কথা তুলিয়া গোটাকয়েক অবস্থার ইঙ্গিত করিলাম শান; পরস্থ 
এখন ত আর বাঙ্গালার পঠন-পাঠন নাই, বঙ্গসাহিত্যের বিশ্লেষণও 
কেহ করে নাই। সে ইঙ্গিত বুঝিবার লোকের বাঙ্গালায় 
অত্যন্তাভাব ঘটিয়াছে। এই বৈশাখী পৃণিমার সঙ্গে যে কত কি 
জড়ান-মাথান আছে, জয়মঙ্গলবার আছে, মঙ্গলচণ্তীর ব্রত আছে, 
আরও কত কি আছে, তাহা এখনকার বাঙ্গালী জানে না। 
পৃণিযায় গন্ধেশ্বরীর পুজা হয় কেন? ওলাইচণ্তীও পৃণিমাতে হইত, . 
বঙ্জমানের খবর যদি থাকিত, সহজ মতের সহিত যদ্দি পরিচয় * 
থাকিত ত এসকল গুপ্ত রহস্ত বুঝিতে পারিতে। এখনও যে 
বাঙ্গালায় কত বৌদ্ধ আচার পদ্ধতি প্রচ্ছরভাবে প্রচলিত 


ঠা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


টিলা লি শেষ কা ধার না। বালী লেখাপড়া 
৫ লই ব্‌ড় রা 1” ( নায়ক” নস বৈশাখ 55২৯ ). রি ৰ 


